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প্রকাশকের নিবেদন 


'ম্বামীজীর বাঁণী ও রচনা'র চতুর্থ খণ্ডে প্রধানতঃ ভক্তি-বিষয়ক বক্তৃত! 
ও কথোপকথন নংগ্রথিত হইল। সাধারণতঃ এই ধারণাই প্রচলিত যে, 
স্বামীজী জ্ঞান ও কর্ম সম্বপ্ধে যেভাবে যত কথা বলিয়াছেন, ভক্তি সম্বন্ধে 
ততটা বলেন নাই। সকল প্রচলিত ধারণার মতো৷ এই ধারণাও আংশিক 
সত্য। স্বামীজী ভক্তি সম্বন্ধে বেশী কথা বলেন নাই, কিন্তু যেখানে যতটুকু 
বলিয়াছেন, তাহা! অতীব গভীর--এই সংকলনে তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ন্বামীজীর প্রচারিত ভক্তি পরাভক্তি, এবং পরাতক্তি ও পরজ্ঞান 
একই। স্বামীজীর এই “ভক্তিষোগ' সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবের উর্ধে 
সমঘ্বয়ই ইহার মূলতত্ব। জ্ঞান ও ভক্তির যে ছন্দ, তাহ! পথের ছন্দ, 
লক্ষ্যের নয়। 


এই খণ্ডের প্রথমাংশে আছে “ভক্তিযোগ' নামক বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র, পরবর্তাঁ অংশ “ভক্তিরহস্তে প্রায় একই বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে, সবিস্তারে ও সহজভাবে । উভয়ত্র আমরা প্রকাশিত পুস্তকের 
বিষয়-বিহ্যাস অনুসরণ করিয়াছি । 


তৃতীয় অংশ “দেববাণী [1759160. "[2115' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের 
বঙ্গান্থবাদ। গ্রস্থারস্তে ভূমিকা ও পটভূমিকায় পরিবেশ ও বিষয়বস্তর 
গাসতীর্যের আভাস পাওয়া যাইবে। গ্রন্থপাঠে বুঝা যাইবে “দেববাণী'তে 
স্বামীজীর জীবন-বাণী ঘনীভূতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । ইহ! একাধারে জ্ঞান ও 
ভক্তির একখানি অমূল্য সঞ্চয়ন। 


শেষাংশ 'ভক্তিপ্রসঙ্গে'_নৃতন সঞ্চয়ন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ভক্তি 
সম্ব্ধে প্রদত্ত বক্তৃতা ও কথোঁপকথন এখানে সংকলিত হুইল। 'নাঁরদভক্তি- 
স্তরের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ, এবং ভক্তিবিষয়ক গন্প-ছুইটি ম্বামীজীর 
বহুমুখী প্রতিভার এক অজ্ঞাত দিকের পরিচয় বহন করে। 
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এই গ্রস্থাবলী গ্রকাঁশে যে-নকল শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে 
সাহাষ্য করিয়াছেন, তাহাদের সকলকে আমরা আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
শিল্পীচার্ধ নন্দলাল বস্থর নাম বিশেষভাবে ' উল্লেখযোগ্য, বর্তমান গ্রশ্থাবলীর 
প্রচ্ছদপট তাহারই পরিকল্পনা । 

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার “ম্বামীজীর বাণী ও রচনা' প্রকাশে 
আংশিক অর্থনাহাষ্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণ দিয়াছেন। সেজন্ত 
তীহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
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ভক্তিযোগ 





( ইংরেজী ) দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে 


বর্তমান গ্রস্থের পাঠক হয়তো অবগত আছেন যে, মহাপ্রাণ স্বামী 
বিবেকানন্দের নামে যে-সকল গ্রন্থ আছে, এগুলির প্রায় সবই তাহার স্বল্প-পরিসর 
কর্মময় জীবনে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রদত্ত বন্তৃতাবলীর সাঙ্কেছিক 
নোট হইতে সংকলিত হইয়াছে। পূর্বে লিখিত নোট অবলম্বন করিয়া! শ্বামীজী 
কখনও বক্তৃতা দিতেন না, ব্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া যাহ মনে উঠিত, তাহাই 
বলিয়। যাইতেন। শ্বামীজী যখন লগ্নে প্রথম বক্তৃতামাল! আরম্ভ করেন, 
তখন বর্তমান সম্পাদক তাহাঁর সঙ্গে থাকিবাঁর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন; 
প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীজীর দার্শনিক বক্তৃতাগুলির নোট গ্রহণ করিবার 
উপযুক্ত সাংকেত্তিক-লিপিকার পাওয়া প্রথমতঃ দুষ্ধর ছিল-_ইহ। সকলেই 
বুঝিতে পারেন । এজন্তই স্বামীজীর মাকিন বন্ধুগণ একসময়ে তাহার মূল্যবান্‌ 
বক্তৃতাঁগুলির সংরক্ষণ-বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলেন। কিন্ত ভগবানের ইচ্ছা 
ছিল যে, বক্তৃতাগুলি মানব-কল্যাণের জন্য লিপিবদ্ধ হউক, এই নিঃস্বার্থ 
জীবনের কর্মপ্রচেষ্টাসমূহ চিরস্থায়ী হুইয়া৷ মানবজাতিকে শাস্তিদান করুক-_ 
সেজন্তই যেন অবশেষে ইংলগ্ডের বাথ-নিবাঁী পরলোকগত মিঃ জে. জে 
গুভউইনের মতো। একজন কৃতী সাঙ্কেতিক-লিপিবিদকে পাওয়া গিয়াছিল। 
মিঃ গুডউইন পরে ম্বামীজীর অন্যতম অঙ্গরাগী শিষ্তে পরিণত হন, এবং 
শ্বামীজী যেখানে যাঁইতেন, তিনিও সঙ্গে যাইতেন। ম্বামীজীর অসংখ্য বন্ধু, 
'অনুবাগী ছাত্র ও শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এখনও জানেন নণ, এই নিরলস 
কমীর অমূল্য সেবার নিকট তাহার! কত গভীরভাবে খণী। ম্বামীজীর 
মানবলীলা-সংবরণের প্রায় তিন বৎসব পূর্বে মিঃ গুডউইন ভারতে মহীশৃরের 
অন্তর্গত উতকাঁমণ্ডে আত্ত্িক জরে অকালে দেহত্যাগ করেন। ওডউইন এ শুভ 
কার্ধে অগ্রনী ন। হইলে স্বামীজীর ইংরেজীতে প্রদদত বক্তৃতাবলী কখনও 
প্রকাশিত হইতে পারিত না; এবং মানবসমাজও এই অমূল্য সম্পদ হইতে 
বঞ্চিত হইত। 

সম্পাদকের ধারণা ছিল যে, সাধারণতঃ স্বামীজীর গ্রস্থাদি যেভাবে 
প্রকাশিত, বর্তমান গ্রঙ্থে সেই মিক্মমের ষাতিক্রম ঘটিয়াছে। ১৮৯৪-৯৫ খৃঃ 


৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শ্বামীজী যখন প্রথমবার আমেরিকায় ছিলেন, তখন ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে 
এই গ্রন্থ মাপ্রাজ হইতে প্রকাশিত বেদাস্ত-মাঁসিক '্রহ্মবাদিন্‌, পত্রিকায় প্রথম 
বাহির হয়, এজন্য তাহার ধাঁরণ। হইয়াছিল, এই গ্রন্থ স্বামীজী এ পত্রিকার 
জন্য স্বয়ং লিখিয়াছেন, কিন্তু আরও পুঙ্থানপুঙ্খ অন্থুসন্ধানের ফলে জান! গেল 
যে, প্রথম যে-কয়েকটি অধ্যায়ে শ্বামীজী শঙ্কর, রামানজ ও অন্থান্ত প্রাচীন 
আচাধদের ভাঙ্যসমূহ হুইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, সেই 
অধ্যায়গুলি ছাড়া সমগ্র গ্রন্থখানি এঁকালে নিউ ইয়র্কে শিক্ষার্থীদের নিকট 
প্রূত্ত “ভক্তি” সম্বন্ধে ভাষণগুলি অবলম্বন করিয়া সংকলিত হইয়াছে। 
সাংকেতিকলিপিতে গৃহীত নোটগুলি পরলোকগত মি: গুডউইনের মতে? 
একজন সুদক্ষ ব্যক্তিদ্বারা৷ ভাষায় ব্ধপায়িত হওয়া] সত্বেও কিছু কিছু বাদ 
গিয়াছে, কিছু ভুল-ত্রুটি হইয়াছে এবং কোন কোন বাক্য স্থানচ্যুত হইয়াছে । 
এখানে সেখানে তাড়াতাড়ি একটু চোথ বুলানে। ছাঁড়া স্বামীজী নিজে কখনও 
সাংকেতিক-লিপিতে গৃহীত নোটগুলির দিকে বেশী মনোযোগ দিতেন না এবং 
সর্বদাই বিশেষ ভূল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া এবং কোন সময় ততটুকু 
না করিয়াও মুদ্রণের জন্য পাঠাইয়া৷ দিতেন, এ-সব কারণে বিশেষতঃ যখন 
্বামীজী আজ আমাদের মধ্যে নাই, তখন তাহার বক্তৃতাবলী পুনঃপরীক্ষা 
করিবার আয়াসসাধ্য গুরুদায়িত্ব সম্পাদকের উপর আলিয়। পড়িয়াছে। 
সং ্ঘ শা 

স্থতরাং গ্রন্থের অনেক স্থানে অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য সম্পাদক ভাষ। ও যতি- 
চিহ্নাির ক্রুটিগুলি পরিবর্তন এবং নিজের কয়েকটি শব্দ সংযোজনের কার্ষে 
বাস্তবিক অত্যন্ত সংশয়াকুল চিত্তে অগ্রপর হইয়াছেন । 

নাং রর না 

উপসংহারে সম্পাদক জানাইতেছেন, স্বামীজীর বক্তব্যের অর্থ যথাসম্ভব 
স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্তেই অনুপ্রাণিত হুইয়! তিনি সম্পাদনার কাজ করিয়াছেন, 
পাঠকের নিকট গ্রস্থখানি অধিকতর উপযোগী করিতে যত্তের ক্রটি করেন নাই 
এবং আশ। করেন, ইহাঁতে সফলকাম হইয়াঁছেন। 

সম্পাদক 


মঠ, বেলুড়, হাওড়া  €(সারদানন্দ ) 
১৫ই মার্চ, ১৯০৯ 


স তম্ময় হ্যমুত ঈশসংস্থো 

জঃ সব্গো তূবনস্তাস্য গোন্ত।। 
য ঈশেইস্ত জগতো নিত্যমেব 

নান্যো হেতুবিগ্ভতে ঈশনায় ॥ 

যে ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং 
যে! বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তন্মৈ। 

তং হ দেবমাত্ববুদ্ধি প্রকাশং 
ুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপছ । 

_-শ্বেতাশ্বতর উপ. ৬।১৭-১৮ 


তিনি জগন্ময়, অমর, নিয়স্ত রূপে অবস্থিত, জ্ঞাত, সর্বব্যাপী, এই জগতের 
পাঁলয়িতা। তিনি অনস্তকাঁল জগৎ শাসন করিতেছেন। এই জগৎ-শাসনের 
অন্য হেতু কেহ নাই। 

যিনি আদিতে ব্রন্ধীকে স্থট্টি করিয়াছিলেন এবং পরে তাহাকে বেদ 
প্রদান করিয়াছিলেন, মোক্ষলাঁভের ইচ্ছায় আমি আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক 


সেই দেবেরই শরণ লইতেছি। 


ভক্তির লক্ষণ 


অকপটভাবে ইঈশ্বরানুসন্ধীনই ভক্তিযোঁগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও 
অস্ত। মুহুর্তস্থায়ী ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা হইতেও শাশ্বতী মুক্তি আসিয়া 
থাকে । নারদ তদীয় “ভক্তিস্থত্রে' বলিয়াছেন, “ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি ৷” 
ইহা লাভ করিলে জীব সর্বভূতে প্রেমবান্‌ ও স্বণাশৃন্য হয় এবং অনস্তকালের 
জন্য তৃপ্থি লাভ করে ।, “এই প্রেমের বারা কোঁন কাম্য বস্ত লাভ হইতে পারে 
না, কারণ বিষয়বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদ্দয়ই হয় ন। ১ “কর্ম, জ্ঞান এবং 
যোগ হইতেও ভক্তি অধিকতরা, কারণ সাধ্যবিশেষই উহাদের লক্ষ্য, কিন্ত 
ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাঁধনস্বরূপা |”১ 

আমাদের দেশের সকল মহাঁপুরুষই ভক্তিতত্বের আলোচনা করিয়াছেন। 
শাগ্ডল্য, নাঁর্দাদি ভক্তিতত্বের বিশেষ ব্যাখ্যাতাগণকে ছাড়িয়া দিলেও 
স্পষ্টতঃ জ্ঞানমার্গ-সমর্থনকাঁরী ব্যাঁলহুত্রের মহাঁন্‌ ভাস্তকাঁরও ভক্তিসন্বন্ধে 
অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন । সমুদয় না হউক, অধিকাংশ সুত্রই শুফ জ্ঞান- 
স্চক অর্থে ব্যাখ্যা করিবার আগ্রহ ভাস্ককারের থাঁকিলেও হুত্রগুলির, 
বিশেষতঃ উপাসনা-বিষয়ক ত্যত্রগুলির অর্থ নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে 
সহজে তাহাদের এক্সপ ব্যাখ্য। চলিতে পারে না। 

সাধারণতঃ লোকে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে ষতটা পার্থক্য আছে মনে 
করে, বাস্তবিক তাঁহ। নাই । ক্রমশঃ বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে একই লক্ষ্যে 
মিলিত হয়। দুর্তাগ্যবশতঃ জুয়াচোর ও গ্প্তবিস্ভার নামে ছলনাকারীদের 
হাতে পড়িয়া রাঁজযোগ প্রায়ই অসাবধান ব্যক্তিদের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের 
উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ ন! হইয়া মুক্তিলাভের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হুইলে 
রাজযোঁগও সেই একই লক্ষ্যে পৌছাইয়। দেয়। 

ভক্তিযোগে এক বিশেষ স্থবিধা-উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে 
পৌছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা । কিন্ত উহাতে বিশেষ বিপদাঁ 


জপ পাস অঞপপ শ ওজ প 


১ ও সাঁকশ্মৈ পরমপ্রেমরাপা। -_নারদ-সুত্র, ১ম অনুবাক, হস সুত্র 
ও সা ন কাময়মানা নিরোধরপত্বাং | -এ, ২।৭ 
ও স! তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্োহপ্যধিকতর| | --এ? ৪২৫ 
ও ন্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রন্গকুমারাঃ1 ৯ ৪1৩৭ 


্ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, 


শঙ্কা এই যে, নিয়স্তরের ভক্ত অনেক সময়ে ভয়ানক গৌঁড়াঁমির আকার 
ধারণ করে। হিন্দু; মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মাস্তর্গত গোড়ার দল- এই নিয়ত্তরের 
তক্কিসাধকগণের মধ্যেই সর্বদ। বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। যে ইঠ্ট- 
নিষ্ট। ব্যতীত প্রকৃত প্রেম জন্মে না, সেই ইষ্টনিষ্টাই আবার অনেক সময় অন্য 
সকল মতের উপর তীত্র আক্রমণ ও দোষারোপের কারণ। সকল ধর্মের ও 
সকল দেশের দুর্বল অপরিণতমস্তিষ্ষ ব্যক্তিগণ একটিমাত্র উপাঁয়েই তাহাদের 
নিজ আদর্শ ভালবাসিতে পারে। সেই উপায়টি-_অপর সমুদয় আদর্শকে 
ঘ্বণা করা । নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধর্মাদর্শে একাস্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ অন্য 
কোন আদর্শের বিষয় শুনিলে বা! দেখিলে কেন গৌঁড়ার মতো চীৎকার করিতে 
থাকে, তাহার কাঁরণ ইহা হইতেই বুঝ] ষাঁয়। এরূপ ভালবাস! যেন প্রভূর 
সম্পত্তিতে অপরের হস্তক্ষেপ-নিবারণের জন্য কুকুরস্থলভ সহজ প্রবৃত্তির মতো।। 
তবে প্রভেদ এই- কুকুরের এই সুজ প্রবৃত্তি মানবযুক্তি হইতে উচ্চ? প্রভূ ষে 
বেশ ধরিয়াই আন না কেন, কুকুর তাহাকে কখনও শক্র বলিয়। ভুল করে 
না। গৌড়া কিন্তু সমুদয় বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে। ব্যক্তিগত বিষয়ে 
তাহার দৃষ্টি এত অধিক যে, কোন্‌ ব্যক্তি কি বলিতেছে, তাহা সত্য কি 
মিথ্যা, তাহ] শুনিবার বা বুঝিবাঁর কোন প্রয়োজন সে বোধ করে না? কিন্তু 
কে উহা বলিতেছে, সেই বিষয়েই তাহার বিশেষ দৃষ্টি। যে লোক 
স্বমতাঁবলম্বী ব্যক্তিগণের উপর দয়াশীল, ন্যাঁয়পরায়ণ ও প্রেমযুক্ত, সেই নিজ 
সম্প্রদ্ণীয়ের বহির্ভূত ব্যক্তিদের অনিষ্ট করিতে ইতস্তত: করে ন|। 

তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিয়স্তরেই আছে-_-এই অবস্থার নাম 
*গৌনী”। উহ পরিপক হইয়া পরাঁভক্তিতে পরিণত হইলে আর এক্প ভয়ানক 
গৌড়ামি আনিবার আশঙ্ক। থাকে না। এই পরাভক্তির প্রভাবে সাধক 
প্রেমন্বরূপ ভগবানের এত নিকটতা লাভ করেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি 
গ্বণার ভাব বিস্তার করিবার যস্ত্র্বূপ হইতে পারেন ন]। 

এই জীবনেই যে আমর সকলে সামগ্রস্তের সহিত চরিত্র গড়িয়া তুলিতে 
পারিব, তাহা সম্ভব নয়; তবে আমরা জানি-কযে-চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও 
যোগ সমন্বিত হইয়াছে, লেই চরিজই সর্বাপেক্ষ! মহৎ। উড়িবুর জন্য 
পাখির তিনটি জিনিসের আবশ্তক-ছুইটি পক্ষ ও চালাইবার হাঁলন্বরপ একটি 
ুঙ্ছ। জান ও ভক্তি ছইটপ্, সামঞ রাষিবার জন যোগ উহার পুজা 


ভক্তির লক্ষণ, ৯ 


ধাহারা এই তিনপ্রকার সাধন-প্রণালী একসঙ্গে সামঞ্ুস্তের সহিত অনুষ্ঠান 
করিতে না পারিয়া ভক্তিকেই একমাত্র পথ বলিয়৷ গ্রহণ করেন, তাহাদের 
পক্ষে এটি সর্বদ] স্মরণ রাখ! আঁবশ্তক যে, বাহ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রথম 
অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্তক হইলেও ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের 
অবস্থায় আগাইয়। দেওয়া ব্যতাত এগুলির আর কোন উপযোগিতা 
নাই। 

জ্ঞানমার্গ ও ভক্কিমার্গের আচার্যগণের মধ্যে সামান্য একটু মততেদ 
আছে,_যদিও উভয়েই ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী। জ্ঞানীর। তক্তিকে মুক্তির 
উপায়মাত্র বলিয়া বিশ্বাম করেন, কিন্তু ভক্কেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্ট-_ 
একাধারে দুই-ই মনে করিয়া থাঁকেন.। আমার বোধ হয়, এ প্রত্দ 
নামমাত্র । প্ররুতপক্ষে ভক্তিকে সাধন-স্বব্ধূপ ধরিলে নিক্নস্তরের উপাসনামাত্র 
বুঝায়, আঁর একটু অগ্রসর হইলে এই নিয়স্তরের উপাসনাই উচ্চস্তরের 
ভক্তির সহিত অতিন্নভাব ধারণ করে। প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ সাঁধন- 
প্রণালীর উপর কৌঁক দিয়া থাকেন। তীহারা ভুলিয়া যান--প্ররূত জ্ঞান 
অযাচিত হইলেও পূর্ণ ভক্তির সহিত আসিবেই আসিবে, আর পূর্ণ জ্ঞানের 
সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভিন্ন । 

এইটি মনে রাঁখিয় বুঝিবাঁর চেষ্টা কর! ষাক-_-এ বিষয়ে বেদাস্তের মহান্‌ 
ভাষ্তকারের! কি বলেন। “আবৃত্তিরসকৃছুপদেশাৎ"__-এই শ্যত্র ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়া! ভগবান্‌ শঙ্কর বলেন, “লোকে এইরূপ বলিয়। থাকে-_অমুক গুরুর ভক্ত, 
অমুক রাঁজার ভক্ত । যে গুরুর বা রাঁজার নির্দেশাহুবর্তী হয় এবং সেই 
নির্দেশান্ুবর্তনকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া! কার্য করে, তাহাকেই ভক্ত বলিয়া 
থাকে । লোকে আরও এইরূপ বলিয়া থাকে--পতিপ্রাণ! স্ত্রী বিদেশগত 
পতির ধান করিতেছে । এখানেও এককবপ সাগ্রহ অবিচ্ছিন্ন স্থৃতিই লক্ষিত 
হইয়াছে ।+১ শঙ্করের মতে ইহাই ভক্তি । 

আবার ভগবান্‌ রামাঙ্গছজ 'অথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, স্ত্রের ব্যাখ্যায় 
বলিয়াছেন £ 


১ তথ! হি লোকে গুরুমুপান্তে ইতি চ যস্তাৎপর্যেণ গুর্বাদীননুবর্জতে স এবমুচ্াতে। তথা 
ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি ব! নিরস্তরম্মরণ। পতিং প্রতি সোৎকঠাসৈবমভিধীয়তে । 
-শাঙ্করভান্ত, ব্র্ানুত্র। ৪1১1১ 


১৩ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


“এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার স্ায় প্রবাহিত 
ধ্যেয় বস্তর নিরস্তর স্মরণের নাম ধ্যান। যখন ভগবৎ সম্বন্ধে এইরূপ অবিচ্ছিন্ন 
স্বৃতির অবস্থা লব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়। এইবপে শাস্ত্র এই নিরস্তর 
স্মরণকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। এইক্দপ স্মরণ আবার দর্শন করারই 
সামিল। কারণ “সেই পর ও অবর (দূর ও সন্নিহিত ) পুরুষকে দর্শন করিলে 
হৃদয়গ্রন্থি নাঁশ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইয়! যায় এবং কর্মক্ষয় হইয়া ষায়।» 
_ এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যে "্মরণ' দর্শনের সহিত সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
ষিনি সঙ্গিহিত, তাহীকে দর্শন করা! যাইতে পারে ) কিন্তু যিনি দূরবর্তাঁ, তাহাকে 
কেবল স্মরণ করা যাইতে পারে ; তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সন্গিহিত ও দুরস্থ 
উভয়কেই দর্শন করিতে বলিতেছেন, স্থতরাং এরূপ স্মরণ ও দর্শন এক পর্যায়ের 
কার্ধ বলিয়া সুচিত হইল। এই স্থতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুলা হইয়া পড়ে। 
** আর উপাসনা-অর্থে সর্বদা স্মরণ, ইহ! শাস্ত্রের প্রধান প্রধান শ্লোক হইতে 
দৃষ্ট হয়। জ্ঞান-__যাহ! নিরস্তর উপাসনার সহিত অভেদ, তাহাঁও নিরন্তর 
্মরণ-অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।.*-স্ৃতরাঁং স্বতি যখন প্রত্যক্ষানুভূতির 
আকার ধারণ করে, তাহাই শাস্ত্রে মুক্তির উপায় বলিয়া! কথিত হইয়াছে । 
নানাবিধ বিছ্য। দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, কিংবা বহু বেদাধ্যয়নের ছারা আত্ম! 
লভ্য নন। ধাহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই সেই আত্মাকে লাভ 
করেন। তাহার নিকটে আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন ।” এস্কলে 
প্রথমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্ম লব্ধ হন ন| বলিয়া পরে 
বলিতেছেন, “আত্ম ধীহাঁকে বরণ করেন, তাহার দ্বারাই আত্ম। লব্ধ হন"; 
অত্যন্ত প্রিয়কেই 'বরণ কর] সম্ভব । ধিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, 
আত্মা--তাহাকেই অতিশয় ভালবাসেন, এই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মাকে 
লাঁভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভগবান্‌ শ্বয়ং তাহাকে সাহায্য করেন। 
কারণ ভগবান্‌ ম্বয়ং বলিয়াছেন, “যাহারা নিরন্তর আমাতে আসক্ত এবং 
প্রেমের সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে 
চালিত করি, যাহাতে তাহাঁরা আমাকে লাভ করে ।”১ অতএব কথিত 


পে পা শট 


১ ধ্যানং তৈলধারাবদবিচ্ছিন্স্বৃতিসংতানরূপা ধরব স্থতিঃ ৷ 'স্মত্যুপলত্তে সর্বগ্রস্থীনাং বিপ্র- 
মোক্ষ2 ইতি ধ্রবায়াঃ শ্মতেরপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ । স! চ শ্মৃতিদর্শিনসমানাকার! ; “ভিগ্যতে হৃদয়- 
রস্থিশ্হ্ন্তে সর্বসংশয়াঃ ৷ ক্ষীয়ন্তে চান কর্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে' ইত্যনেনৈকার্থাৎ এবং চ সতি 


ভক্তির লক্ষণ ১১ 


হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ অন্থভবাত্মক এই স্মৃতি ধাহাঁর অতি প্রিয় (উহা এ 
স্থৃতির বিষয়ীভূত পুরুষের অতি প্রিয় বলিয়1) তাহাকেই নেই পরমাত্মবা বরণ 
করেন, তাহার দ্বারাই সেই পরমাত্বা লক হন। এই নিরস্তর স্মরণ “ভক্তি 
শব্ষের ছারা লক্ষিত হুইয়াছে। 

পতগ্জলির “ঈশ্বরপ্রণিধানাঁঘ+ স্ত্রটির ব্যাখ্যায় ভোজ বলেন -প্রণিধান 
অর্থে সেইরূপ ভক্তি, যাহাঁতে সমুদয় ফলাকাজ্ষা ( যেমন ইন্দ্িয়ের ভোগাদি ) 
ত্যক্ত হুইয়া সমুদয় কর্ম সেই পরম গুরুর উপর সমপিত হয়।১ আবার 
ভগবান্‌ ব্যাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন, 'প্রণিধাঁন অর্থে ভক্তিবিশেষ, যদ্বারা 
যোগীর নিকট সেই পরম পুরুষের কপার আবিতাঁব হয় এবং তাহার বাসনা- 
সকল পূর্ণ হয়।" শাঁণ্ডিল্যের মতে ঈশ্বরে পরমান্গরক্তিই ভক্তি।”* 
ভক্তরাজ প্রহ্লাঁদ কিন্ত ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
“অজ্ঞলোকের ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যেরূপ তীত্র আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তোমাকে ম্মরণ করিবার সময় তাঁমাঁর প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন 


'আত্মা বারে দ্রষ্টব্য" ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্ত দর্শনরূপত। বিধীয়তে | ভবতি চ শ্মুতের্ভাবনপ্রকর্ষাদ্র্শন- 
রূপতা। বাক্যকারেণৈতৎ সর্বং প্রপঞ্চিতম্‌। “বেদনমুপাসনম্‌ স্তাৎ তদ্ধিষয়ে শ্রবণাদ্িতি।” 
সর্বান্থপনিষতহথ মোক্ষসাধনতয়া বিহিতং “বেদনমুপাসনম্‌* ইতন্তং “সকৃত্প্রতায়ং কুর্যাচ্ছবার্থন্ত 
কৃতত্বাৎ প্রযাজাদিবৎ' ইতি পূর্বপক্ষং কৃত্বা 'সিদ্ধং তুপাসনশব্দাৎ, ইতি বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষ- 
সাধনমিতি নিণাঁতম্‌। 'উপাসনং শ্যাদ্‌ ধুবানুম্থৃতিদর্শনান্নির্বচনাচ্চেতি' তন্তৈব বেদনন্তোপামনরূপন্তা 
সকুদাবৃত্তম্ত খ্রবানুম্থৃতিত্বমুপবর্ণিতম্‌। সেয়ং স্মৃতিদর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপা৷ চ প্রতাক্ষতা- 
পতিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনতৃতাং স্মৃতিং বিশিনত্রি-_নায়মাস্মা প্রবচনেন লভ্যো ন 
মেধয়! ন বহন! শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তন্তৈষ আত্মা! বিবৃপুতে তন্ুং ম্বাম” ইতি অনেন 
কেবলশ্রবণমনননিদিধ্যাসনানা মাত্মপ্রাপ্তান্ুপায়তামুক্ত1 'যমেবৈষ বৃগুতে তেনৈব লভ্য£ ইত্যুক্তম্‌। 
প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো৷ ভবতি, যস্তায়ং নিরতিশয়প্রিয়; স এবাস্ত প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং 
প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্মোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্‌ প্রধতত ইতি ভগবতৈবোক্তং--“তেষাং সতত- 
যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং । দদীমি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামূপধাস্তি তে' ইতি "গ্রিয়ো হি 
জ্ঞানিনোহতার্থমহং স চ মম প্রিয়? ইতি চ। অতঃ সাক্ষাংকাররূপ। শ্মৃতিং ম্মধমাণাতার্থপ্রিয়তবেন 
হবয়মপাতার্থপ্রিয়! যস্ত স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো! ভবতীতি তেনৈঁব লভ্যতে পরমাস্্েত্যুক্তং ভবতি, 


এবংরূপা ঞ্রবানুস্মতিরেব ভভ্তিশবেনাভিধীয়তে। -রামামুজভার, ব্রহ্মসুত্র, ১1১)১ 
১ প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষে! বিশিষ্টমুপাসনং সর্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং | বিষয়নুখার্দিকং 
ফলমনিচ্ছন্‌ সর্বাঃ ক্রিয়াস্তশ্মিন্‌ পরমগ্ডরাবর্পরতি । _-ভোজবৃত্তি, পাতগ্রল যোগশুত্রঃ ১।২৩ 


২ 'প্রণিধানাস্তক্তিবিশেষাদাবজিত ঈশ্বরত্তমনুগৃহাত্যভিধ্যানমাতেণ' ইত্যাদি । 
ৰ --বাসভাম্, ১।৪, & 


৩ “স। পরামুরজিরীশ্বরে' --শাগ্ডিল্যসুত্র, ১।২ 


১২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমার হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়।১ আসক্তি--কাহার জন্ত? 
পরম প্রতু ঈশ্বরের জন্য। আর কাহাকেও ভালবাপা__তা তিনি ঘত বড়ই 
হউন না কেন, তাহাকে ভালবাসা! কখনই “ভক্তি” হইতে পান্ধে না। ইহার 
প্রমাণস্বর্ূপ রামাহুজ শ্রভাঁঙ্তে এক প্রাচীন আচার্ধের উক্তি উদ্ধত করিয়াছেন, 
_ ব্রহ্ধা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যস্ত জগদস্তর্গত সকল প্রাণী কর্মহেতু জন্ম ও মৃত্যুর 
বশীভূত ; তাহারা অবিদ্যার অন্তর্গত ও পরিবর্তনশীল বলিয়া সাধকের 
ধ্যানের সহায় নয়।২ শাগিল্যহ্যত্রের “অনুরক্তি' শব্ধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়। 
ব্যাখ্যাকার স্বপ্রেখ্বর বলেন, উহার অর্থঃ অনু- পশ্চাৎ্ষ ও রক্তি--আসক্তি 
অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ ও মহিমাঁজ্ঞানের পর তীাহাঁর প্রতি যে আসক্তি 
আসে ।” তাঁহ1 না হইলে যে-কোন ব্যক্তির প্রতি, যেমন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি 
অন্ধ আসক্তিও ভক্তি হইয়া যায়। অতএব আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সাধারণ 
পৃজাপাঠাদি হইতে আর্ত করিয়া ঈশ্বরে, প্রগাঢ়. অসথরাগ পরবস্ত. আধ্যাত্মিক 
অন্থৃভূতির্‌ জন্য চেষ্রীপরস্পূরর, নম. ভুক্তি। 


১ যা! প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী | 

ত্বামনুন্মরতঃ সা মে হদক্নান্মাপনর্পতু ॥  - বিষুঃপুরাণ, ১২1১৯ 
২ আত্রঙ্গস্তম্বপর্যস্ত। জগদন্তব্যবস্থিতাঃ | 

প্রাণিনঃ কর্মজনিতসংসারবশবতিনঃ | 

ঘতস্ততো! ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ ৷ 

অবিদ্ান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ | 


ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদন্__পশ্চাজ্জায়গানত্বাদনুরক্তিরিত্যক্তম্‌। 
-স্বপ্রেশ্বরটীকা, শাণ্ডিল্যনুত্র ১২ 


ঈশ্বরের স্বরূপ 


ঈশ্বর কে? ধাঁছা দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে”১ তিনি ঈশ্বর--_ 
“অনস্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু |, 
আর সকলের উপর “তিনি অনির্বচনীয় প্রেমব্বরূপ |” 

এগুলি অবশ্য সগ্ডণ ইশ্বরের সংজ্ঞা । তবে কি ইশ্বর দুইটি? “নেতি 
নেতি” করিয়। জ্ঞানী যে সচ্চিদ্দানন্দে উপনীত হন, তিনি একটি এবং ভক্তের 
প্রেমময় ভগবান আর একটি? না, সেই এ ন্ন-_- প্রেমময়, 
ভগ্ববানূ, একাধারে তিনি সণ্ডণ ও. নি সর্বদাই বুঝিতে হইবে, 
ভক্তের উপাস্ত সপ্তণ ঈশ্বর, ব্রদ্ধ হইতে ম্বতশ্্র বা পৃথক নন। সবই সেই 
“একমেবাছিতীয়ম্‌ ব্রহ্ম” । তবে নিগুন পরব্রদ্মের এই নিুণ হ্বর্ূপ অতি হ্থঙ্ 
বলিয়া প্রেম বা উপাসনার পাত্র হইতে পারেন না। এইজন্য ভক্ত ব্রন্গের 
সপণ্তণ ভাব অর্থাৎ পরমনিয়স্তা ঈশ্বরকেই উপাশ্তর্ূপে নির্বাচন করেন। 
একটি উপমার দ্বার! বুঝা যাঁক £ 

ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বা উপাদান-_-তাহা হইতে অনেক বস্ত নিহিত 
হইয়াছে । মৃত্তিকারূপে এগুলি এক বটে, কিন্তু রূপ বা প্রকাশ উহাঁদিগকে 
পৃথক করিয়াছে । উৎপত্তির পূর্বে তাহারা এঁ ম্বত্তিকীতেই অব্যক্তভাবে 
ছিল। উপাদান হিসাবে এক, কিন্তু যখন বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, 
আর যতদিন সেই বূপ থাকে, ততদিন সেগুলি পৃথক্‌ পৃথকৃ্‌। মাটির ইদুর 
কখনও মাটির হাতি হুইতে পারে না। কারণ আকার গ্রহণ করিলে 
বিশেষ আরুতিই বস্তর বিশেষত্বের জ্ঞাপক । বিশেষ কোন আকুতিহীন মৃত্তিকা 
হিসাবে অবশ্য উহারা একই । ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যন্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি 
অথবা মনুস্যমনের সর্বোচ্চ উপলব্ধি । স্যষ্টি অনান্দি, ঈশ্বরও অনাদি । 

বেদাস্তক্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্কাত্ম! ষে প্রায়-অনস্ত শক্তি 
ও জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহা বর্ণন করিয়া ব্যাস আর এক সুত্রে 








১ জন্মান্যম্য যতঃ ৷ " ব্রঙ্গনুত্র, ১1১২ 
২ পাতগ্রল যোগন্ত্র, ১/২৫-২৬ 
৩ স ঈশ্বরোহনির্বচনীয়প্রেমন্রপঃ ৷ --শাত্তিল্যহুত্ত 


১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বলিতেছেন, “কিন্ত কেহই স্থ্টি স্থিতি প্রলয়ের শক্তিলাঁভ করিবে না, তাহা 
কেবল ঈশ্বরের ।১ এই স্বত্রব্যাখ্যার সময় ছেতবাদী ভাস্তকাঁরগণ পরতন্ত্ 
জীবের পক্ষে ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি ও পূর্ণ হ্বতন্ত্রতা লাভ কর! যে কোন কালে 
সম্ভব নয়, তাহা অনায়াসে দেখাইতে. পারেন। পূর্ণ দ্বৈতবাঁদী ভাস্তকার 
মধবাচার্ধ বরাহপুরাণ হইতে একটি শ্লোক তুলিয়া তাহার. প্রিয় সংক্ষিপ্ত 
উপায়ে এই হুত্রটির ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

এই ুত্র ব্যাখ্য। করিতে গিয়] বিশিষ্টাদ্বৈত ভাস্তকার রামান্জ বলেন £ 

সংশয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মাদিগের শক্তির মধ্যে পরম . পুরুষের 
অসাধারণ শক্তি অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়শক্তি ও সর্বনিয়স্ত ত্ব অস্তভূক্তি 
কিনা? অথবা উহার.অভাবে পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনই কেবল তীহাদের 
এশখবর্য কিনা? মুক্তা জগতের নিয়স্ত-ত্ব লাভ করেন, ইহা! যুক্তিযুক্ত মনে 
করা যাক। কেন? কারণ শ্রুতি বলেন, “মুক্তাত্মা পরম একত্ব লাঁভ করেন" 
€মুণ্ডক উপনিষদ, ৩/১।৩)। আরও উক্ত হইয়াছে, “তাহার সমুদয় বাসন! 
পূর্ণ হয়'। এখন কথা এই, পরম একত্ব ও সকল বাসনার পরিপূরণ পরম 
পুরুষের অসাধারণ শক্তি__জগনিয়স্তত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব 
সকল বাসনার পরিপুরণ ও পরম একত্ব লাভ হয় বলিলেই মানিতে হইবে, 
মুক্তাত্বা সমগ্র জগতের নিয়স্তত্বও লাঁভ করেন।. ইহার উত্তরে আমর। 
বলি, মুক্তাত্বা কেবল জগনিয়স্ত তত্ব ব্যতীত আর সমুদয় শক্তিলাঁভ করেন। 
“জগনিয়মন' অর্থে_জগতের সমুদয় স্থাবর জঙ্গমের বিভিন্ন প্রকার রূপ, স্থিতি 
ও বাসনার নিয়ন্তত্ব। মুক্তাঁকাদিগের কিন্তু এই জগন্লিয়মন-শক্তি নাই, 
যাহা 'কিছু ঈশ্বরের স্বরূপ আবৃত করে, তাহাদের দৃষ্টিপথ হইতে সে-সকল 
আবরণ চলিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যক্ষ ব্রন্মাহভূতি হয়__ইহাই 
তাহাদের একমাত্র এশ্বর্য। ইহা কিন্ূপে জানিলে? নিখিল-জগনিয়স্তত্ব 
কেবল পরব্রন্মেরই গুণ বলিয়। যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াঁছে, সেই শাস্ত্বাক্যবলেই 
ইহা! জানিয়াছি। “ধাহা হইতে সমুদয় বস্ত জন্মায়, ধাহাতে অবস্থান করে 
'এবং যাহাতে প্রলয়কালে প্রবেশ করে, তাহার সম্বক্ধে জানিবার ইচ্ছা কর, 
তিনি ব্রহ্ম ।--( তৈত্তি. উপ., ৩১)। যদি এই জগনিযস্তত্ব মুক্তাত্মাদেরও 


১ জগত্বাপারবর্জং প্রকরপাদসন্গিহিতত্ব।চ্চ ।- ব্রক্গসত্র। 8181১৭ 


ঈশ্বরের খঘবরপ ১৫ 
সাধারণ গুণ হয়, তবে উদ্ধৃত শ্লোক ব্রন্মের লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ 
তাহার নিয়ন্ত-ত্ব-গুণের দ্বার তাহার লক্ষণ করা হইয়াছে। অসাধারণ 
গুণগুলিকেই বিশেষ লক্ষণ বলা হয়। অতএব নিম্নোদ্ধত শ্রুতিবাক্যসমূহে 
পরমপুরুষকেই জগন্নিয়মনের কর্তারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আর এ 
এ স্থলে মুক্তাত্মার এমন বর্ণন! নাই, যাহাতে জগন্িয়স্তত্ব ভাহাদের উপর 
আরোপিত হইতে পারে। বেদবাক্যগুলি এই £ “বৎস, আদতে একমেবা- 
দ্বিতীয়ম ছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু স্ষ্টি করিব। 
তিনি তেজ স্থজন করিলেন । “কেবল ত্রহ্মই আদিতে ছিলেন। তিনি 
পরিণত হইলেন । তিনি ক্ষত্র নামে এক সুন্দর বূপ স্থজন করিলেন। বরুণ, 
সোম, রুত্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এই সকল দেবতাই ক্ষত্র। “আদিতে 
আত্মীই ছিলেন। ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না। তিনি আলোচন৷ 
করিলেন, আমি জগৎ স্থট্টি করিব--পরে তিনি এই জগৎ শ্থজন করিলেন |, 
“একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। ব্রহ্মা, ঈশান, ছ্যাবা-পৃথিবী, তার1, জল, অগ্নি, 
সোম কিংবা! সুর্য কিছুই ছিল না, তিনি একাকী স্থখী হইলেন না। ধ্যানের 
পর তাহার একটি কন্যা ও দশ-ইন্দ্রিয় জন্মিল। “যিনি পৃথিবীতে বাঁ করিয় 
পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, “যিনি আত্মাতে বাঁস করিয়া” ইত্যাঁদি ।১ 

১ কিং মুক্তত্তৈ্ব্যং জগতঅষ্টয।দি পরমপুরুষসাধারণং সর্বেখরত্বমপি উত তত্রহিতং কেবলপরম- 
পুরুষানুভভববিষয়মিতি সংশয়$, কিং যুক্তং, জগদীশ্বরত্বমপীতি, কুতঃ, নিব্প্রনঃ পরমং সামামুপেতীতি 
পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ, সত্যসম্কল্পত্ব শ্রুতেশ্চ, নহি পরমসাম্যসত্যসঙ্কল্পত্বং সর্বেশ্বরাসাধারণ- 
জগদ্ধযাপাররূপজগন্রিয়মনেন বিনোৌপপগ্যতে অতঃ সত্যসম্কল্পতাপরমসাম্যোপপত্তয়ে সমন্ডজগন্লিয়মন- 
রূপমপি মুক্তৈশ্বর্যমিত্যেবং প্রাপ্তেঃ, প্রচক্ষ্রহে, জগগ্ধাপীরবর্জ মিতি, জগন্বাপীরো৷ নিখিলচেতনাচেতন- 
স্বরূপস্থিতি প্রবৃত্তিভেদনিয়মনস্তদর্জং নিরস্তনিথিলতিরে ধানন্ত নির্বযাজব্রন্মানুভবরূপং মুক্ততস্তৈস্বর্যং, কুতঃ 
প্রকরণাৎ নিখিলজগন্লিয়মনং হি পরং ব্রহ্গ প্রকৃতায়ায়তে, 'যতো৷ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন 
জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রযস্তাভিসংবিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্থ তদ্ত্রন্গেতি' । যগ্যেতম্নলিখিলজগন্লিয়মনং 
মুক্তানামপি সাধারণং স্তাৎ, ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্গলক্ষণং ন সঙ্গচ্ছতে । অসাধারণন্ত হি 
লক্ষণত্বং তথা “সদেৰ সোমোদমগ্র আমীদেকমেবাদ্ধিতীয়ং তদৈক্ষত বনু স্তাং প্রজায়েয়েতি তত্েজো- 
ইস্জতেতি' ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীত্বদেকং সন্রবাভবৎ, তচ্ছেয়োরূপমতাসথজত ক্ষত্রং যান্তেতানি 
দেবক্ষত্রাণীক্র্রো বরুণঃ সোমে। রুদ্রঃ পন্যে। যমো মৃতরীশান' ইতি “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ 
নান্তৎ কিঞ্চন মিষং স ক্ষত লোকানু,হুজ৷ ইতি স ইমাল্লোকানহুজত' ইতি । একো হ বৈ নারায়ণ 
আসীন্ ত্রন্গা নেশানে! নেমে গ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো৷ নাগ্রির্ণ সোমে। ন হুর্যঃ স একাকী ন 
রমতে তন্ত ধ্যানাস্তস্ন্তৈক| কন্। দশেক্রিয়াণি' ইত্যাদিযু 'ঝঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অস্তর' ইত্যারভা 
“য আত্মনি তিষ্ঠন্‌ ইতাদিবু চ নিখিলজগঞ্সিযমনং পরমপুরুষং প্রকৃতোব আয়তে' অসন্লিহিতত্বাচ্চ, ন 
চৈতেযু নিথিলজগন্লিয়মনপ্রসঙ্গেবু মুক্তন্ত সন্নিধানমন্তি বেন জগগ্ধযাপারস্তস্তাপি হ্যাৎ।-_ রামানুজভা্ক, 
ব্রঙ্গহৃত্র, 9181১৭ 


১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পরশহ্যত্র-ব্যাখ্যায় রামাছজ বলিতেছেন, “যদি বলো ইহা! সত্য নয়, কারণ 
বেদে ইহার বিপরীতার্থপ্রতিপাদক অনেক গ্লোক আছে, তাহা হইলে বলিব 
তাহা! নিম্নদেবলোকে মুক্তাক্ার এশ্বর্বর্ণন। মাত্র ।১ ইছাঁও একরূপ সহজ 
মীমাংসা হইল। যদিও রামানুজের মতে সমষ্টির এক্য স্বীকৃত হইয়াছে, 
তথাপি তাহার মতে এই সমষ্টির মধ্যে নিত্য ভেদসমৃহ আছে। অতএব 
এই মতও কার্ধতঃ ছেত বলিয়! জীবাত্মা ও সগুণ ঈশ্বরের স্পষ্ট ভেদ রক্ষা কর! 
রামান্ুজের পক্ষে সহজ হইয়াছে । 

এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব অছৈতমতের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই 
বিষয়ে কি বলেন। আমরা দেখিব, অছ্বৈতমত কেমন ছ্বেতবাদীর সকল আশা 
আকাজ্ষ৷ অক্ষুপ্ন রাখিয়। সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মহ্োচ্চ দিব্যভাবের সহিত 
সাঁমপ্রস্ত বাঁখিয়1 নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন । ধাহাঁরা মুক্তিলাভের পরও 
নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্‌ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে 
চাঁন, তাহাদের আকাজ্ষা চরিতার্থ করিবার ও সগুণ ব্রঞ্ধকে সম্ভোগ করিবার 
যথেষ্ট অবসর থাঁকিবে। ইহাদেরই কথ। ভাগবত-পুরাণে এইবপ বণিত 
হইয়াছে £ “হে রাঁজন্‌, হরির এতাদৃশ গুণরাঁশি যে, যে-সকল মুনি আত্মারাম, 
ধাঁহাদের সকল বন্ধন চলিয়। গিয়াছে, তাহারাঁও ভগবানের প্রতি অহেতুকী 
ভক্তি করিয়া থাকেন ।২ 

সাংখ্যেরা ইহাদিগকেই পপ্ররুতিলীন” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সিদ্ধি- 
লাভ করিয়া ইহারা পরকল্ে কতকগুলি জগতের শাসনকর্তারূপে আবিভূ্ত 
হন। কিন্ত ইহাদের মধ্যে কেহই কখন ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন না। ধাহার! 
এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে হৃষ্টি হ্থষ্ট ব! শ্রষ্টা নাই, ষেখাঁনে 
জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জ্ঞান নাই, যেখানে আমি তুমি বা তিনি নাই, যেখানে 
প্রমীত। প্রমেয় বা! প্রমাণ নাই, “সেখানে কে কাহাকে দেখে ?--এক্সপ ব্যক্তি 
সমুদয়ের বাহিরে গিয়াছেন, “বেখানে বাঁক্য অথবা মনও যাঁইতে পারে নাঁ।? 
এরূপ ব্যক্তি এমন স্থানে গিয়াছেন, যাহাকে শ্রুতি “নেতি, নেতি' বলিয়া 





১ ধপ্রত্যক্ষোপদেশান্নেতিচেন্নাধিকারিকমণগ্ডলস্থোক্তেঃ।' এই হজ্বের (ক্রদ্নুত্র, ৪181১৮) 
রামানুজভান্ত জ্রষ্টবা । 
২ আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রপ্থ অপু[রুক্রমে | 
ুবস্তাহৈতুকীং ভক্তিমিখসভত গুণে! হিঃ 1-_ গ্রীমস্ভাগবত, ১৭1১০. 


ঈশ্বরের স্বরূপ ৯ 


বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু ধাঁহারা এয্ূুপ অবস্থা লাভ.করিতে পারেন না.বা 
এরূপ “অবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁরা, সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মকে 
প্রকৃতি, আত্মা, এ উভয়ের অন্তর্ধামী ঈশ্বর--এই তিনরূপে বিভক্ত দেখিবেন। 
ভক্তির আতিশয্যে চেতনার ভর্ধবতর স্তরে, যখন প্রহ্লাদ নিজেকে তুলিয়া 
গেলেন, তখন তিনি জগৎ.ও তাহাঁর কারণ কিছুই তো দেখিতে পাইলেন 
না, সমুঘয়ই তাঁহার নিকট নাম-রূপে অবিভক্ত এক অনন্তব্ধপে প্রতীয়মান 
হইয়াছিল । কিন্তু যখনই তাহার বোধ হুইল, তিনি প্রহলাদ, অমনি তাহার 
নিকট জগৎ ও অশেষকল্যাণগুণরাশির আধারম্বরূপ জগদীশ্বর প্রকাশিত 
হইলেন । মহাভাঁগ। গোপীদিগেরও এই অবস্থ। ঘটিয়াছিল। যতক্ষণ তাহারা 
কৃষ্ণের প্রতি গভীর অন্রাঁগে ও প্রেমে অহংজ্ঞানশূন্ধ ছিলেন, ততক্ষণ তাহারা 
সকলেই কৃষ্তরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। যখন তাহারা আবার তাহাকে 
উপাস্তরূপে পৃথকভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা আবার 
গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন । তখনই 'তীহাঁদের সম্মুখে মুখকমলে মৃদুহান্তযুত; 
পীতান্বরধাঁরী, মাল্যভূষিত ও সাক্ষাৎ মন্মথের মন-মখনকারী কষ সু তি 
হইলেন ।১১ 

এখন আবার আমরা আমাদের আচার্য শঙ্করের কথায় আঁসিতেছি। শঙ্কর 
বলেন, ধাহাঁরা সগুণব্রদ্ষের উপাসনা করিয়! পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হন, 
অথচ ধাহাদের মন অব্যাহত থাকে, তাহাদের এশ্বর্য সীম কি অসীম? এই 
সংশয় উপস্থিত হইলে যুক্তি দেখানো হয় যে, তাহাদের এশ্বর্ধ অসীম, 
কারণ শাস্ত্রে পাঁওয়া যাঁয় “তিনি স্বাঁরাজ্য লাভ করেন” “সকল দেবতা 
তাহার পূজা করেন, “সমগ্র জগতে তাহার কামনার পৃতি হয়।, ইহার 
উত্তরে ব্যাসের উক্তি “জগদ্ব্যাপার ব্যতীত।” মুক্তাত্মাগণ জগতের স্থষ্টি, স্থিতি 
ও প্রলয় ব্যতীত অণিমাঁদি অন্যান্য শক্তি লাভ. করেন। জগতের নিয়ন্ত্ব 
কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের। কারণ স্থট্িস্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় উক্তি আছে, 
সবগুলিতে তাহারই কথা বল! হইয়াছে । কোন প্রসঙ্গে সেখানে মুক্তাত্মাদের 
কোন উল্লেখ নাই। সেই পরমপুরুষ একাই জগন্িয়ত্তত্ে নিযুক্ত । স্্টাদি 


১ তীসামাবিরতুচ্ছোরিঃ ন্ময়মানমুখাশুজঠ। 
পীভাঙ্বরধরঃ শরশ্বী সাক্ষানমন্মথম্গথঃ ।-_্রীসস্তাগবত, ১1৩২।২ 
৪-৭ 


১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিষয়ে যত শ্রুতি আছে, সবই তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে । আর তাহার 
প্রসঙ্গে নিত্যণিদ্ধ*” এই বিশেষণও প্রদত হইয়াছে । শান আরও বলেন, 
মুক্তাত্মাদের অণিমাদি-শক্তি ঈশ্বরের উপাসন। ও অন্বেষণ হইতেই লব্ধ হয়। 
অতএব সেই শক্তিগুলি অসীম নয়-_সেগুলির আদি আছে ও সেগুলি সীমাবদ্ধ, 
স্থতরাং জগতের নিয়ন্ত ত্ব-বিষয়ে মুক্তাত্মাদের কোন স্থার্ন নাই। আবার 
তাহাদের নিজ নিজ মনের অস্তিত্ববশতঃ এব্প সম্ভব যে, পরস্পরের ইচ্ছা ভিন্ন 
ভি হইতে পারে $ একজন হয়তো স্থষ্টি ইচ্ছা করিলেন, আর একজন নাশ 
ইচ্ছা করিলেন। এই বিরোধ এড়াইবার একমাত্র উপায়-_-সমুদয় ইচ্ছা এক 
ইচ্ছার অধীন কর।। অতএব সিদ্ধান্ত এই ষে, মুক্ত পুরুষগণের ইচ্ছা সেই 'পরম 
পুরুষের অধীন ।+১ 

অতএব সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতি ভক্তি প্রয়োগ সম্ভব। 'যাহাঁর অব্যক্ত 
নিগুণ ব্রন্মের উপাসক তাহাদের ক্লেশ অধিকতর ।”২ ভক্তি মানবপ্ররাতির 
অঙ্কৃলে সহজভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রন্মের মানবীয় ভাব ব্যতীত 
অপর কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না_ইহা সত্য কথা। কিন্ত 
আমাদের জ্ঞাত আর সকল বস্তর সম্বন্ধেও কি ইহা সমভাবে সত্য নয় ? পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিৎ ভগবান্‌ কপিল বন্ষুগ পূর্বে প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন যে, 
আমাদের বাহ্‌ বা আন্তর সর্বপ্রকার বিষয়জ্ঞান বা ধারণার মধ্যে মানবীয় 
চেতন] বা বুদ্ধি অন্ততম উপাদান। শরীর হইতে আরম্ভ করিয়। ঈশ্বর পর্যস্ত 
বিচার করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের অন্ভৃত সমুদয় বস্তই বুদ্ধি ও তাহার 
সহিত অপর কোন বস্তর মিশ্রণ, তা সেটি যাহাই হউক। আর যাহাকে 


১ ষে সগ্গত্রন্দৌপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাধুজ্যং ব্রজস্তি কিন্তেষাং নিরবগ্রহমৈশ্র্যং ভবত্যাহোন্িৎ 
সাবগ্রহমিতি সংশয়; | কিস্তাবং প্রাপ্তমূ? নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্যং ভবিতুমর্হাতি 'আপগ্লোতি স্বারাজ্যম্‌* 
'সর্বেহন্মৈ দেব! বলিমাবহস্তি' “তেষাং সর্বেধু লোকেধু কামচারো৷ ভবতি' ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ইত্যেবং 
প্রাপ্ত পঠতি_-জগঘ্যাপারবর্জমিতি । জগছুৎপত্যাদি ব্যাপারং বজ'যিত্বাহন্তদ ণিমাগ্যাত্মকমৈঙ্বর্যং 
মুক্তানাং ভবিতুমহতি, জগদ্ধ্যাপারস্ত নিত্যসিদ্ধস্যোবেশ্বরস্ত । কুতঃ ? তত্ত তত্র প্রকৃতত্বাদসন্গিহিতত্বা- 
চ্েতরেষাম্‌। পর এব হীশ্বরে! জগন্ধাপারেহধিকৃতঃ তমেব প্রকৃত্যোৎপত্যাহ্াপদেশান্নিত্যশব্দ- 
নিবঙ্থানত্বা্চ।  তদন্বেষণবিজিজ্ঞীসনপূর্বকমিতরেষামাদিমদৈশবর্যং শ্রয়তে। তেনাসঙ্গিহিতান্ডে 
জগন্ধযাপারে । সমনক্কত্বাদেব চৈযামনৈকমত্যে কম্তচিৎ স্থিত্যভিগ্রায়» কম্তচিৎ সংহারাভিপ্রায় 
ইত্যেবং নিরোধোহপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কল্তচিৎ সঙ্থল্পমন্বগ্তস্য সঙ্কপ্প ইত্যবিরোধ: সমর্থ্যেত, ততঃ 
পরসেশ্বরাকুততন্ত্রতমেবেতরেবামিতি বাবতিষ্ঠস্তে ।--শাঙ্করভাফা, ব্রহ্নুত্র, ৪181১৭ 


২ গীতা, ১২।৫ 


ঈ্বরের তঘবরাপ' ১৪ 


আমরা সচরাচর সত্য বন্ত বলিয়া মনে করি, তাহা! এই অনিবা্ধ মিশ্রণ । 
বাস্তবিকই বর্তমানে বা ভবিষ্যতে মানবমনের পক্ষে সত্যের জ্ঞান যতদূর সম্ভব, 
তাহা ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। অতএব ঈশ্বর মানবধর্মী বলিয়া তাঁহাকে 
অসত্য বলা নিছক বাজে কথা। এ*যেন পাশ্চাত্য দর্শনে বিজ্ঞানবাদ 
(10681152) ) ও বাস্তববাদের € [:21150। ) মধ্যে তুচ্ছ বিবাদের মতো] । 
এ বিবাদ আপাততঃ ভয়াবহ বোধ হইলেও বাস্তব (76৪1 )-শবের অর্থ 
লইয়া মারেঁচের উপর স্থাপিত । “সত্য শবের দ্বার! ষত প্রকার ভাব 
সুচিত হইয়াছে, সে-সব ভাবই 'ঈখর'ভাবটির অস্তর্গত। জগতের অন্তান্ত বন্ত 
যতদূর সত্য, ঈশ্বরও ততদূর সত্য। আর বান্তব-শবটি এখানে যে অর্থে 
প্রযুক্ত হইল, এ শব্ঘ্বার| তদপেক্ষা। অধিক আর কিছু বুঝায় না। ইহাই 
হিন্দুদর্শনে ঈশ্বরস্ব্ধীয় ধারণ| 


প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম 

'ভক্তের পক্ষে এই-সকল শুষ্ক 'বিষয় জানার প্রয়োজন--কবধল নিজ 
ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করার জন্য । এতদ্যতীত উহাদের আর কোন উপযোগিতা 
নাই, কারণ.তিনি এমন এক পথে চলিয়াছেন, যাঁহ। শীত্রই তাহাকে যুক্তির 
অস্পষ্ট ও চিত্তচঞ্চলকাঁরী রাজ্যের সীম! ছাঁড়াইয়। প্রত্যক্ষাহুভূতির বাঁজ্যে 
লইয়! যাইবে ; তিনি শীঘ্রই ঈশ্বরকপায় এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, 
যেখানে পাত্ডত্যাভিমানিগণের শুষ্ক যুক্তি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, আর 
বুদ্ধির সাহায্যে অন্ধকারে বুথান্বেষণের পরিবর্তে প্রত্যক্ষাহভূতির উজ্জ্বল 
দিবালোক প্রকাশিত হয়। তিনি তখন বিচার বা বিশ্বাস কিছুই করেন না, 
তিনি প্রত্যক্ষ অন্থুভব করেন। তিনি আর তর্ক করেন না, উপলব্ধি করেন । 
আর এই ভগবানকে দেখা, তাহাকে উপলব্ধি করা ও তাহাকে সম্ভোগ 
করা কি তর্কবিচার হুইতে উচ্চতর নয়? শুধু ইহাই নয়, অনেক ভক্ত 
আছেন, ধাহাঁর। ভক্তিকে মুক্তি হইতেও বড় বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। 
আর ইহা কি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়ৌোজনও নয়? এমন লোক 
জগতে আছেন, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, যাহার। স্থির সিদ্ধীস্ত করিয়াছেন, 
যাহ। কিছু মাঁছুষকে শারীরিক সখ দিতে পারে--তাহারই বাস্তবিক প্রয়োজন 
ও উপকারিতা আছে 3 ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, আত্মা এবং এইরূপ অন্যান্ত 
বিষয়গুলি কোঁন কাঁজের নয়, কারণ এগুলি দ্বার টাঁকাকড়ি বা. দৈহিক স্থখ 
পাওয়। যায় না। এন্সপ লোকের মতে যে-সকল পদার্থে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ন। 
হয়, সেগুলির কোন প্রয়োজন নাই । যাহার ঘে বিষয়ে যেমন অভাববোধ, 
তাহার প্রয়োজনবোধও সেই বিষয়ে তদনুরূপ | সুতরাং যাহাঁর। পান, ভোজন, 
অপত্য-উৎপাঁদন ও তারপর ম্ৃত্যু-ইহার উপর আর উঠিতে পারে না, 
তাহাদের পক্ষে লাভবোৌধ কেবল ইন্ড্রিয়ের স্থখে। তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর 
বিষয়ের জন্য সামান্য ব্যাকুলতা জন্সিতেও অনেক জন্ম লাগিবে। কিন্তু 
ধাহাদের নিকট আত্মার উন্নতিসাধন এঁহিক জীবনের ক্ষণিক হুখাপেক্ষা 
গুরুতর বোধ হয়, ধাহাদের চক্ষে ইন্জ্রিয-পরিতৃপ্তি কেবল অবোঁধ শিশুর 
ক্রীড়ার মতো মনে হয়, তাহাদের নিকট ভগবান্‌ -ও ভগবৎ-প্রেমই 


, প্রত্যক্ষান্থুভূতিই ধর্ম ২১ 


মানবজীবনের সর্বোচ্চ ও খাকমান্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। : ঈশ্বর়েচ্ছাঁয় 
এই ঘের ০৪০৪০ জগতে এইবূপ মানুষ এখনও কয়েকজন নি 
আছেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি, তক্তিপ পরা ও 4 ছুই ভাগে বিভক্ত; 'গৌনী' 
অর্থাৎ সাঁধনভক্তি, পরা ভক্তি" উহারই পূর্ণ বা চরম অবস্থ)। ক্রমশঃ বুঝিতে 
পারিব, এই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাঁধনাবস্থায় কতকগুলি বাহু 
সহায় না লইলে চলে না। বাস্তবিক সকল ধর্মের পৌরাণিক ও,বূপক 
ভাগই প্রথমাবস্থায় উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে 
সাহায্য করে। আর ইহাঁও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়--যাহাদের 
ধর্মপ্রণালী পৌরাণিকভাঁববহুল ও অনুষ্ঠান প্রচুর, সেই-সকল সম্প্রদণায়েই বড় 
বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছিলেন। যে-সকল শ্তক্ষ গৌঁড়াঁমিপূর্ণ ধর্মপ্রণালী- বাহ? 
কিছু কবিত্বময়, যাহ! কিছু স্বন্দর, যাহ] কিছু মহান্‌, যাহ] কিছু ভগবৎপথে 
স্থলিতচরণে অগ্রসর স্বকুমার মনের দৃঢ় অবলম্বন-স্বরূপ, সেই ভাবগুলিকে 
একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে চায়; যে-সকল ধর্মপ্রণালী আধ্যাত্মিক 
হম্যের ছাদের অবলম্বন স্তস্তগুলিকে পর্যস্ত ভাঁডিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে এবং 
,সত্যসন্বদ্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণ ধারণ! লইয়া যাহা! কিছু জীবনপ্রদদ, যাহ কিছু 
মানবহদয়ে ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক জীবনরূপ চারাগাঁছটির গঠনোপযোগী 
উপাদান__সেগুলি পর্যস্ত দূর করিয়। দিতে চায়, দেখিতে পাঁওয়। যায়, সেই- 
সকল ধর্ম শীপ্রই অস্তঃসারশৃন্ত একটি আধার, অনস্ত শবরাশি ও তর্কীভাসের 
স্ুপমাত্র, হয়তো! একটু সামাজিক আবর্জনা-দুরীকরণ বা তথাকথিত সংস্কার 
প্রিয়তার আভাসযুক্ত হুইয়। পড়িয়। রহিয়াছে। 

যাহাঁদের ধর্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞ! তসাঁরে 
জড়বাদী; তাহাদের এহিক ও পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ? 
উহাই ভাহাঁদের মতে মানবজীবনের সর্বস্ব । মানুষের এহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য 
অভিপ্রেত রাস্তা ঘাঁট পরিক্ষার বাখা প্রভৃতি কার্ধই* ইহাদের মতে মানব- 
জীবনের সর্বস্ব। এই অজ্ঞান ও গৌঁড়ীমির অদ্ভূত মিশ্রণের অস্থগামিগণ 
যত শীঘ্র তাহাদের শ্বরূপ প্রকটিত করিয়া বাহির হয় এবং নাস্তিক 





১ টা 


২২ স্বমীর্জীর বাণী ও রচনা 


জড়বাদীদের দলে যোগ দেয়__ইহাই তাহাদের কর! উচিত-_ততই সংসারের 
মঙ্গল। একবিন্দু ধর্মানুষ্ঠান ও অপরোক্ষান্ুভূতি রাঁশি রাশি বাক্প্রপঞ্চ ও 
মূর্খ-স্থবলভ ভাবোচ্ছাঁস অপেক্ষা সহত্রগুণে শ্রেষ্ঠ । অজ্ঞান ও গৌঁড়ামির এই 
শুফ ধূলিময় ক্ষেত্রে একজন-__মাআ একজন অমিততেজ। ধর্মবীর জন্িয়াছেন, 
দেখাও তো! না পারো, চুপ করিয়া থাকো» হ্বদয়ের দরজা-জানাল৷ 
খুলিয়া দাও, সত্যের বিমল আলোক প্রবেশ করুক, তত্বদশাঁ সেই ভারতীয় 
সাধুগণের পদতলে বালকের ন্যায় বসিয়। শোন, তীহাঁর। কি বলিতেছেন । 


গুরুর প্রয়োজনীয়তা 


(জীবাত্বামাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই করিবে-শেষ পর্যন্ত সকলেই 
সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে । আমরা এখন যাঁহা হইয়াছি, তাহা আমাদের 
অতীত কার্য ও চিস্তারাশির ফলম্বন্বপ। আর ভবিষ্কতে যাহা হইব, তাহা 
বর্তমানে যেরূপ চিন্তা ও কার্য করিতেছি, তাহার ফলস্বরূপ হইবে। কিন্ত 
আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়! ষে বাহির হইতে 
আমাদের কোন সহায়তার আবশ্টক নাই, তাহ! নয়। বরং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এরূপ সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন । যখন এই সহায়ত পাঁওয়া 
যায়, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, 
আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে, উহার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়, সাধক 
অবশেষে শুদ্ধস্বভাঁব ও সিদ্ধ হইয়। যাঁয়। 

এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়। যায় না। একটি আত্মা কেবল 
অপর এক আত্মা হইতে এই শক্তি লাভ করিতে পারে, আর কিছু হইতেই 
নয়। আমরা সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব একজন বুদ্ধিমাঁন্‌ 
হইয়। উঠিতে পারি, কিন্ত শেষে দেখিব--আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। 
বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, 
তাঁহার কোঁন অর্থ নাই। গ্রস্থপাঠ করিতে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ 
ভাবি, আমাদের আধ্যাত্মিক উপকার হইতেছে । কিন্ত গ্রস্থপাঠে আমাদের 
কি ফল হইয়াছে, তাহ! যদি ধীরভাঁবে বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিব বড় 
জোর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইয়াছে, অন্তরাত্মার কিছুই হয় নাঁই। 
আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্তাসে অদ্ভূত নৈপুণ্য 
থাকিলেও কার্ধকালে- প্রকৃত ধর্মভাবে জীবন-যাপন করিবার সময়--কেন 
এত ভয়াবহ ক্রটিবিচ্যতি লক্ষিত হয়, তাঁহার কারণ--আধ্যাত্মিক জীবনের 
উন্নতির পক্ষে গ্রস্থরাঁশি পর্যাপ্ত নয়। জীবা্মার শক্তি জীগ্রত করিতে 
হইলে অপর এক আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়| আবশ্যক । 

ষে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আঁত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 
গুরু বলে; এবং ষে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে "শিশ্ক" 


২৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ ধিনি সঞ্চার করিবেন, 
তাহার এই সঞ্চার করিবার শক্তি থাকা আবশ্তক ; আর ধাহাতে সঞ্চারিত 
হইবে, তীহারও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্তক। বীজ সতেজ হওয়। 
আবশ্যক, ভূমিও ভালভাবে কধিত থাক] প্রয়োজন । যেপ্রানে এই ছুইটি 
বিদ্যমান, সেইখানেই প্ররুত ধর্মের অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। ধধর্মের প্রকৃত 
বক্তা অবশ্যই আশ্চর্য পুরুষ হইবেন, শ্রোতারও স্থনিপুণ হওয়া চাই ।১ যখন 
উভয়েই আশ্চর্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উন্নতি 
ঘটে, অন্তর নয়। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এবং এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত 
শিষ্যু-মুমুক্ষ সাধক । আর সকলে ধর্ম লইয়। ছেলেখেল। করিতেছে মাত্র। 
তাহাদের কেবল একটু কৌতুহল, একটু জানিবার ইচ্ছামাত্র হইয়াছে, 
কিন্তু তাহারা এখনও ধর্মচক্রবালের বহির্দেশে রহিয়াছে । অবশ্য ইহাঁরও 
কিছু মূল্য আছে, কারণ সময়ে ইহা! হইতেই প্ররুত ধর্ম-পিপাঁস জাঁগিতে 
পারে । আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়. তখনই 
বীজ নিশ্চযুই আসিবে আঁসিয়াও থাকে । যখনই আত্মার ধর্মলাভের আগ্রহ 
প্রবল হয়, তখনই ধর্মশক্তিসর্ধারক পুরুষ সেই আত্মার সহাঁয়তার জন্য 
অবশ্তই আঁসিবেন, আসিয়াঁও থাকেন । যখন গ্রহীতার ধর্মীলোক আকর্ণ 
করিবার শক্তি পূর্ণ ও প্রবল হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট আলোকশক্তি 
অবশ্যই আসিয়। থাঁকে। 

তবে পথে কতকগুলি মহাঁবি্ন আছে, যথা-ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছাসকে 
প্রকৃত ধর্মপিপাঁসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা । আমর নিজেদের জীবনেই 
ইহা লক্ষ্য করিতে পাঁরি। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে একধপ দেখা! 
যায়ঃ হয়তে! কাহাকেও খুব ভাঁলবাসিতাম, তাহার মৃত্যু হইল, আঘাত 
পাইলাম । মনে হইল, যাহ] ধরিতেছি তাহাই হাত ফসকাইয়া চলিয়' 
যাইতেছে, আমাদের প্রয়োজন একটি দৃঢতর উচ্চতর আশ্রয়-_-আমাদিগকে 
অবশ্যই ধাত্িক হইতে হইবে । কয়েক দিনেই এ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়। 
গেল! আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিলাম।' আমরা সকলেই 
এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম-পিপাঁসা বলিয়৷ অনেক সময়েই ভূল করিতেছি । 


১ “আশ্চর্য বক্তা কুশলোহন্ত লন্ধা।' ইত্যাদি ।--কঠ উপ*, ১1৩1৭ 


গুরুর প্রয়োজনীয়তা ২৫ 


কিন্ত ষতর্দিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্াঁসগুলিকে ভরমবশে প্রকত ধর্ম-পিপাসা 
মনে করিব, ততদিন ধর্মের জন্য যথার্থ স্থায়ী ব্যাঁকুলতা জন্মিবে না, আর 
ততদ্দিন শক্তিসঞ্চারকারী পুরুষেরও সাক্ষাৎ পাইব না। এই কারণে 
যখনই আমাদের মনে হয়, সত্যলাভের জন্য আমাদের এনমকল চেষ্টা ব্যর্থ 
হইতেছে, তখনই এরূপ 'মনে করা অপেক্ষা নিজেদের অন্তরের অস্তত্তলে 
অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কি না। 
এইরূপ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখিব, আমন্প। সত্যগ্রহণের উপযুক্ত নই-_ 
আমাদের প্ররুত ধর্ম-পিপাস! জাগে নাই। 

আবার শক্তিসধারক গুরুসম্বত্বে আরও অনেক বিশ্ব আছে। অনেকে 
আছে, যাহার] ম্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াঁও অহঙ্কারে নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করে, 
শুধু তাই নয়, অপরকেও নিজ স্বন্ধে লইয়৷ যাইবে বলিয়! ঘোষণা করে। 
এইরূপে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া! যাইতে যাইতে উভয়েই খানায় 
পড়িয়া যায়। 'অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, অতি নিবু্ধি হইলেও নিজেদের মহাঁপত্তিত 
মনে করিয়া মুঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় প্রতিপদবিক্ষেপেই 
স্থলিতপদ হইয়া পরিভ্রমণ করে ।*১ 

এইরূপ মান্ুষেই জগৎ পরিপূর্ণ । সকলেই গুরু হইতে চায়। ভিখারীও 
লক্ষ টাঁক1 দান করিতে চাঁয়। এইব্প লোক যেমন সকলের নিকট হান্তাম্পদ 
হয়, এই গুরুগণও তেমনি ) 


১ অবিষ্ঠায়ামন্তরে বর্তধানাঃ হয়ং ধীরাঃ পপ্ডিতন্মন্তমানাঃ । 
অঙ্ন্মানাঃ পরিষন্তি মুড়। অন্ধেনৈব দীয়দান! ষথান্কাঃ ॥--মুণ্ডক উপ., ১২1৮ 


গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ 


তবে গুরু চিনিব কিরূপে? হৃর্ধকে প্রকাশ করিতে মশালের 
গ্রয়োজন হয় ন|। হুর্ধকে দেখিবার জন্য আর বাতি জালিতে হয় না। 
হুর্ধ উঠিলে আমরা শ্বতাঁবতই জানিতে পারি যে সুর্য উঠিয়াছে; এইরূপে 
আমাদিগকে সাহাধ্য করিবার জন্য লোঁক-গুরুর আবির্ভাব হইলে আত্ম 
স্বভাবতই জানিতে পারেন যে, তাহার উপর সত্যের হুর্যালোৌক-সম্পাত 
আরম হইয়াছে । সত্য ম্বতঃগ্রমাঁণ, উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন 
সাক্ষ্যের গ্রয়োজন নাই-_উহা' স্বপ্রকাঁশ; সত্য আমাদের অস্তস্তলে প্রবেশ 
করে, উহার সমক্ষে সমগ্র জগৎ দীড়াইয়া বলে-_-+ইহাই সত্য।” যে-সকল 
আচার্ধের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্যালোকের স্যাঁয় প্রতিভাত, তাহার। জগতের 
মধ্যে সর্বোচ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ লোকই তাঁহারদিগকে ঈশ্বর 
বলিয়! পূজা! করে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত স্বল্নজ্ঞানীর নিকটও আধ্যাত্মিক 
সাহাধ্য লাভ করিতে পারি। তবে আমাদের এরূপ অস্তদর্টি নাই যে, 
আমর! আমাদের গুরু ব1! আচার্ধের সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিতে পারি) এই 
কারণে গুরুশিষ্য উভয়ের সন্বন্ধেই কতকগুলি পরীক্ষা! আবশ্যক । 

(€পিয়ের এই গুণগুলি আবশ্তক- পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাঁসা ও অধ্যবসায়। 
অশ্ুদ্ধাত্ব! পুরুষ কখনও প্ররূত ধামিক হইতে পারে না। কায়মনোবাক্যে 
পবিত্র না হইলে কেহ কখন ধামিক হইতে পারে না। আর জানতৃষণা 
সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে, আমর] যাহা চাই, তাহাই পাই-ইহা 
একটি সনাতন নিয্»ম। যে বন্ত আমরা অস্তরের সহিত চাই, তাহা ছাড়া 
আমর! অন্ত বস্ত লাভ করিতে পারি না। ধর্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা 
বড় কঠিন জিনিস; আমর! সচরাচর যত সহজ মনে করি, উহা তত 
সহজ নয়। শ্ধু ধর্মকথ! শুনিলে ও ধর্মপুস্তক পড়িলেই যথেষ্টভাবে প্রমাণিত 
হয় ন| যে, হয়ে ধর্মপিপাল। প্রবল হুইয়াছে। যতদিন না প্রাণে ব্যাকুলতা 
জাগরিত হয় এবং আমর! প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিতে ন| পারি, 
ততদিন সদীাঁসর্বদা অভ্যাস ও আমাদের পাশব গ্ররূতির সহিত নিরস্তর 
সংগ্রাম আঁবহ্ঠক। উহা দু-এক দিনের কর্ম নয়, কয়েক বৎসর ব 
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দু-এক জন্মেরও কর্ম নয়; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিতে 
পাপ্নে। কাহারও পক্ষে অল্পকালের মধোই সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে, কিন্ত 
যদি অনস্তকাঁলও অপেক্ষা করিতে হয়, ধের্ষের সহিত তাহার জন্তও প্রস্তত 
থাঁকা চাই। ষে শিষ্য এইরূপ অধ্যবসায়-সহকারে সাধনে গ্রবৃত হয়, তাহার 
সিদ্ধি অবশতভ্াবী 

গরু সম্বন্ধে এইটুকু দেখিতে হইবে, তিনি ষেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। 
জগতের সকলেই বেদ বাইবেল বা কোরান পাঠ করিতেছে, কিন্ত 
এগুলি শুধু শব্দ ও ব্যাকরণ--ধর্মের কয়েকখান! শুফ অস্থিমাঅ। ফে 
গুরু শব্ধ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন ও মনকে কেবল শবের ব্যাখ্য। ছ্বারা। 
চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়া ফেলেন। শাস্ত্রের মর্ম যিনি 
জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্মাচার্ধ। শাস্ত্রের শব্জাল যেন এক মহারণ্য, মাুষ 
নিজেকে উহার ভিতর হারাইয়! ফেলে, পথ খুঁজিয়। পায় না। “শবজাল 
মহারণ্যসদৃশ, চিত্তের ভ্রমণের কারণ।১ 'শবযোজনা, হন্দর ভাষায় বততৃতা ও 
শাস্্রমর্ম ব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন উপায়-_পণ্ডিতদিগের বিচার ও আমোদের 
বিষয়মাত্র, উহা ছার! সিদ্ধি বা মুক্তিলাভের সহায়তা হয় ন1।”২ যাহার! 
ধর্মব্যাখ্যাঁর সময় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারা কেবল নিজেদের 
পাগ্ডিত্য দেখাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের ইচ্ছা_লোকে তাহাদিগকে মহাপগ্ডিত 
বলিয়া সম্মান করুক। জগতের প্রধান ধর্মাচার্গণ কেহই এইভাবে শাস্ত্র 
ব্যাখ্া। করিতে অগ্রপর হন নাই । তাহার] শাস্ত্রের লোকের অর্থ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা 
করিতে কখন চেষ্টা করেন নাই, শব্দার্থ ও ধাত্বর্থ লইয়া ক্রমাগত মাঁরপেচ 
করেন নাই । তাহার! শুধু জগৎকে শাস্ত্রের মহান্‌ ভাব শিক্ষা দিয়াছেন । 
আর যাঁহাদের শিখাইবার কিছু নাই, তাহার হয়তো! শাস্ত্র হইতে একটি শব 
লইয়া তাহারই উপর এক তিনখগ্ড পুম্তক রচনা করে। সেই শঝের আদি 
কি, কে এঁ শবটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, 
এইরূপ বিষয় লইয়াই কেহ হয়তো আলোঁচন। করিয়া গেলেন। 





স্পাপ্প্পালীাত 


১ শব্দজালং মকারণ্যং চিত্ত প্রমণকারণম্‌।--বিবেকচুড়ামণি, ৬* 
২ বাখৈখরী শব্বঝরী শান্তরব্যাধ্যানকৌশলম্‌। 
বৈহয্ং বিছ্যাং ততস্ুকয়ে ন তু মুক্তনে ৫", ৫৮ 


২৮ স্বামীজীর বাণী-ও রচনা 


ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেন ঃ এক আম-বাগানে কয়েকজন 
লোক বেড়াইতে গিয়াছিল; বাগানে ঢুকিয়া তাহার] গনিতে আরস্ত করিল, 
কট1 আম গাছ, কোন্‌ গাছে কত আম, এক-একট] ডালে কত পাভা, আমের 
বর্ণ, আকার, প্রকার ইত্যাদি নানাবিধ পাঁপ্ডিত্যপূর্ণ বিচার করিতে লাগিল। 
আঁর একজন ছিল বিচক্ষণ, সে এসব গ্রাহা ন1 করিয়। আম পাঁড়িতে লাগিল 
ও খাইতে লাগিল। বলে! দেখি, কে বেশী বুদ্ধিমান? আম খাও, পেট 
ভরিবে, কেবল পাঁত। গনিয়া- হিসাঁব করিয়া লাঁভ কি? এই পাতা- 
ডালপালা গোন। ও অপরকে উহার সংখ্য। জানাইবার চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়। 
দাও। অবশ্য এরূপ কার্ষের উপযোগিতা আছে, কিন্তু ধর্মরাঁজ্যে নয়। 
যাহার! এইরূপ পাতা গনিয়। বেড়ায়, তাহাদের ভিতর হইতে কখনও একটিও 
ধর্মবীর বাহির করিতে পারিবে না। ধর্ম_যাহ] মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, 
মাছষের শ্রেঠ গৌরবের জিনিস, তাহাতে. পাতা-গোনাক্সপ অত পরিশ্রমের . 
প্রয়োজন নাই। যদ্দি তুমি ভক্ত হইতে চাঁও, তাহা হইলে কৃষ্ণ মথুরাঁয় কি 
ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন বা ঠিক কোন্‌ দিনে গীতা 
বলিয়ছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্যক নাই। গীতাঁয় ষে কর্তব্য ও 
প্রেমপন্বন্ধীয় সুন্দর শিক্ষা আছে, আগ্রহের সহিত তাহ] অন্গসরণ করাই 
তোমার কাঁজ। উহার সম্বন্ধে অথব! উহার প্রণেতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ 
বিবরণ জানা! কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য । তাহার! যাঁহ। চায়, তাহা 
লইয়াই খাঁকুক। তাহাদের পণ্তিতী তর্কবিচারে 'শাস্তিঃ শাস্তিঃ, বলিয়া 
এস আমরা আম খাইতে থাকি । 

দ্বিতীয়তঃ গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক । অনেক সময়ে লোকে বলিয়। 
থাকে, “গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? 
তিনি যা! বলেন, তাহারই বিচার করিতে হইবে । সেইটি লইয়াই কাঁজ করা 
প্রয়োজন ।” এ কথা ঠিক নয়। গতি-বিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোঁন জড়- 
বিজ্ঞানের শিক্ষক যাঁহীই হউন না. কেন, কিছু আসে যায় না। কারণ 
উহাতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আচার্য 
অশ্তুদ্ধচিতত হইলে তাহাতে আদৌ ধর্মালোক থাকিতে পারে না। অশ্ুন্ধচিত 
ব্যক্তি কী ধর্ম শিখাইবে? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য উপলদ্ধি করিবার 
ব। অপরে শক্তি সঞ্চার করিবার একমাজ উপায়--হায় ও মনের, পবিত্রতা । 


খর ও শিগ্কের লক্ষণ... ২ 


যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, ততদিন ভগবদ্র্শন ব| সেই অতীন্ট্রিয় সততার 
আঁভাসজ্ঞানও .অসম্ভব | সুতরাং ধর্মাচার্ষের সম্বন্ধে প্রথম তিনি কি চরিজের 
লোঁক, তাহা দেখা আবশ্তক ; তারপর তিনি কি বলেন, তাহাঁও দেখিতে 
হইবে। কাহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিত্ত হওয়! আঁরশ্বরু, তবেই তাহার কথার 
প্রকৃত একট! গুরুত্ব থাকে $ কারণ তাহা হইলেই তিনি গ্রকৃত শক্তি-সঞ্চারকের 
যোগ্য হইতে পাঁরেন। নিজের মধ্যেই বদি সেই শক্তি না থাকে, তবে তিনি 
সঞ্চার করিবেন কী? গুরুর মন এরূপ প্রবল আধ্যাত্মিকম্পন্দমন-বিশিষ্ট হওয়] 
চাই যে, তাহা! ষেন সমবেদনাবশে শিষ্ে সঞ্চারিত হইয়া যায়| গুরুর বাস্তবিক 
কার্ধই এই--কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিস্ের বুদ্ধিশক্তি বা অন্ত কোন শক্তি 
উত্তেজিত করিয়া দেওয়া! নয়। বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পার যায়, গুরু হইতে 
শিষ্যে যথার্থই একটি শক্তি আসিতেছে । সুতরাং গুরুর শুদ্ধচিত্ত হুওয়! 
আবশ্যক । 

তৃতীয়তঃ দেখা আবশ্যক, গুরুর উদ্দেশ্ত কি? গুরু যেন অর্থ, মাম-ষশ 
বা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন-_-সমগ্র মানবজাতির 
প্রতি শুদ্ধ প্রেমই যেন তাঁহাঁর কারের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি শুদ্ধ 
প্রেমের মাধ্যমেই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। কোনরপ স্বার্থপূর্ণ ভাব, 
লাভ কা ষশের ইচ্ছা এক মুহুর্তে এই সঞ্চারের মাধ্যম নষ্ট করিয়া ফেলে। 
ভগবান্‌ প্রেমস্বরূপ, আর যিনি ভগবান্‌কে প্রেমন্বরূপ বলিয়া! জাঁনিয়াছেন; 
তিনিই মান্ষকে ভগবদ্ভাব শিক্ষা দিতে পারেন । 

: যদ্দি দেখ গুরুতে এই-সব লক্ষণ বর্তমান, তবে জানিবে তোমার কোন 
আশঙ্কা নাই । নতৃব1 তাহার নিকট শিক্ষায় বিপদ আছে ; যেহেতু তিনি ধদি 
হৃদয়েসদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তিনি হয়তে। অসদভাব সঞ্চার করিবেন । 
এই বিপদ হইতে নিজেকে সর্বতোভাঁবে সাবধান রাখিতে হইবে | প্ষনি বিদ্বান্‌ 
নিষ্পাঁপ ও কামগন্ধহীন, ধিনি শ্রেষ্ট ব্রহ্মবিৎ,+ তিনিই প্রকৃত সদ্গুরু । 

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা৷ সহজেই প্রতীত হইবে যে, ধর্মে 
অন্রাগী হইবার, ধর্মের মর্মবোধ করিবার এবং উহা' জীবনে, পরিণত করিবার 
উপযোগী শিক্ষা ষে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়। যায় না। “পর্বতমালায় 


১ 'শ্রোত্রিয়োহবৃজিনোহকা মহতো! যো ব্রঙ্গবিশুমঃ ।* _বিবেকচুড়ামণি, ' 


৩০ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ধর্মোপদেশ-শ্রবণ, কলনাদিনী নদীতে গ্রস্থপাঠ ও সর্বত্র শুভ দর্শন” আলঙ্কারিক 
বর্ণনাহিসাবে সত্য বটে, কিন্তু যাহার নিজের মধ্যে সত্য বিকশিত হয় নাই, 
সে কখনও এগ্তলি হইতে এতটুকু জ্ঞানও আহরণ করিতে পারে না। 
পর্বত, নদী প্রভৃতি কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে ?-_যাহার পদ্থিত্র হৃদয়ে ভক্তি- 
কমল ফুটিয় উঠিয়াছে, সেই মানবাত্মাকে। আর যে আলোকে এই কমল 
স্নাররূপে ফুটিয়৷ উঠে, তাহা! ত্রহ্মবিৎ সদৃগুরুরই জানালোক । যখন এইভাবে 
হ্বদয় উন্মুক্ত হয়, তখন সেই হৃদয়- পর্বত, নদী, তাঁরা, সুর্য, চন্দ্র অথবা এই 
বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতেই শিক্ষা! লাভ করিতে পারে। কিন্ত 
যাহার হৃদয় এখনও উন্মুক্ত হয় নাই, সে এ-সকলে পর্বতাদি ব্যতীত আর কিছু 
দেখিতে পাইবে ন1। চিত্র-শাঁলায় গিয়া! অন্ধের কিছুই লাভ নাই। আগে 
তাহাকে চক্ষু দাও, তবেই সে সেখানকার বস্তসমূহ হইতে কি শিক্ষা পাওয়। 
যায়, বুঝিতে পারিবে । 

গুরুই ধর্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। স্থতরাঁং কোন ব্যক্তির সহিত 
তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত শিষ্েরও ঠিক সেই স্বন্ধ। গুরুর 
প্রাতি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আচরণ, তাহার নিকট শরণগ্রহণ ও তাহার প্রতি 
গভীর শ্রন্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্মের বিকাশ হইতেই পারে ন]। 
আর ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় ষে, যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এরূপ 
সম্বন্ধ আছে, কেবল সেই সব দেশেই অসাধারণ ধর্মবীরসকল জন্ষিয়াছেন ; 
আর যে-সব দেশে গুরুশিষ্তের এ সম্বন্ধ রক্ষা! করা হয় নাই, সে-সব দেশে 
ধর্মের শিক্ষক কেবল বক্তামাত্র। নিজের প্রাপ্যের দিকেই তাহার দৃষ্টি, আর 
শিল্ত কেবল গুরুর কথাগুলিতেই মাঁথা পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে উভয়েই 
নিজ নিজ পথ দেখেন,একে আর অপরের চিন্তা করেন না, এরূপ ক্ষেত্রে 
ধর্ম প্রায় “অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়; আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্ার করিবার কেহ 
নাই, গ্রহণ করিবারও কেহ নাই । এই-সব লোকের কাছে ধর্ম যেন ব্যবসায় 
হইয়! ঈীড়ায়। তাহার] মনে করে, অর্থ দ্বারা ধর্ম ক্রয় করা ষায়। ঈশ্বরেচ্ছায় 
ধর্ম যদি এত স্থুলভ হইত! তাহাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এরূপ হইবার নয়। 
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গুরু ও শিষ্কের লক্ষণ ৩১ 


ধর্ম--সর্বোচ্চ জানম্বরূপ যে ধর্ম, তাহ] ধন-বিনিময়ে কিনিবার জিনিস নয়, 
গ্রন্থ হইতেও তাহা পাঁওয়। যায় না। জগতের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পারো, 
হিমালয় আল্লস্‌ ককেসস্‌ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে পারো, সমুদ্রের তলদেশ 
আলোড়ন করিতে পারো, তিব্বতের চারিকোণে অথব! গোবি-মরুর চতুর্দিকে 
তন্ন তন্ন করিয়া খু'জিতে পারো, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় ধর্ম গ্রহণ 
করিবার উপযুক্ত হইতেছে এবং যতদিন ন। তুমি গুরুলাভ করিতেছ, কোথাও 
ধর্ম খু'জিয়া পাইবে না। বিধাতৃনিরিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি 
বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা লইয়! তাহার সেবা কর, তাহার নিকট প্রাণ 
খুলিয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরদূপে দেখ। যাহারা এইকপ প্রেম ও 
শন্ধাসম্পন্ন হুইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্‌ 
সত্য শিব ও সুন্দরের অতি আশ্চর্য তসমূহ প্রকাশ করেন ।) 


অবতার 

যেখানে লোকে তাহার নামকীর্তন করে, সেই স্থান প্রবিত্র; আর যে- 
ব্যক্তি তাহার নাম করেন, তিনি আরও কত পবিত্র! আর ধাহাঁর নিকট 
আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হই, তাহার নিকট কতই না ভক্তির সহিত 
অগ্রসর হওয়] উচিত! একব্প শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্ধের সংখ্যা খুব বিরল বটে, কিস্ত 
জগৎ একেবারে এই-সকল আচার্ষ-বিরহিত হয় না। যে মূহূর্তে পৃথিবী 
একেবারে আচার্ষশৃন্ হয়, সেই মুহূর্তেই উহ এক ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত 
হয় ও বিনাশের দিকে ধাবিত হয়। আচার্ধগণই মানবজাতির -স্ম্দরতম 
প্রকাশস্বরূপ এবং “অহেতুকদয়াসিন্ধু” ।১ 

শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, “আমাকে আচার্দ বদির জানিও।২ অর্থাৎ 
সাধারণ গুরুতশ্রেণী অপেক্ষা উন্নততর আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন-_ঈশ্বরের 
অবতারগণ। ইহার! স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, কেবল মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই অপরের 
ভিতর ভগবস্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন । তাহাদের ইচ্ছায় অতি দুশ্চরিত্র 
ব্যক্তিও মুহূর্তের মধ্যে সাধু হইয়া যাঁয়। ইহারা সকল গুরুর গুরু, মানুষের 
ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি; আমর] তাহাদের ভিতর দিয়! ব্যতীত 
অন্য উপায়ে ভগবান্কে দেখিতে পারি না। মাহুষ তাহাদিগকে উপাসন৷ না 
করিয়া থাঁকিতে পারে না; আর বাস্তবিক এই আচার্গণকে উপাসনা 
করিতে আমরা বাধ্য । | 

এই-সকল নররূপধারী ঈশ্বর)ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার আমাদের আর 
অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যদ আর কোনরূপে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা 
করি, তবে আমর] একটা কিস্তৃতকিমাকার বস্ত গঠন করি এবং উহাকেই প্রকৃত 
ঈশ্বর বলিয়া! মনে করি। গল্প 'আছে--এক আনাড়ীকে শিব গড়িতে বলা 
হয়; অনেক দিন চেষ্টা করিয়া মে একটি বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ 
ভগবান্‌্কে নিগুণ পূর্ণস্বক্ূপে যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই আমর! 
শোচনীয়তাঁবে বিফল হই; কারণ যতদিন আমরা মাস্থুষ, ততদিন তাহাকে 


১ বিবেকচুড়ামণি, ৩৫ 
২ আচার্ষং মাং বিজানীয়াৎ'** ।-_-জীমন্ভাগবত, ১১1১৭1২৬ 





অবতার ৩৩ 


মান্ষভাবে ছাড়া অন্তভাবে কখনই ভাঁবিতে পারিব না। অবশ্ত এমন 
সময় আসিবে, ঘখন আমরা মন্ুস্কপ্রকৃতি অতিক্রম করিয়া তাহার ম্বর্ূপবোধে 
সমর্থ হইব, কিন্ত ফতদিন সীমাবদ্ধ মানুষ থাকিব, ততদিন মানুষের ভিতর ও 
মাঁছষরূপেই তাহাকে উপাসনা করিতে হইবে । যাই বল না৷ কেন, যতই চেষ্ট। 
কর ন। কেন, ভগবান্‌্কে মানব-ভাবে ছাঁড়া আর কোন ভাবেই চিন্তা করিতে 
পার না। ঈশ্বরসম্বন্ধে বা জগতের অন্যান্য বস্ত সম্বন্ধে খুব যুক্কিতর্ক- 
সমন্বিত বক্তৃতা দিতে পাঁরো» থুব যুক্তিবাদী হইতে পারো, আর ভগবানের 
এই-সকল মন্ুষ্য-অবতারের কথা সব ভরমাতআক-- একথা নিজের সস্তোষজন ক- 
ভাবে প্রমাণ করিতে পারো, কিন্তু হজ বুদ্ধিতে কি বলে তাহা একবার পরীক্ষা 
করিয়া! দেখা যাঁক্‌। দেখি, এই প্রকার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির পশ্চাতে কি আছে? 
কিছুই নাই- শৃন্ত, কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র। তারপর যখন 
দেখিবে, কোন লোক এইরূপ অবতারপুজার বিরুদ্ধে মহাযুক্তিতর্কের সহিত 
বক্তৃতা করিতেছে, তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা কর £ ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার 
নিজের ধারণা কি? পসর্বশক্তিমত্তা”, “সর্বব্যাপিত, ও এইরূপ শব্গুলি দ্বারা 
কি বোঝ? দেখিবে, এগুলির বানান ব্যতীত সে আর অধিক কিছু বোৰে 
না। এ-সকল শব্দের দ্বার। তাহার মনে কোন অর্থেরই বোধ হয় না, 
এমন কোন ভাব.ছার। সে এগুলি ব্যক্ত করিতে পারে না, যাহা তাহার 
মানবীয় প্ররূতি দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। এই বিষয়ে রাস্তার ষে লোকটা 
একথান। পুথিও পড়ে নাই, তাহার সহিত এ ব্যক্তির কিছুমাত্র. প্রভেদ নাই। 
তবে সে লোকট। শাস্তপ্রকৃতি, জগতের শাস্তিভঙ্গ করে না, আর এই বক্তা 
সমাজে অশাস্তি ও দুংখ স্থপ্টি করে। বাস্তবিক, প্রত্যক্ষান্থভূতিতেই ধর্ম, 
স্ৃতরাং শৃন্যগর্ত বক্তৃতা ও প্রত্যক্ষান্থভূতির মধ্যে আমাদের বিশেষ প্রভেদ 
করা আবশ্তক। আত্মার গভীরতম প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, 
তাহাকেই প্রত্যক্ষান্তভূতি বলে। এই বিষয়ে ৬ জ্ঞান যত দুর্লভ, আর 
কিছুই তত দুর্লভ নয়। 

আমাদের বর্তমান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা! সীমাবদ্ধ, ভগবান্কে 
আমর] মন্ধুম্তরূপে দেখিতে বাধ্য । মনে কর, মহিষদের ভগবানকে পুজা 
করিবার ইচ্ছা হইল-_তাহাদের ত্বভাব অনুযায়ী তাহার! ভগবানকে একটি 
বৃহৎ মহিষরূপে দেখিবে। ম্ন্য ঘি ভগবানের আরাধনা! করিতে ইচ্ছা করে, 


৪-৩ 


৩৫ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তবে তাহাকে ভাবিতে হুইবে, ভগবান একটি বৃহৎ মংস্য। মাহুষকেও 
ভাবিতে হইবে, ভগবান্‌ মান্ষ, আর এ-সকল সীমাবদ্ধ বিভিন্ন ধারণ] বিকৃত 
কল্পনাসভৃত নয়। মানুষ, মহিষ, মংস্ত-_এগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রম্বরূপ, সব- 
_ গুলি ভগবৎ-সমুদ্রে নিজ নিজ ধারণ-শক্তি ও আকৃতি অন্থসাবে পূর্ণ হইয়াছে। 
মানুষে এ জল মানুষের আকার ধারণ করিল, মহিষে মহিষের আকার ও 
মতন্তে মত্স্তাকার ধারণ করিল। প্রত্যেক পাত্রে সেই এক ইশ্বর-সমুদ্রের 
জল রহিয়াছে । নিজ মনের প্রকৃতি ও শক্তি অঙ্যায়ী যদি কেহ ঈশ্বর 
সম্বন্ধে কোন ধারণ করে, আমর তাহাকে দোষ দিতে পারি না। স্থতরাঁং 
ঈশ্বরকে মাঙ্গষরূপেই উপাসনা করা ছাড়া আমাদের আর অগ্ক কোন পথ 
নাই। 

ছুই প্রকার লোক ভগবানকে মান্ধষরূপে উপাসনা করে না। প্রথম-__ 
নরপশুগণ, যাহাঁদের কোনরূপ ধর্মজ্ঞান নাই ; দ্বিতীয়--পরমহংসগণ, যাহারা 
মনুধ্যন্থলভ সমুদয় দূর্বলতা অতিক্রম করিয়া মাঁনবপ্ররুতির সীম! ছাঁড়াইয়া 
গিয্লাছেন। সমুদয় প্ররূতিই তাহাদের আত্মন্বরূপ হুইয় গিয়াছে। তীহারাই 
কেবল ভগবান্‌কে তাহার স্বরূপে উপাসনা করিতে পারেন। অন্ত সব বিষয়ে 
ঘেমন, এখানেও তেমনি ছুইটি চরম বিপরীত ভাব একরূপ দেখায়। অতিশয় 
অজ্ঞানী ও পরম জ্ঞানী-_এ দুয়ের কেহই উপাসন৷ করে ন1$ নরপশুগণ অজ্ঞান 
বলিয়া উপাসনা করে ন।, জীবনুক্ত পুকুষগণ সর্বদ! আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে 
অনুভব করিতেছেন বলিয়] তাহাদের আর ব্বতন্ত্র উপাঁসন৷ প্রয়োজন হয় 
না। যে-ব্যক্তি এই দুই চুড়ান্তভাবের মধ্যবর্তী, অথচ বলে, আমি ভগবানকে 
মহ্ুষ্যব্ধপে উপাপনা করিতে ইচ্ছা করি না, সেই ব্যাক্তিকে বিশেষ যত্বের 
সহিত তত্বাবধান করা আবশ্যক । কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ না করিয়াঁও 
বলিতে হয়, নে প্রলাপ বকিতেছে, সে ভুল করিয়াছে; তাহার ধর্ম বিকৃতমস্তিষ্ক 
ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণেরই উপযুক্ত । 

ভগবান্‌ মানুষের দুর্বলতা! বুঝেন, এবং মানুষের হিতের জন্তই মাহুষন্ধপে 
অবতীর্ণ হন।১ 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অত্যুখান হয়, তখনই আমি 
নিজেকে হজন করি। সাধুদের রক্ষা, পাপিগণের ছুড়তিনাশ ও টিন 





১ তাং পরমেশ্বরস্ত অপি ইচ্ছাবশাস্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থমূ। 
»-শাঙ্করভাহ, বেদাস্তশৃত্র, ১১২০ ॥ 


অবতার ৩৫ 


জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি ।'১ “জগতের ঈশ্বর আঁমি,__আমাঁর প্রকৃত 
স্বরূপ ন] জানিয়! অজ্ঞ ব্যক্তির! মন্থস্র্ূপধারী আমাঁকে উপহাস করে ।৮২ 

অবতার সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ এই কথা ঘোষণ1 করিয়াছেন। 
ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্কদেব বলিতেন, “যখন প্রবল বন্য আসে, তখন সব ছোট 
ছোঁট নদী ও খানা কানায় কানায় ভরিয়া! যায়) সেইরূপ খন অবতার 
আসেন, তখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগৎকে ভাঁসাইয়! লইয়। যায়, সাধারণ 
মানুষও তখন হাওয়াতেই ধর্মভাব অনুভব করে ।» 


১ যদ যদ! হি ধর্নন্র গ্রানির্ভবতি ভারত। 
অভুথানমধর্মস্ত তদাআ্ানং হজামাহুম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিলাশায় চ ছুক্ষতান্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥--শীতা, ৪1৭-৮ 
২ অবজানস্তি মাং মু মানুষীং তন্গুাশ্রিতম্‌। ৃ 
পরং ভাবমজানস্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥২_গীতা »1১১ 


মন্ত্র 

আমর কিন্তু এখানে মহাপুরুষ বা অবতাঁরগণের কথা' বলিতেছি না; 
এখন আমরা সিদ্ধ গুরুদিগের বিষয় আলোচন। করিব। তাহাদিগকে 
সচরাচর মন্ত্র দ্বারা! শিষ্যগণের ভিতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করিতে 
হয়। এই মন্ত্রগুলিকি? ভারতীয় দর্শনের মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক। 
এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাগুবূপ মনুষ্য-চিত্তে এমন একটি তরঙ্গ থাকিতে পারে না, যাহা 
নামন্রপাত্মক নয়। যদি ইহা সত্য হয় ষে, প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে গঠিত, 
তাহা হইলে এই নামরূপাত্মকতা৷ বিরাট ব্রহ্ধাণ্ডেরও নিয়ম বলিতে হইবে । 
যেমন একটি মবংপিগুকে জানিলে আর সমস্ত মৃত্তিকীকেই জানিতে পার 
যায়,১ তেমনি এই ক্ষুত্ ব্রন্মাণ্ড বা দেহ-পিগুকে, জানিতে পাঁরিলে বিরাট 
ব্রহ্মাগুকেও জানিতে পার! যাঁয়। রূপ বস্তর বাহিরের আবরণ ব] ত্বক, আর 
নাম বা ভাব ষেন উহার অস্তনিহিত শস্য । ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে শরীরই বূপ, আর 
মন বা অন্তঃকরণই নীম, এবং বাঁক্শক্তিযুক্ত প্রাণিসমূহে এই নামের সহিত 
উহাদের বাঁচকশব্গুলি নিত্যযুক্তভাঁবে বর্তমান । অন্যভাষায় বলিতে গেলে 
ব্যক্তি-মান্ষের ভিতরেই 'বাষ্টিমহৎ ব! চিত্তে এই চিস্তাতরঙ্গগুলি উখিত হুইয়। 
প্রথমে শব্ধ ব। ভাবরূপে, পরে বাক্যে ও কর্মে তদপেক্ষা স্থলতর আকার 
ধারণ করে। 

বৃহত ত্রন্ধাণ্ডেও ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ ব। “সমহ্িমহ্জ প্রথমে নিজেকে নামে, 
পরে রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমীন জগদ্রপে অভিবাক্ত করেন। এই ব্যক্ত 
ইন্দিয়গ্রাহহ জগংই “রূপ? ) ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত “স্ফোট” রহিয়াছে। 
স্ফোট বলিতে সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ “শব ব্রহ্ম ৷ সমুদ্নয় নাম বা 
ভাবের উপাদান-স্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যাহ! দ্বারা শুগবান্‌ এই 
জগৎ স্থত্টি করেন? শুধু তাই নয়, ভগবান্‌ প্রথমে নিজেকে ন্ফোটরূপে 
পরিণত করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত স্থল এই পরিদৃহ্ঠমান জগন্রপে বিকশিত 
করেন। এই স্ফোঁটের একটিমাত্র বাঁচক শব্ষ আছে--$। আর কোনরূপ 


'যথা সৌমোকেন মৃৎ্পিগেন সর্বং মুন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ' ইত্যাদি ।--ছান্দোগ্য উপ., ৬1১৪ : 


মন্ত্র ৩৭ 


বিশ্লেষণ-বলেই খন আঁমরা ভাব হইতে শব্দকে পৃথক করিতে পারি না, তখন 
এই ওক্কার ও নিত্য-ক্ফোটি অবিভাজ্যরূপে বর্তমান । এজন্য শ্রুতি বলেন, 
সমুদয় নামরূপের উৎস-_-ওক্কাররূপ এই পবিভ্রতম শব্ধ হইতে এই স্থুল জগত সৃষ্ট 
হইয়াছে । তবে যর্দি বলে যে, শব ও ভাব নিত্যসন্বদ্ধ বটে, কিন্ত একটি 
ভাবের বাঁচক বিবিধ শব্ধ থাঁকিতে পারে, সথতরাঁং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তি 
কাঁরণস্বরূপ ভাবের বাচক যে এই একটি বিশেষ শব্ধ ওক্কাঁর, তাঁহ! মনে 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই আপত্তির উত্তরে আমর]! বলি, ওক্ষারই 
এইরূপ সর্বভাঁব-প্রকাশক বাঁচক শব্দ, আঁর কোন শব্দ ইহার তুলা নয়। স্ফোঁটই: 
সমুদয় ভাবের উপাদান, ইহা কোন একটি বিশেষ ভাব নয়; অর্থাৎ বিভির 
ভাঁবগুলির মধ্যে পরম্পর ষে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহ যদি দূর করিয়! দেওয়া 
যায়, তাঁহ! হইলে এই স্ফষোটই অবশিষ্ট থাকিবে। প্রত্যেকটি বাচক শব এক 
একটি ভাঁব প্রকাঁশ করে, অতএব উহু! স্ফোটের প্রতীক হইতে পারে ন|। 
কারণ স্ফোট সর্বভাবের সমষ্টি । আর কোন বাঁচক শব্ধ দ্বারা অব্যক্ত 
স্ফোটকে প্রকাঁশ করিতে হইলে উহা! তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া! ফেলে 
যে, তাহাতে আর সমষ্টিভাব থাকে না, উহ! একটি বিশেষ ভাঁবে পরিণত হয়। 
অতএব ক্ফোটকে বুঝাইতে হইলে এমন একটি শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে 
হইবে, যাহ] দ্বারা স্ফোঁট খুব অল্প পরিমাণে বিশেষভাবাপন্ন হয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে উহার বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি যথাসম্ভব ভাবে প্রকাশ করে, তাহাই উহার 
সর্বাপেক্ষা প্রকৃত বাঁচক । 

শ্রুতি বলেন ওক্কার, কেবলমাত্র ওস্কারই এইক্ধপ শব্দপ্রতীক। কারণ অ, 
উ, ম--এই তিনটি অক্ষর একত্রে 'অউম" এইরূপে উচ্চারিত হইলে উছ্াই 
সর্বপ্রকার শব্দের সাধারণ বাঁচক হইতে পারে। সমুদয় শব্দের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা! কম বিশেষভাঁবাঁপন্ন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গীতাঁয় বলিয়াছেন, 
“অক্ষরের মধ্যে আমি অকার।”১ আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শবধই 
মুখগহবরের মধ্যে জিহবামূল হইতে আরম্ভ করিয়। ওষ্ঠ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়! 
উচ্চারিত হয়। “অ” ক হইতে উচ্চারিত, "ম” শেষ ওষ্্য বর্ণ। আর "উ, 
জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আস্ত হইয়! ওষ্টে শেষ হয়, দেই শক্তিটি ধেন 


পপি সা 


১ অক্ষরাণামকায়োইশ্সি ।- গীতা, ১০1৩৩ 


৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


গড়াইয়! যাইতেছে-_এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে 
এই ওক্কার সমুদয় শব্দোচ্চাঁরণ ব্যাপারটির স্ুচক $ আর কোন শব্দেরই সেই 
শক্তি নাই ; স্তরাঁং এই শব্টিই স্ফোটের ষোগ্যতম বাচক, আর এই ক্ফোঁটই 
ওক্কারের প্রকৃত বাচ্য। এবং বাচ্য হইতে বাঁচক পৃথক কর যাইতে পারে 
না, সুতরাং এই “ও, এবং “স্ফোটি” এক ও অভিন্ন । এই জন্য ক্ফোটকে বলা 
হয় “নাদব্রহ্ষ', আর যেহেতু এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সুক্মতর দিক বলিয়া 
ঈশ্বরের নিকটতর এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, সেই হেতু ওক্কারই 
ঈশ্বরের প্রকৃত বাঁচক। আর সেই একমান্ত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে. যেমন 
অপূর্ণ জীবাজ্মাগণ বিশেষ বিশেষ ভাঁবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা 
করিতে পারে, সেইরূপ তাহার দেহবূপ এই জগংকেও সাধকের মনোভাব- 
অন্থুষায়ী ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে হইবে । 

উপাঁসকের মনে সত্ব, রজঃ ও তম: এই তিনটি গুণের যখন যেটি প্রবল 
থাকে, তখন তাঁহার মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে তদনুষায়ী ভাবই উদ্দিত হয় । ইহার ফল 
এই, একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রাধান্যে দৃষ্ট হইবেন, আর সেই 
এক জগতংই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইবে । সর্বাপেক্ষা অন্ন বিশেষভাবাপন্ন 
সার্বভৌম বাঁচক ওক্কারে যেমন বাঁচ্য ও বাঁচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তদ্রপ এই 
বাচ্য-বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব 
সন্বন্ধেও খাঁটিবে। আর ইহাঁর সবগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্ধ থাক 
আবশ্যক। মহাঁপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উখিত এই 
বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব তগবান্‌ ও জগতের এই বিশেষ বিশেষ খণ্ড-ভাব 
প্রকাঁশ করে। ওক্কার যেমন অখণ্ড ব্রক্ষবাচক, অন্যান্ত মন্ত্রগুলিও সেইরূপ সেই 
পরমপুরুষের খণ্ড-ভাবগুলির বাঁচক। এ সবগুলিই ঈশ্বরধ্যানের ও প্রকৃত 
জ্ঞানলাভের সহায় । 


প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসনা 


এইবার প্রতীকোপাদনা ও প্রতিমাঁপূজার বিষয় আলোচনা করিব। 
প্রতীক অর্থে যে-সকল বস্ত কর্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীকে 
ভগবছুপাসনার অর্থ কি? তগবান্‌ রামানজ বলিয়াছেন £ 'ব্রহ্ম নয়, 
এমন বস্ততে ক্রহ্ববুদ্ধি করিয়া ব্রদ্মের অন্ুসন্ধানকে প্রতীকোপাসন1 বলে ।১: 
শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন £ “মনকে ত্রহ্গরূপে উপাসনা করিবে, ইহ! আধ্যাত্মিক, 
আকাশ ব্রহ্ম ইহা আধিদৈবিক । মন আধ্যাত্মিক ও আকাশ বাহ্‌ প্রতীক-- 
এই উভয়কেই ব্রদ্ষত্ব্ধূপে উপাসনা করিতে হইবে। এইকবপ আদিত্যই 
ব্রহ্ম, ইহাই আঁদেশ'."ধিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন ইত্যাদি স্থলে 
প্রতীকোপাঁসন। সন্বদ্ধে সংশয় হয়।” প্রতীক শব্দের অর্থ--বাহিরের দিকে 
যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনা-অর্থে ব্রদ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তর উপাসনা, 
যাহা একাংশে অথব! অনেকাংশে ত্রহ্ষের খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। 
শ্রাতিতে বণিত প্রতীকের ন্যায় পুরাণ তন্ত্রেও অনেক প্রতীকের বর্ণনা আছে। 
সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাঁনন। এই প্রতীকোপাসনার অস্তভূক্ত কর! 
ষাইতে পারে । 

এখন কথা এই, ঈশ্বরকে--কেবল ঈশ্বরকে উপাসন। করার নামই ভক্তি । 
দেব, পিতৃ অথবা অন্ত কোন উপাসনা ভক্তি-শব্ববাচ্য হইতে পারে না। 
ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্মকাণ্ডের অস্তভৃক্তি; উহা! উপাসককে কেবল 
কোন প্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান করে, কিন্ত উহাতে ভক্তির 
উদয় হয় না--উহা! মুক্তিও . দিতে পারে না। স্থতরাং একটি কথ! 
বিশেষর্ূপে মনে রাখ। আঁবশ্ক। দার্শনিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম হইতে জগৎ- 
কারণের উচ্চতম ধারণা আর হইতে পারে না) প্রতীকোপাসক কিন্ত অনেক 
স্থলে এই প্রতীককে ক্রদ্মের আপনে বসাইয়া উহাকে আপন অস্বরাত্মা বা 


১ অব্রন্মণি বর্গদষ্্যাহনুসন্ধানম্‌।স্-রামানুজভান্, ব্রদ্হথত্র। ৪1১1৫ 

২ মনে! জন্গেতপাসীতেত্যত্যাযম। অধাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি। তথ! আদিতো বদ্ে- 
তযদেশঃ। স যে! নামব্রঙ্গেতাপান্তে ইত্যেবমাছিখু প্রতীকোপাসনেধু সংশয়ঃ।-_শান্করভাঙয, 
বন্ধসুত্ত। ৪1১1৪ | সংশয়ের উত্তর পরবতী নুরের ভাক্কে গ্রদত হইয়াছে । 


৪০ বামীজীর বাণী ও রচনা 


অন্তর্ধামিরূপে চিন্তা করেন, এপ স্থলে সেই উপাসক সম্পূর্ণ বিপথে চালিত 
হন, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে 
না। কিন্তু যেখানে ত্রন্মই উপাস্ত, আর প্রতীক কেবল উহুর প্রতিনিধিস্বর্ূপ 
অথব। উহ্থার উদ্দীপক কাঁরণমাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী 
ব্রদ্মের উপাসন। করা হয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র না দেখিয়। জগতৎকারণ- 
রূপে চিন্তা! করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাঁসনা বিশেষ উপকারী । শুধু 
তাই নয়, প্রবর্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্ধকূপে প্রয়োজনীয় । 
হ্তরাং ষখন কোন দেবতা অথবা অন্য প্রাণীকে এ দেবতা অথব! প্রাণিরূপেই 
উপাসনা করা হয়, তখন এরূপ উপাঁসনাকে একটি আঙুষ্ঠানিক কর্মমাত্র 
বল। যাইতে পারে । আর উহা! একটি “বিষ্ঠ।” বলিয়া উপাসক এঁ বিশেষ 
বিচার ফল লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কোন দেবতা অথব1 অন্ত 
কেহ ব্রঞ্ধরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তখন উহা সর্বনিয়স্তা ঈশ্বরের উপাসনার 
সহিত তুল্যফল হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে 
শ্রুতি, স্থৃতি-_সর্বত্রই কোঁন দেবতা, মহাপুরুষ বা! অন্য কোন অলৌকিক 
পুরুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ভূলিয়! গিয়৷ তাহাদিগকে ব্রন্মর্ূপে উপাসন] কর! 
হয় কেন। ব্যাখ্যাম্ব্ূপে অছৈতবাদী বলেন, 'নামরূপ বাদ দিলে সকল 
বস্তই কি ব্রহ্ম নয়?” বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, “সেই প্রভুই কি সকলের 
অস্তরাত্বা নন? শঙ্কর তাহার ব্রন্গস্ুত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, “আদিত্যাদির 
উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিগিই সকলের অধ্যক্ষ | যেমন প্রতিমাদিতে 
বিষু-আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, তেমনি প্রতীকেও ব্রন্মদৃ্ি আরোপ 
করিতে হয়, স্থতরাং এখানে প্ররুতপক্ষে ব্রদ্মেরই উপাসনা করা হইতেছে 
বুঝিতে হইবে 1১১ 

প্রতীক সম্বন্ধে ঘে-সকল কথা বল। হুইল, গ্রতিম। সন্বদ্ধেও সেই-সকল 
কথ। খাঁটিবে, অর্থাৎ যদি প্রতিমা কোন দেবতা বা সাধুসন্তেন্স সুচক হয়, 
তাহ। হইলে সেইন্ধপ উপাঁসনাকে ভক্তি বল৷ যাইবে না, হ্ৃতরাঁং উহা! হইতে 
মুক্তিলাভ হইবে না। কিন্তু উহা! সেই এক নশ্বরের স্চক হইলে উহ্বার 
উপাননায় ভক্তি ও মুক্তি-_-উভয়ই লাভ হয়। জগতের প্রধান প্রধান 


১ ফলন্ত'"'আদিত্যাহাপাসনেহপি ব্রদ্ৈব দাস্ততি সর্বাধ্যঙ্ষত্বাং। সদৃশ, াতর বর্ণ উপান্ততং 
যং প্রতীকেমু তদ্‌দৃষ্ঠধ/ারোপণং প্রতিমাদিধু ইব বিষ্ধাদীনাম্‌।-_শাঙ্করভাষ়, ব্রন্ধৃত্র ৪1১1৫ 





প্রতীক ও প্রতিমা-উপাসন! ৪১ 


ধর্মগুধির মধ্যে বেদীস্ত, বৌদ্ধধর্ম ও থুষ্টধর্মের কোন কোন সম্প্রদায় সাধকদের 
সহায়তার জন্য অবাধে পূর্বোক্ত ভাবে প্রতিমার সঘ্যবহাঁর করিয়া থাকেন? 
কেবল মুসলমান ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম এই সহায়তা অস্বীকার করেন। তাহ 
হইলেও মুসলমানের তাহার্দের সাঁধুসম্ত ও শহীদগণের কবর অনেকট! 
প্রতীক বা] প্রতিমারূপেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রোটেস্ট্যাপ্টর। ধর্মে 
বাহা সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়! দিতে গিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক 
ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়! পড়িতেছেন, আর আজকাল খাঁটি প্রোটেস্ট্যাণ্টের 
সহিত কেবল নীতিমাত্রবাঁদী, অগস্ট কম্তের চেলা ও অজ্ঞেয়বাদীদের কোন 
প্রভেদ নাই। আঁবার খৃষ্ট বা ইসলাম ধর্মে গ্রতিমাপূজার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, 
সেটুকুতে কেবল প্রতীক বা প্রতিমাই উপাসিত হয়, 'ব্রহ্মদৃষ্টিরৎকর্ষাৎ অর্থাৎ 
্রহ্মদৃষ্টিসৌকর্ধার্থে নয় । স্তরাঁং উহা! বড় জোর কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত মাত্র । 
অতএব উহা হইতে মুক্তি বা ভক্তিলাভ হইতে পারে না। এইপ্রকার প্রতিমা- 
পূজাতে সাধক সর্বনিয়স্তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত বস্ততে আত্মসমর্পণ করে, স্থৃতরাঁং 
মৃতি বা কবর, মন্দির বা স্বতিস্তভের এইক্প ব্যবহারই প্রকৃত পুতুলপৃজ।। 
কিন্তু তাহা হইলেও উহা কোন পাপকর্ম বা অন্যায় নয়, উহা একটি 
অনুষ্ঠান--একটি কর্মমাত্র ;) উপাঁসকের] অবশ্যই উহার ফল পাইয়া! থাকেন । 


ইনিষ্ঠা 


এইবার ইই্নিষ্ঠ। সম্বন্ধে আমাদিগকে আলোচন! কারতে হইবে ॥ যে ভক্ত 
হইতে চায়, তাহার জানা উচিত, 'যত মত তত পথ-_-তাহার জানা উচিত, 
বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদরায় সেই একই ভগবানের মহিমার বিভিন্ন বিকাশমাত্র । 

“হে ভগবান্‌, লোকে তোমাকে কত বিভিন্ন নামে ভাকিয়! থাকে- লোকে 
তোমাকে বিভিন্ন নামে যেন ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এ প্রত্যেক 
নামেই যেন তোমার পুর্ণশক্তি বর্তমান । যে উপাপক যে ভাবে উপাসনা 
করিতে ভালবাসে, তাহার নিকট তুমি সেই নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত 
হও। তোমার প্রতি আত্মার একাস্তিক অনুরাগ থাকিলে তোমাকে 
ভাঁকিবারও কোন নির্দি কাল নাই । তোমার নিকট এত সহজে যাওয়! যায়, 
কিন্তু আমার দুর্দেব_-তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল ন11৮১ 

শুধু তাই নয়, ভক্ত যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা! জ্যোতির তনয়গণকে 
দ্বণা না! করেন ; এমন কি তাহাদের সমালোচনা-বিষয়েও যেন বিশেষ সতর্ক 
থাকেন; তাহাদের নিন্দা শোনাও তাহার উচিত নয়। অবশ্য এমন 
লোক' অতি অল্পই আছেন, ধাহার! উদার, সহাস্থভৃতিসম্পন্ন, অপরের গুণগ্রহণে 
সমর্থ আবার গভীর ভগবৎ-প্রেমসম্পন্ন । সচরাচর দেখা যায়, উদ্দারভাবাপন্ন 
সম্প্রদদায়গুলি আধ্যাত্মিক গভীরতা হারাইয়া ফেলে । ধর্ম তাহাদের নিকট 
একপ্রকার রাজনীতিক-সামাজিক-ভাবাপন্ন সমিতির কার্ষে পরিণত হুয়। 
আবার খুব সন্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের নিজ আদর্শের প্রতি খুব ভালবাস 
আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের এই ভালবাসার প্রতিটি বিন্দু অপর সকল 
সম্প্রদায়ের-যেগুলির মতের সহিত তাহাদ্দের এতটুকুণ্ড পার্থক্য আছে-_ 
সেগুলির উপর ঘ্বণ। হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ যদি পরম উদার 
অথচ গভীরপ্রেমসম্পন্ন জনগণে পূর্ণ হুইয়া যাইত, বড় ভাল হইত! কিস্ত 


১ নাঙ্গামকারি বুধ! নিজসর্বশভ্তি- 
স্তব্রাপিতা নিয়মিতঃ শ্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃণী তব কৃপ। ভগবন্‌ মমাপি 
ছদৈর্বমীদুশমিহাজনি নানুরাগঃ 1--শিক্ষার্টকমূ, শ্রীকৃষচৈতহ্ 


ইষ্টনিষ্ঠা | ৪৩ 
এরূপ মহাত্মার সংখ্যা অতি বিরল । তথাপি আমর! জানি, জগতের অনেককে 
এই আদর্শে শিক্ষিত করা সম্ভব ; আর ইহার উপায় এই ইষ্টনিষ্ঠা । 

প্রত্যেক ধর্মের প্রতিটি সম্প্রদায় মাহষকে শুধু নিজের আদর্শটি দেখাইয়। দেয়, 
কিস্ত সনাতন বৈদাস্তিক ধর্ম ভগবানের সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার 
অনস্ত দ্বার খুলিয়া দেন, এবং মানবের সমক্ষে একরূপ অগণিত আদর্শরাশি 
স্থাপন করেন। সেই আদর্শগুলির প্রত্যেকটিই সেই অনস্তস্ব্ূপের এক-একটি 
বিকাশমাত্র। অতীত ও বর্তমানের মহামহিমময় ঈশ্বরতনয় ব। ঈশ্বরের 
অবতারগণ মন্ুস্যজীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর কঠিন পর্বত কাটিয়া যে-সকল 
বিভিন্ন পথ বাহির করিয়াছেন, পরমকরুণাপরবশ হইয়! বেদাস্ত উহা 
মুমুক্ষ নরনারীগণকেও দেখাইয়া দেন, আর বাহু প্রসারিত করিয়! সকলকে-_ 
এমন কি ভবিষ্যৎ মানবকেও সেই সত্য ও আনন্দের ধামে আহ্বান করেন, 
যেখানে মানবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয় পূর্ণ শ্বাধীনতা ও অনস্ত 
আনন্দের অবস্থায় উন্নীত হয়। 

ভক্তিষোগ এইবূপে ভগবত্প্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির একটিকেও ঘ্বণ! বা 
অস্বীকার করিতে নিষেধ করেন। তথাঁপ গাছ যত দিন ছোট থাকে, 
ততদিন বেড়1 দিয়া রাখিতে হয়। অপরিণত অবস্থায় নানাপ্রকার ভাব ও 
আদর্শ সম্মুখে রাঁখিলে ধর্মরূপ কোমল লতিকা মরিয়া যাইবে। অনেক 
লোঁক উদার ধর্মভাবের নামে অনবরত ভাবাদর্শ পরিবর্তন করিয়া নিজেদের 
বৃথা কৌতৃহল মাত্র চরিতার্থ করে। নূতন নৃতন বিষয় শোনা তাহাদের 
যেন একরূপ ব্যারাম, একরূপ নেশার ঝৌকের মতো।। তাহার1 খাঁনিকট। 
সাময়িক সায়বীয় উত্তেজনা চাঁয়, সেটি চলিয়া গেলেই তাহারা আর একটির 
জন্য গ্রস্তত হয়। ধর্ম তাহাদের নিকট যেন আঁফিমের নেশার মতো হইয়। 
দাড়ায়, আর এ পর্যস্তই তাহাদের দৌড়। ভগবান্‌ শ্ররামরুষণ বলিতেন £ 
আর একপ্রকার মানুষ আছে, তাহার মুক্তা-ঝিনুকের মতো! । মুক্তা-ঝিনক 
সমুদ্রতল ছাড়িয়! হ্বাতীনক্ষত্রে পতিত বুষ্টি-জলের জন্য উপরে আসে। যতদিন 
না৷ এ জলের একটি বিন্দু পায়, ততদিন মুখ খুলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে, 
তারপর গভীর সমুদ্রতলে ডুব দেয় এবং ষে পর্যস্ত ন! বৃষ্টিবিন্দু মুক্তায় পরিণত 
হয়, সে শর্বস্ত সেখানে বিশ্রাম লয়। 

তু উদাহরণে ইষ্টনিষ্ঠা-ভাঁবটি যেরূপ হৃদয়ম্পর্শাী কবিত্বের ভাষায় ফুটিয়! 


৪8 ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


উত্িয়াছে, আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। ভক্তিপথে প্রবর্তকের : এই 
একনি] একান্ত প্রয়োজন । হছ্ুমানের স্তাঁয় তাঁহার বল। উচিত, “যদিও 
লক্ষীপতি ও সীতাপতি পরমাত্মীকপে অভেদ, তথাঁপি কমললোচন রামই 
আমার সর্বস্ব ।১ অথব] পাঁধু তুললীদাঁস যেমন বলিতেন, “সকলের সঙ্গে বসো, 
সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ কর, যে ষাহাঁই বলুক ন। কেন 
সকলকে হা হা বলো, কিন্ত নিজের ভাব দৃঢ় রাঁখিও”২, তেমনি ভক্তিযোগীরও 
সেই আচাঁর অবলম্বন কর উচিত। ভক্তসাঁধক যদি অকপট হন, তবে গুরুদত্ত 
এ বীজমন্ত্র হইতেই আধ্যাত্মিক ভাবের স্থবৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখার 
পর শাখা! ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়! ধর্মজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র ছাহিস্া 
ফেলিবে। পরিশেষে প্রকৃত ভক্ত দেখিবেন-_-ধিনি সারা জীবন তাঁহার 
নিজের ইঞ্টদেবতা, তিনিই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে উপাসিত) 


১ প্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাজ্মনি | 
তথাপি মম সর্বন্থঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥ 
২ সবসে বসিয়ে সবসে রসিয়ে সবকা লীজিয়ে নাষ। | 
হাজী হাজী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাস ।-- দোহা, রা 


ভক্তির সাধন 

ভক্তিলাভের উপায় ও সাঁধনসন্বদ্ধে ভগবান্‌ রামাহুজ তাহার বেদাস্ততাস্ষে 
লিখিয়াছেন £ 

“বিবেক, বিযোঁক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অন্ুদ্ধর্য হইতে 
তক্তিলাভ হয় ।, বিবেক' অর্থে রামাস্ছজের মতে খাগ্াখাগ্চবিচার। তাহার 
মতে খাগ্চব্রবোর ডি কারণ তিনটি : (১) জাঁতিদোষ অর্থাৎ খাছ্যের 
প্রকৃতিগত দোষ, যথা--রশুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি শ্বভাবতঃ অশুচি খাছ্যের যে 
দোষ; (২) আশ্রয়দোঁষ অর্থাৎ পতিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তির হস্তে খাইলে ষে 
দোষ; (৩) নিমিতদোষ অর্থাৎ কোন অশুচি বস্তর, ঘথা_ কেশ, ধূলি আদি 
সংম্পর্শজনিত দোঁষ। শ্রুতি বলেন, “আহার শুদ্ধ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত 
শুদ্ধ হইলে ভগবান্‌কে সর্বদা স্মরণ করিতে পারা যায়।”১ রামাছজ ছান্দোগ্য 
উপনিষদ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত টস 

এই খাগ্যাখণগ্বিচাঁর ভক্তিমার্গাবলদ্বিগর্ণের মতে চিরকালই একটি গুরুতর 
বিষয় বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে । অনেক ভক্তপম্প্রদায় এবিষয়টিকে অত্যন্ত 
অস্বাভাবিক করিয়া তৃলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে ষে একটি গুরুতর সত্য 
নিহিত আছে, তাহ অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, 
সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ব, রজঃ, তম: এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, এবং 
বৈষম্যাবস্থা প্রাঞ্ধ হইলে উহারাই জগন্রপে পরিণত হয়; এগুলি প্ররুতির গুণ 
ও উপাদান ছুই-ই; সুতরাং এ সকল উপাদানেই প্রত্যেকটি মানুষের দেহ 
নিম়্িত। উহাদের মধ্যে সত্বপগ্তণের প্রীধান্তই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে 
অত্যাবশ্তক | আমরা আহারের দ্বার শরীয়ের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, 
তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহাষ্য হয়, সুতরাং আমাদিগকে 
খাগ্যাখাগ্ঘবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কিন্তু অন্ান্ত বিষয়ের ন্যায় এ 
বিষয়েও শিষ্কেরা চিরকাল যে গৌড়ামি করিয়া থাঁকে, তাহা ষেন আচার্ষগণের 
উপর আরোপিত ন। হয়। 


০ 


১ আছারগুদ্ধো সন্বতুদ্ধিঃ সত্তশুন্ধৌ স্ব! স্বতিঃ ।-_হান্দোগয উপনিষৎ। ৭1২৬ 


৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বাস্তবিক খাগ্ের শুদ্ধি-অশুদ্ধি-বিচার গৌপমাত্র। (পূর্বোন্বত এ বাক্যটিই 
শঙ্কর তাহার উপনিষদ্ভাষ্যে অন্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এ বাক্যস্থ আহার, 
শবটি যাহা সচরাচর খাগ্ অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে, তাঁহা তিনি অন্য অর্থে 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন । তাহার মতে “ষাহা আহত হয়, তাহাই আহার। শবাদি 
বিষয়ের জ্ঞান ভোক্তার অর্থাৎ আত্মার উপভোগের জন্য ভিতরে আহত হয়। 
এই বিষয়াহুভূতিরূপ জ্ঞানের শুদ্ধিকেই 'আহারশুদ্ধি” বলে। ত্বতরাং আহার- 
শুদ্ধি অর্থে আসক্তি- দ্বেষ- বা মোহ-শৃন্ত হইয়। বিষয়ের জ্ঞান আহরণ । সুতরাং 
এইরূপ জ্ঞান ব! আহার" শুদ্ধ হইলে এইবপ ব্যক্তির সত্ব অর্থাৎ অস্তরিজ্জিয় শুদ্ধ 
হইয়া যাইবে । সত্বশুদ্ধি হইলে অনন্ত পুরুষের বার্থ স্বরূপজ্ঞান ও অবিচ্ছিন্ন 
স্থৃতি আসিবে ।'১ ০০৮ 

শঙ্কর ও রামান্থজের ব্যাখ্যা ছুইটি আপাতবিরোধী বলিয়। বোঁধ সি 
উভয়টিই সত্য ও প্রয়োজনীয় । (সুক্্ম শরীর বা মনের সংযম স্ুল শরীরের সংযম 
হইতে উচ্চতর কাজ বটে, কিন্তু সুন্মের সংযম করিতে হইলে অগ্রে স্থুলের 
সংযম বিশেষ আবশ্তক। অতএব আহার সম্বন্ধে গুরুপরম্পর] যে-সকল নিয়ম 
প্রচলিত আছে, প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি পালন কর! আবশ্তক। কিন্ত 
আজকাল ভারতীয় অনেক সম্প্রদীয়ে এই আহারাদি বিচারের এত বাড়াবাড়ি, 
এত অর্থহীন নিয়মের বাধাবীধি, এত গোৌঁড়ামি দেখা যায় যে, মনে হয় ধর্ম 
যেন রান্নাঘরে আশ্রয় লইয়াছে। কখন যে ধর্মের মহান্‌ সত্যবমূহ সেখান 
হইতে বাহিরে আপিয়! আধ্যাত্মিকতার হুর্ধালোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার 
কোন সম্ভাবনা নাই । এক্সপ ধর্ম এক প্রকার জড়বাদ মাত্স। উহা] জ্ঞান নয়, 
ভক্তি নয়, কর্মও নয়। উহা এক বিশেষ প্রকার পাগলামি মান্র। যাহারা 
এই খাগ্াথাছ্যের বিচারকেই জীবনেয় সার বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাদের 
গতি ব্রহ্লোকে না হইয়! সম্ভবতঃ বাতুলালয়ের দিকেই হইবে। স্থতরাঁং ইহ! 
যুক্তিপিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, খাগ্চাথাগ্ঠের বিচার মনের স্বিরতারূপ উচ্চাবস্থা- 
লাভের জন্য কিছুটা আবশ্টক, অন্তথ|। এই হ্িরতা সহজে লাভ করা যায় লা। 


১ আহ্িয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিবয়জ্ঞানম্‌ ভোজ,ভোগায়াহ্িয়তে। তন্ত বিষয়োপলদ্ধিলক্ষণন্ত 
বিজ্ঞানন্ত শুদ্ধিরাহারশুদ্ধি:, রাগদ্বেষমোহদোবৈরসংহষ্ং বিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থ; | তশ্তাাহারশুদ্কৌ৷ সভাং 
তথ্বতোহস্তঃকরণন্ত সব শুদ্ধিনৈর্সল্যং ভবতি ; সত্বশুন্ধৌ৷ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাঝনি জ্বাবিদ্ছির 
স্মতিরবিপ্মরণং ভবতি ।-_শাঙ্করভায়, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭1২৬ 


ভক্তির, সাঁধন . ৪৭ 

তারপর “বিমোক+। বিমোক অর্থে ইন্জিমসগুলির বিষয়াতিমুখী . গতি 
নিবারণ * উহাদিগকে সংযত করিয়! নিজ ইচ্ছার অধীনে আনয়ন এবং ইহা! 
সকল ধর্মসাধনেরই কেন্দ্রীয় ভাব । 

তারপর “অভ্যাস” অর্থাৎ আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস। কিন্ত 
সাধকের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রবল স্যমের অভ্যাস ব্যতীত ঈশ্বর ও আত্মবিষয়ক 
অহ্ভূতি কখনই সম্ভব নয়। মন যেন সর্বদাই সেই ঈশ্বরের চিস্তায় নিবিষ্ট 
থাকে। প্রথম প্রথম ইহা অতি কঠিন বোধ হয়, কিন্তু অধ্যবসায়-সহকারে 
চেষ্টা করিতে করিতে এরূপ চিন্ত1! করার শক্তি ক্রমশঃ বধিত হয়। শ্রীরুষ: 
গীতায় বলিয়াছেন, “হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন নিগৃহীত 
হইয়া থাকে ১) 

তারপর এক্রয়।” অর্থাৎ যজ্ঞ। পঞ্চ মহাষজ্জের নিয়মিতরূপ অনুষ্ঠান 
করিতে হুইবে। 

(“কল্যাণ অর্থে পবিত্রতা, আর এই পবিভ্রতাক্ূপ একমাত্র ভিত্তির উপর 
ভক্তিপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। বাহ্‌শৌচ অথবা খা্যাখাভ্য-সম্বন্ধে বিচার--এ 
উভয়ই সহজ, কিন্ত অস্তঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে উহাদের কোন মুল্য নাই। 
রামাহজ অন্তঃশুদ্ধিলাতের উপায়ন্বরূপ নিম্বলিখিত গুণগুলির কথা বর্ণনা 
করিয়াছেন £ সত্য, আর্জব--সরলতা, দয়া নিঃস্বার্থ পরোপকার, দাঁন, 
অহিংসা কাঁয়মনোবাক্যে অপরের হিংস। না করা, অনভিধ্যা--পরন্রব্যে 
লোভ, বুথ! চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টাচরণের ক্রমাগত চিপ্তা-পরিত্যাগ্ট। এই 
তালিকার মধ্যে অহিংসা-গুণটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা আবশ্তক। 
ভক্তকে সকল প্রাণিসন্বন্ধে এই অহিংসাভাব অবলম্বন করিতেই হুইবে। 
কেহ কেহ মনে করেন, মহ্য্যজাতির প্রতি অহিংসাঁভাব পোষণ করিলেই 
যথেষ্ট, অন্তান্ত প্রাঁণিগণের প্রতি নির্দয় হইলে কোন ক্ষতি নাই? অহিংসা 
বাস্তবিক ভাহা নয়। আবার কেহ কেহ যেমন কুকুর-বিড়ালকে লালন- 
পালন করেন ব1 পিগীলিকাকে চিনি খাওয়ান, কিন্তু মাহুষ-ভ্রাতার গলা 
কাটিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অহিংস বলিতে তাহাও বুঝায় না। বিশেষ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মহৎ ভাবই শেষ পর্যস্ত 


' অভ্যাসেন তু কৌস্তেয় বৈয়াগ্যেণ চ গৃহাতে 1--গীতা, ৬1৩ 


৪৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিরক্তিকর হুইয়। যাইতে পারে, ভাল রীতিনীতিও যদি অন্ধভাবে অনুষ্ঠান 
করা হয়, তবে শেষ পর্বস্ত সেগুলিও অকল্যাণের কারণ হুইয়। ঈ্লাড়ায় এবং 
দুঃখের বিষয়, অহিংসানীতিও এ ' নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কতকগুলি 
ধর্মসন্প্রদায়ের অপরিফার সাধকেরা স্নান করে না, পাছে তাহাদের গায়ের 
পোক। মরিয়া যায়, কিন্তু সেজন্য তাহাঁদের মনুষ্য-ভাতাগণকে যে যথেষ্ট 
অন্বস্তি ও অন্ধ ভোগ করিতে হয়, সে দিকে তাহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। 
তবে এটুকু আনন্দের বিষয়, ইহার] বৈদিক ধর্মমবলম্বী নয়। 

ঈর্ষা নাই দেখিলে বুঝিতে হুইবে, সাধক অহিংসাভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। সাময়িক উত্তেজনায় অথব। কোনরূপ কুসংস্কার বা পুরোহিত- 
কুলের প্রেরণায় যে-কোন ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করিতে পারে বা কিছু দান 
করিতে পারে ১ কিন্তু তিনিই যথার্থ মানবপ্রেমিক, যিনি কাহারও প্রতি 
ঈর্ধার ভাব পোষণ করেন না। সংসারে দেখা যায়, তথাকথিত বড় 
বড় লোকের] সকলেই সামান্য নাম-যশ বা ছু-এক টুকরা ন্বর্ণখণ্ডের ' জন্য 
পরস্পরের প্রতি ঈর্ধািত। যতদিন অস্তরে এই ঈর্ধাভাব থাকে, ততদিন 
অহিংসা বহুদূর ; নিরামিষাশী হইলেও তিনি অহিংস হইতে বহুদূর । গরু 
মাংস খায় না নিরামিষভোজী, মেষও তাই; তবে কি তাহার। যৌগী ব। 
অহিংসাঁপরায়ণ? যে-কোন মূর্খ ইচ্ছা! করিলেই মাংসাহার বর্জন: করিতে পারে। 
শুধু এইজন্যই তাহাকে উদ্ভিদ্ভোজী জন্তগণ অপেক্ষ1। বিশেষ উন্নত বলা যাইতে 
পারে না, খাগ্বিশেষ ত্যাগ করিলেই কেহ জ্ঞানী হইয়। যায় না। যেব্যক্তি 
নির্দয়ভাবে বিধব৷ ও অনাথ বালকবালিকাঁকে ঠকাইয়। অর্থ লইতে পাঁরে, 
অর্থের জন্য যে-কোনর্প অন্তায় কার্য করিতে যাহার ছিধা নাই, সে যদি কেবল 
তৃণভোজন করিয়াও জীবনধারণ করে, তথাপি সে পশুরও অধম। খাহার 
হ্দয়ে কখনও অপরের অনিষ্টচিস্ত৷ পর্যস্ত উদিত হয় না, যিনি শুধু বন্ধুর নয়, 
ধরম শক্ররও মৌভাঁগ্যে আনন্দিত, সারা জীবন প্রতিদিন শুকরমীংস খাইলেও 
তিনিই প্রকৃত ভক্ত, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সকলের গুরু | .স্তরাং 
এইটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে,. বাহ্‌ রীতিনীতি কেবল- অন্তঃশুদ্ধির 
সহায়কমাত্র ; যেখানে বাহবিষয়ে অত খুঁটিনাটি-বিচার করা অসম্ভব, 
সেখানে কেবল অন্তঃশৌচ-অবলম্বনই যথেষ্ট। দেই লোককে ধিক্‌, সেই 
জাতিকে ধিক্‌, ষে লোক বা ষে জাতি ধর্মের সার ভূলিয়। অভ্যাপবশে বাহা 


তক্তির সাধন ৪৯ 
অনুষ্ঠানগুলিকে মরণ-কামড়ে ধরিয়া] থাকে, কোনমতে ছাড়িতে চায় না। 
যদি এ.অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক হয়, তবেই উহাদের 
উপযোগিতা আছে বলিতে হইবে। প্রাণশৃন্ত হইলে উহাদিগকে নির্দয়ভাবে 
উৎপাটন করিয়া ফেল! উচিত 1) 

(অনবসাদ' ব। বল ভক্তিলাতের পরবর্তী সাধন। শ্রুতি বলেন, 'বলহীন 
ব্যক্তি তাহাকে লাভ করিতে পারে না।১ এখানে শারীরিক ও মানসিক 
উভয় প্রকার দৌর্বল্য লক্ষিত হইয়াছে। 'বনিষ্ঠ, ভ্রটিষ্ঠ ব্যক্তিই প্ররুত শিশ্ত 
হওয়ার উপযুক্ত । দুর্বল, শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তি কী সাধন করিবে? শরীর 
ও যনের মধ্যে ষে অভ্ভুত শক্তিসমূহ লুক্কায়িত আছে. কোনরূপ ষোগাভ্যাসের 
দ্বার তাহার। কিঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রত হইলেও দুর্বল ব্যক্তি একেবারে খণ্ড খণ্ড 
হইয়া যাইবে । যুবা, স্বস্থকায়, সবল ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন। স্থতরাং 
সিদ্ধিলাভের জন্ত মানসিক বল যে পরিমাণে প্রয়োজন, শারীরিক বলও সেই 
পরিমাণে চাই । ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতিক্রিয়। খুব সবল দেহই সহ্য করিতে পারে। 
অতএব ভক্ত হইতে ধীহার সাধ, তাহাকে সবল ও স্স্থকায় হইতে হুইবে। 
যাহারা দুর্বল, তাহারা ষদ্দি কোনরূপ যোগাঁভ্যাসের চেষ্টা করে, তবে হয় তাহার! 
কোন ছুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিশ্রস্ত হইবে, নতুবা মনকে ভয়ানক দুর্বল করিয়া। ফেলিবে। 
ইচ্ছাপূর্বক শরীরকে দুর্বল কর] ভক্তি- বা জ্ঞান-লাভের অনুকূল ব্যবস্থা নয়। 

যাহার চিত দুর্বল, সেও আত্মলাভে কতকাধ হয় না। যে ভক্ত হইতে 
ইচ্ছুক, সে সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে । পাশ্চাত্যে অনেকের কাছে ধায়িকের 
লক্ষণ--সে কখনও হাপিবে না, তাহার মুখ সর্বদ! বিষাদমেঘে আবৃত থাকিবে, 
তাহার চোয়াল বস! ও মুখ লম্বা হওয়া আবশ্যক | শুফশরীর ও লম্বামুখ 
লোক ডাক্তারের তত্বাবধাঁনের যোগ্য বটে, কিন্তু তাহারা কখনও যোগী হইতে 
পারে না। প্ররফুল্নচিত্ত ব্যক্তিই অধ্যবসায়শীল হইতে পারে । দৃঢ়চেত৷ ব্যক্তিই 
সহম্র বাধা-বিষ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। মায়াজাল ছিন্ন করিয়া 
বাহিরে যাওয়াযোগ সাধন কর! মহা কঠিন কার্ধ, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পর 
বীরগণের দ্বারাই ইহা। সম্ভব । 


১ নায়মাত্সা বলহ্ীনেন লভাঃ 1--মুগ্ডক উপ. ৩1২1৪ 
২ আশিষ্টো ভ্রচিষো! বলিউ: ।-_-তৈত্তি, উপ, ২৮1১ 
৪--৪ 


০ বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রফুল্লতা প্রয়োজন, তাই বলিয়া অতিরিক্ত আমোঁদে মাতিলে চলিবে 
না ( অন্ুদ্ধর্য )। অতিরিক্ত হান্তকৌতৃক আমাদিগকে গভীর চিন্তায় অক্ষম. 
করিয়। ফেলে, উহাতে মানসিক শক্তিসমূহের বৃথা ক্ষয় হয়। ইচ্ছাশক্তি 
যত দুঢ় হয়, নানাবিধ ভাবের বশে মন তত কম বিচলিত হয়। * বিষাদপূর্ণ 
গম্ভীর ভাব যেমন পাধনার প্রতিকূল, অতিরিক্ত আমোদও সেইরূপ। 
মন যখন স্থির শাস্ত সামপ্বন্তপূর্ণ থাকে, তখনই আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্ভব । 
. এই-সকল সাঁধন দ্বারা সাধক শিখিবে, কি ভাবে ভগবানকে ভালবাসিতে 
হয়। এতক্ষণ যাহ! বল! হইল, তাহ! 'গৌণী তি 
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ভক্তির প্রস্ততি-_ত্যাগ 

গৌণী ভক্তির কথ! সংক্ষেপে শেষ করিয়া আমরা পরাভক্তির আলোচনায় 
প্রবেশ করিতেছি । এখন এই পরাভক্তি-অভ্যাঁসের জন্ত প্রস্তত হুইবাঁর শেষ 
সাধনটির কথ] বিবেচনা করা যাকৃ। নর্বপ্রকাঁর সাধনের উদ্দেশ্ঠ আত্মশুদ্ধি-_ 
নামসাধন, প্রতীক ও প্রতিমাঁদির উপাসন। এবং অন্যান্য অঙ্ুষ্ঠান কেবল আল্ম- 
শুদ্ধির জন্য । কিন্তু শুদ্ধিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ উহা! 
ব্যতীত কেহ এই পরাতক্তির রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না। অনেকের 
পক্ষে এই ত্যাগ অতি ভয়াবহ ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগ ব্যতীত 
কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নয়; সকল যোগেই এই ত্যাগ 
আবশ্তক। এই ত্যাগই ধর্মের সোপান__সমুদয় সাধনের অন্তরঙ্গ সাঁধন। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম। যখন মানবাত্মা সংসারের সমুদয় 
বস্তু দূরে ফেলিয়া গভীর তত্বসমূহ অনুসন্ধান করে, যখন চৈতন্বস্বরূপ 
মানব বুঝিতে পারে, দেহরূপ জড়ে বন্ধ হইয়া জড় হইয়া যাইতেছি 
এবং ক্রমশঃ বিনাশের পথে অগ্রসর হুইতেছি, তখন সে জড়পদার্থ হইতে 
আপনার দৃষ্টি সরাইয়া লয়, তখনই ত্যাগ আরভ হয়, তখনই প্ররুত 
আধ্যান্সিক উন্নতি আরম হয়। কর্মযোগী সমুদয় কর্মফল ত্যা্ণ করেন, 
তিনি যেসকল কর্ম করেন, তাহার ফলে তিনি আসক হন না, তিনি 
এছিক বা পারত্রিক কোন লাভের জন্য আগ্রহান্িত হন ন1। রাঁজযোগীর 
মতে সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য-_পুরুষ বা আঁআ্ীকে বিচিত্র স্ুখছুংখ ভোগ 
করানে।। ইহার ফলে আত্মা বুঝিতে পারেন, প্রকৃতি হইতে তিনি 
নিত্য স্বতগ্র বা পূথক। মানবাত্মাকে জানিতে হইবে, তিনি চিরকাল 
ঠতন্তম্বব্ূপই ছিলেন, আর জড়ের সহিত তাহার সংযোগ কেবল সাময়িক, 
ক্ষণিকমাত্র। রাঁজযোগী প্রকৃতির সমুদয় স্ুখছু:খ ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়া বৈরাগ্যের শিক্ষা! লাভ করেন। জ্ঞানযোগীর বৈরাগ্য সর্বাপেক্ষা 
কঠোর । কারণ তাহাকে প্রথম হইতেই এই বাম্তবরূপে দৃশ্ঠমান প্ররুতিকে 
মিথ্যা মায় বলিয়া জানিতে হয়। তাহাকে বুঝিতে হয়, প্ররুতিতে যত 
কিছু শক্তির প্রকাঁশ দেখিতেছি, সবই আত্মার শক্তি, প্রকৃতির নয় । তাঁহাকে 


৫৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রথম হইতেই জানিতে হয়, সর্বপ্রকার জ্ঞান- পর্বপ্রকার অভিজ্ঞত! 
আতআ্ীতেই অভ্তমিহিত রহিয়াছে, প্রক্কাতিতে নাই । ক্ুতরাঁং কেবল বিচার- 
জনিত ধারণাঁর বলে তাহাকে একেবারে সমুদয় প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করিতে 
হয়। প্রকৃতি ও প্রারুতিক সমুদয় পদার্থ ইন্দ্রজালের ম্যায় তীহার সন্মুখ 
হইতে“অন্তহিত হয়, তিনি ন্ব-মহিমাঁয় বিরাজ করিতে চেষ্টা করেন। 

সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা তক্তিযোগীর বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক । 
ইহাতে 'কোন কঠোরতা নাই, জোর করিয় কিছু ছাড়িতে হয় না। ভক্তের 
ত্যাগ অতি সহজ-_চাঁরিদিকের দৃশ্তের মতোই অতি স্বাভাবিক ; এই 
ত্যাগেরই অন্ততঃ বিকৃতরূপ আমাদের চতুর্দিকে প্রতিদিন দেখিতে 
পাই। কোন পুকুষ কোন নারীকে ভাঁলবাঁসিতে শুরু করিল ॥ কিছুদিন বাদে 
সে আর একজনকে ভালবাসিল, প্রথমটিকে ছাড়িস্স! দিল । -."এ প্রথম নারীটির 
চিন্তা ধীরে ধীরে শাস্তভাবে তাহার মন;হইতে চলিয়! :গেল ; সো আর এ 
নারীর অভাববোধ করিল' না। এবার মনে কর, কোন আারী.কোন পুরুষকে 
ভালরাসিতেছে। সে আবার -ষখন অপর এক পুরুষকে ভালবাসে, তখন 
এই প্রথম পুরুষটির কথ! ধেন তাহার মন হইতে, মহজেই চলিয়! যায়।. কোন 
লোক হয়তো নিজের শহরকে ভালবাসে । ক্রমশঃ মে নিজের. দেশকে 
ভাঁলবাসিতে আরম্ভ করিল। তন তাহার নিজের ক্ষুদ্র শহরের অন্ত" যে 
প্রগাঢ় -্বলবাসা, তাহা স্বভাবতই চলিয়া! গেল। ; আবার মশে কর, কোন 
লোক সমুদয় জগৎকে ভালবাসিতে শিথিল, তখন তাহার, হুদেশান্রাগ, মিজ 
দেশের জন্ত প্রবল উন্মত্ত ভালবাস। চলিয়া যাঁয়।। তাহাতে তাহার কিছু 
কষ্ট হয় না। এ-ফাবি তাড়াইবার জন্ তাহাকে কিছু জোর করিতে হয় 
না। অশিক্ষিত লোক ইন্্রিয়স্থথে উন্মত্,:শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে ঝু্ধি- 
বৃত্তির চর্চাক্স অধিকতর সুখ পাইতে থাকে'। তখন.সে বিষয়ভোগে আর 
তত সুখ পায় না। ' কুকুর ও ব্যান্র খাস্ঠ পাইলে যেরূপ '্ফৃন্তির সহিত ভোজন 
করিতে থাকে, কোন মাঁগষের পক্ষে সেরপ.।স্স্ভব লয়! আবার মাহ্িয় 
বুদ্ধিবলে মানা রিষয় জানিয়া ও.নান! কার্য সম্পাদন রুরিয়1-য়ে ঈথে 'অন্ুভব 
করে, কুকুর কখনও তাহ! অনুভব করিতে. পারে না? "প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে 
স্ুখান্ুভূতি হইয়! পাকে, কিন্ত-ষখনই কোন প্রাণী জীরধনর উচ্ছন্তরে উন্নীত হয়, 
তখনই এই নিয়জ্াতীয় হুথ্ের মূল্য তাহার-কাছে কমি যায়) ; মহুস্াসমজে 


ভক্তির প্রস্তাতি---ত্যাগ ৫৫ 


দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয়, সে ততই তীব্রভাবে ইন্দরিয়ন্থখ অনুভব 
করে। 'আর যতই তাহার শিক্ষার্দির উন্নতি হয়, ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা 
ও এন্প সুক্্ সুন্দর বিষয়ে তাহার স্থখানুভৃতি হইতে থাকে । এইরূপে 
মান্ছষ যখন বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, যখন সে 
আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যান্ভূতির ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমন এক 
আনন্দের অবস্থা লাত করে, যাহার তুলনায় ইন্জরিয়বৃত্তি- বা বৃদ্ধিবৃত্তি-পরিচালন- 
জনিত ন্থুখ শুন্য বলিয়া! মনে হয়। এরূপ হওয়! খুবই স্বাভাবিক ৷ যখন চন্দ্র 
উজ্জ্বলভাবে শোভ।] পায়, তখন তারাগণ নিশ্রভ হইয়]-ঘায়। আবার স্র্ধ উদ্দিত 
হইলে চন্দ্রও নিপ্রভ ভাব ধারণ করে। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, 
তাহ] কোন কিছুকে নষ্ট করিয়া পাইতে হয় না। ' যেমন কোন ক্রমবর্ধমান 
আলোকের নিকট অল্লোজ্জল আলোক স্বভাবতই ক্রমশঃ নিপ্রভ হইতে হইতে 
শেষে একেবারে অস্তহিত হয়, সেইর্বপ ভগবংপ্রেমোন্মততায় ইন্্িয়বৃত্তি- ও 
বুদ্ধিবৃত্তি-জনিত হুখসমূহ ম্বভাবতই নিশ্প্রভ হুইয়! যায় । 

এই ঈশ্বরপ্রেম ক্রমশঃ বধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, ষাহাকে 
'পরাভক্তি' বলে । ঘে সাধক ঈশ্বরের প্রতি এরনপ প্রেম লাভ করিয়াছেন, 
তাহার পক্ষে অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকে না, শাস্ত্রের -কোন শ্রয়োজন' 
থাঁকে না; প্রতিমা, মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, দেশ, জাঁতি- এই- 
সব ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও বন্ধন আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিছুই আর 
তাহাঁকে বাঁধিতে পারে না, কিছুই তাহার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারে ন1। 
জাহাজ হঠাৎ চুম্বকপ্রস্তরের পাহাড়ের নিকট আসিলে পেরেকগুলি আকৃষ্ট 
হইয়! পড়িয়া যায়, আর তক্তাগুলি জলের উপর ভামিতে থাকে । ভগবৎকপা 
এইরূপে আত্মার বন্ধন অর্থাৎ তাহার স্বরূপ-প্রকাশের বিশ্লসমৃহ অপসারিত 
করিয়া দেয়, তখন উহ। মুক্ত হইয়! যায়। সুতরাং ভক্তিলাভের উপায়-ন্ববূপ 
এই বেরাগ্য-সাধনে কোন কঠোরতা নাই, কোন কর্কশ বা শুষ্ক ভাব নাই, 
কোনরূপ সংগ্রাম নাই। ভক্তকে তাহার হৃদয়ের কোন ভাবই দমন করিতে 
হয় না, চাঁপিক়া রাখিতে হয় না, তাহাকে বরং টা -সকল ভাব প্রবল করিয়া 
ভগবামের দিকে চালিত করিতে হয় ।' ৃ 


ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসুত 


প্রকৃতিতে আমর! সর্বত্রই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। সমাজের মধ্যে 
যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ সবই প্রেমপ্রস্থত ) আবার কুৎসিত এবং পৈশাচিক 
ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমশক্তির বিকার মাঁত্র। যে চিতবৃত্তি হইতে 
পতিপত্বীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম উদ্ভূত, অতি নীচ কামবৃত্তিও সেই একই 
খনি হইতে সঞ্জাত। ভাব সেই একই, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার প্রকাশ 
বিভিন্ন । এই একই প্রেম কাহাকেও ভাল কাজে প্রেরণা দেয় এবং সে 
দরিদ্রকে সর্বস্ব অর্পণ করে, আবার কেহ বা ইহারই প্রভাবে নিজ ভ্রাঅর 
গলা কাটিক্সা তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করে। শেষোক্ত ব্যক্তি নিজেকে 
যেষন ভালবাসে, গ্রথমোক্ত ব্যক্তি অপরকে সেইরূপ ভালবাসে । তবে শেষোক্ত 
স্থলে প্রেম ভ্রান্ত পথে পরিচালিত ; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে উহা ঠিক পথে প্রযুক্ত। 
যে অগ্রিতে আমাদের খাদ্য প্রস্তত হয়, তাহাই আবার একটি শিশুকে দগ্জ 
করিতে পারে। ইহাতে অগ্নির কিছু দোষ নাই, ব্যবহারে ও ফলে তারতম্য 
হুয়। অতএব যে প্রেমকে ছুই ব্যক্তির প্রবল আসঙ্গস্পৃহা বলা যায়, তাহাই 
আবার অবশেষে উচ্চনীচ সর্বগ্রাণীর সেই এক ত্বরূপে বিলীন হুইবাঁর ইচ্ছা 
রূপে সর্বত্র প্রকাশিত। 

ভক্তিযোগ প্রেমের এই উচ্চতম বিকাশের বিজ্ঞানন্বরূপ | উহ1 আমাদিগকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার, প্রেমকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার, উহাকে একটি 
নৃতন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার এবং উহ! হইতে শ্রেষ্ঠ ফল-_ আধ্যাত্মিক শান্তি 
ও আনন্দ লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন করে। .ভক্তিযোগ বলে না ত্যাগ 
কর বা ছাড়িয়া দাও? শুধু বলে-_ভালবাসো, সেই উচ্চতম আদর্শকে 
ভালবাসো । যাহার প্রেমের আম্পদ একপ, সর্বপ্রকার নীচভাব স্বভাবতই 
তাহার মন হইতে অস্তহিত হইবে। 

“তোমার সম্বন্ধে আমি আঁর কিছু বলিতে পারি না, শুধু বলিতে পারি £ 
তুমি আমার প্রেমাম্পদ। তুমি স্বন্দর, আহা! অতি সুন্দর, তুমি ্য়ং 
সৌন্দর্স্বব্ধপ !-_ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভক্তের] চিরকাল এই্রূপ বলেন। তক্তিযোগে 
আমাদের শুধু এইটুকু করিতে হইবে-_নুন্দরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাধিক 
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আকর্ষণ, তাহা ভগবানের দিকে চালিত করিতে হুইবে। প্রাণের সহিত 
ভালবাসো । মানুষের সুখে, আকাশে, তারায় অথবা! চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের 
বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের 
সর্বব্যাপী সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশমাত্র। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, “ঠাহারই 
প্রকাশে সকলের প্রকাশ ।১ ভক্তির এই উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হও। উহ 
একেবারে তোমাদের ক্ষুদ্র আমিত্ব ভুলাইয়া দিবে। (জগতের ক্ষত স্বার্থপর 
আসক্তিসমূহ ত্যাগ কর। কেবল মানুষকেই তোমার সাধারণ বা তদপেক্ষা 
উচ্চতর কাধপ্রবৃত্তির একমাত্র লক্ষ্য মনে করিও না। সাক্ষির্ূপে অবস্থিত 
হইয়া প্রকৃতির সমুদয় ব্যাপার পর্যবেক্ষণ কর। মানুষের প্রতি আসক্তিশন্ত 
হও। দেখ, জগতে এই প্রবল প্রেমের ভাব কিরূপে কার্ধ করিতেছে । কখন 
কখন হয়তো একটা ধাক্কা আসিল। উহাও সেই পরমপ্রেমলাভের চেষ্টার 
আনুষজিক ব্যাপার মাত্র। হয়তো কোথাও একটু হন্ঘ বা সংঘর্ষ ঘটিল, হয়তো 
কাহারও পদন্খলন হুইল, এ-সবই সেই প্রকৃত উচ্চতর প্রেমে আরোহণ 
করিবার সোঁপানমাত্র। পাক্ষিত্বরূপ একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখ, কি ভাবে এই 
দ্বন্দ ও সংঘর্ষ পছযকে প্রকৃত প্রেমের পথে আগাইয়া দেয়। যখন কেহ এই 
সংসার-প্রবাহের মধ্যে থাকে, তখনই সে এ সংঘর্ষগুলি অস্থভব করে। কিন্ত 
যখনই উহীর বাহিরে আপিয়! কেবল সাক্ষিরূপে পর্যবেক্ষণ করিবে, তখন দেখিবে 
অনস্ত প্রপালীর মধ্য দিয়া ভগবান্‌ নিজেকে প্রেমরূপে প্রকাশিত করিতেছেন টি. 

“যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়। যাক, সেখানে সেই অনন্ত 
আনন্দম্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুবিতে হইবে ।, অতি নীচতম 
আসক্তিতেও ভগবৎপ্রেমের বীজ অস্তনিহিত আছে । সংস্কৃত ভাষায় ভগবানের 
একটি নাম “হরি”। ইহার অর্থ এই--তিনি সকলকেই নিজের কাছে 
আ-হরণ করিতেছেন বা আকর্ষণ করিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই আমাদের 
ভালবাপার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই যে আমরা নানাদিকে আক 
হইতেছি, কিন্ত আমাদিগকে টানিতেছে কে? তিনিই আমাদিগকে তাহার 
দিকে ক্রমাগত টাঁনিতেছেন । প্রাণহীন. জড়--সে কি কখন চৈতন্যবান্‌ আত্মাকে 


১ তমেৰ ভান্তন্থভাতি সর্বম্। 
তস্য ভাসা সর্ধমিদং বিভাতি ।--কঠ উপ. ২1২1১ 


২ এতন্তৈষানলান্ত...ইতাদি- বৃহ, উপ. ৪1৩।৬২ 
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টানিতে পারে? কখনই পারে না, কখন পারিবেও না। একখানি হন্দর 
মুখ দেখিয়! একজন উন্মত্ত হইল । গোঁটাকতক জড় পরমাণু কি তাহাকে পাগল 
করিল? কখনই নয়। এ জড়-পরমাণুসমূহের অন্তরালে নিশ্চয়ই এশ্বরিক 
শক্তি ও এশ্বরিক প্রেমের লীলা বিশ্বমান। অজ্ঞ লোকে উহ ল্লানে না, 
'তথাঁপি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে উহ! দ্বারাই-_কেবল উহা দ্বারাই 
আকৃষ্ট হইতেছে । স্থতরাং দেখ! গেল, অতি নিম্ন তম আসক্তিও ঈশ্বর হইতে 
শক্তি সংগ্রহ করে।--হে প্রিয়তমে, পতির জন্য পতিকে কেহ ভালবাসে 
না, আত্মার জন্যই লোকে পতিকে ভালবাসে ।*১ প্রেমিকা পত্বীগণ ইহা 
জানিতে পারে, না জানিতেও পারে, তথাপি তত্বটি সত্য | “হে প্রিয়তমে, 
পত্বীর জন্য পত্বীকে কেহ ভালবাসে না, আত্মার জন্যই পত্বী প্রিক্ন হয়।”১ 
এইক্বপ কেহুই' নিজ সম্ভানকে অথব] আর কাহাকফেও তাহাদেরই 
জন্য ভালবাসে না, আত্মার জন্তই ভালবাসিয়! থাঁকে | + ভগবাঁন ঘেন একটি 
বৃহ চুম্বক-প্রস্তর, আমরা যেন লৌহচুর্ণের গ্যায়। আঁমর! সকলেই সদাসর্বদা 
তাহার দ্বারা .আকুষ্ট -হইতেছি। আমরা সকলেই তাহাকে .লাঁভ করিবার 
জন্য চেষ্টা করিতেছি। জগতে এই যে নানাবিধ চেষটা- এই-স্লের একমাত্র 
লক্ষ কেবল স্থার্থ হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জাঁনে না, তাহারা 
কি করিতেছে. বাস্তবিক তাহারা জীবনের সকল চেষ্টার মধ্য দিয়! ক্রমাগত 
সেই পরমাআা-রূপ বুছৎ চুপ্ধকের নিকটবর্তা হইতেছে । আমাদের এই কঠোর 
জীবন-সংগ্রামের লক্ষ্য-তীহার নিকট যাওয়া এবং শেষপর্যস্ত তাহার সহিত 
একীভূত হওয়া) রা | 
*ভক্তিযোগীই এই জীবন-সংগ্রামের অর্থ জানেন: ও ইহার উদ্দেশ্য বুঝেন, 
তিনি এই সংগ্রাম অতিক্রম করিয়। আসিয়াছেন $ সুতরাং তিনি জানেন, ইহরি 
লক্ষ্য কি, .এই জহ্বা তিনি/'সর্বাস্তঃকরণে এগুলি. হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা 
করেন। এ-সকল এড়াইয়। তিমি সকল আকর্ষণের মূলকাঁরপ হরির নিকট 
একেবারে "যাইতে চান। ইহাই: ভক্তের. ত্যাগ--ভগবানের প্রতি এই প্রবল 
আকর্ষণ তাহার আঁর সকল আসক্তিকে' নাশ করিয়া দেয়! এই ঘঅনস্ত 
১ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতাত্মনস্ত কামার পিং প্রিপ্নো ভবতি। 


ন রা অরে জারাঁয়ৈ কামায় জার প্রিয়া ভবতাস্মনস্ত কাঁদায় জাদ, প্রি়। ভবতি। 
স্বুহ্‌, উপ. ২৪1৫ 8০ ৫৪ না এ এর এ 
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প্রেম তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, অন্তান্ত আসক্তির আর সেখানে স্থান 
হয় ন]। ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর-রূপ প্রেমসমুদ্ধের 
জলে ভক্তি তখন ভক্তের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। সেখানে ছোটখাট 
ভালবাসার স্থান,আর নাই । ইহাই ভক্তের ত্যাগ বা বৈরাগ্য । তাৎপর্য এই ঃ 
ভগবান্‌ ভিন্ন সমুদয় বিষয়ে ভক্তের যে বৈরাগ্য, তাহা ভগযানের প্রতি পরম 
অস্থ্রাগ হইতে উৎপন্ন. 

পরাভক্তি-লাঁভের জন্য এইভাবে প্রপ্তত হওয়াই আবশ্তক। এই বটি 
লাঁভ হইলে পরাভক্তির উচ্চতম শিখরে উঠিবার দ্বার যেন খুলিয়৷ যায়৷ 
তখনই আমরা বুঝিতে আরম্ভ করি, পরাভক্তি কি। আর যিনি পরাতক্তির 
রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, একমাত্র তাহারই বলিবার অধিকার আছে, 
ধর্মাহুভূতির জন্য তাহার পক্ষে প্রতিমাপুজা বা অ্ষ্ঠানার্দি নিশ্রয়োজন'। তিনিই 
কেবল সেই পরম প্প্রমাবস্থা লাঁভ করিয়াছেন, যেখানে সকল মানবের ভ্রাতৃত্ব 
অগ্কভব কর! 'সম্ভব। অপরে কেবল ইহা লইয়া বুথ, বাক্যব্যয় -করে। 
তিনি-তখন আদ্র কোঁন ভেদ. দেখিতে পান নী মহান্‌ শ্রেমসমুদ্র তাহার 
অস্তবে প্রধেশ করিয়াছে; তখন তিনি আমাদের মতো মানুষ পশু তরু তা 
সয় চজ্্র তাঁরা দেখেন না, তিনি-সর্বত্র সবব-কিছুর মধ্যে তাহার প্রিয়তমকে 
দেখিতে পান । ' যাহার মুখের দিকে তিনি তাকান, তাহাঁরই ভিতর তিনি 
হরির প্রকাশ দেখিতে পন । ক্র্থ,বাচন্দ্রের আলোক তাহারই প্রকাশমান্র । 
যেখানেই তিনি কোন সৌন্দর্য বা মহত্ব- দেখিতে পান, সেখানেই তিনি অস্থভব 
করেন--সবই কেই ভগবানের) এরূপ ভক্ত জগতে এখনও আছেন; জগৎ 
কখনই এরূপ, ভক্ত-বিরহিভ হয় না ।.. এরূপ ভক্ত সর্পদষ্ট হইলে বলে, আমার 
প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। এইক্সপ ব্যজিরই .কেবল বিশ্বজনীন 
ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আছে।. তাহার হৃদয়ে কথন ক্রোধ 
বা ক্ষোভের 'সঞ্চার-হয়,মা। 'খাহা-ইপ্রিক্গ্রাহ জগৎ তাহার নিকট হইতে 
চিরকালের জন্য অস্তহিত ॥ কি করিয়৷ তিনি ভুদ্ধ হইবেন যখন িন্রিলে 
অতীন্দ্রিয় সত্যকে তিনি সর্বদা দেখিতে পাঁন ? : 


ভক্তিযোগের ম্বাভাবিকতা ও উহার রহস্য 


অর্জুন শ্ভগবানকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “ধাহাঁরা সর্বদা অবহিত হইয়া 
তোমার উপাসনা! করেন, আর ধাহার। অব্যক্ত নিগুণের উপাসক, ইহাদের 
মধ্যে কাহার! শ্রেষ্ঠ ষোগী ?' শ্রাভগবান বলেন, “ধাহার। আমাতে মন সংলগ্র 
করিয়। নিত্যযুক্ত হইয়৷ পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, ঠাহারাই 
আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী । খাহার। নিগুণ, অনির্দেষ্ঠ, 
অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিস্ত্য, নিবিকার, অচল নিত্যন্বরূপকে ইন্দট্রিয়সংঘম ও 
বিষয়ে সমবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া! উপাসনা করেন, সেই সর্ভূতহিতে রত 
ব্যক্তিগণ আমাকে লাভ করেন। কিন্ত ধাহাদের মন অব্যক্তে আসক্ত, 
তাহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া! থাকে ; কারণ দেহাডিমানী ব্যক্তি অতি 
কষ্টে এই নিগু€ ব্রন্মে নিষ্ঠ! লাঁভ করিতে পারে। কিন্তু ধীহার! সমুদয় কার্ধ 
আমাঁতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, 
আমি তাহান্দিগকে শীঘ্রই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুক্ূপ মহাসমুত্র হইতে উদ্ধার করি, 
কারণ তাহাদের মন সর্বদাই আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত |” এখানে 
জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষ্য করা হুইয়াছে। এমন কি, উদ্ধতাংশে 
উভয়েরই লক্ষণ প্রকাশ কর হইয়াছে, বল! যাইতে পারে । জ্ঞানষোগ অবশ্ঠ 
অতি মহান্‌$ উহা। তত্ববিচারের দ্বার! পরক্রহ্কে অনুভব করিবার পথ। আর 
আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যেকেই ভাবে- তত্ববিচারের দ্বার! সে সব কিছু করিতে 
'পারে। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানযোগ অনুসারে জীবন-যাপন বড় কঠিন ব্যাপার, 
উহাতে অনেক বিপদ্বাশঙ্কা আছে। 

জগতে ছুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। একদল আন্র- 
প্রকৃতি-_ তাহারা এই শরীরটাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই জীবনের চরম উদ্দেশ্ত 
মনে করে। আর ধাহার! দেবপ্রকৃতি, তাঁহারা এই শরীরকে কেবল কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্টসাধনের উপায় মনে করেন। তাহার! মনে করেন, উহ যেন 
আত্মার উন্নতিসাধনের যন্ত্রবিশেষ। কধিত আছে, শয়তান নিজ উদ্দেশ্ত- 
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সিদ্ধির জন্য শাস্ত্র উদ্ধত করিতে পারে, করিয়াও থাঁকে ৷ স্থতরাঁং জ্ঞানমার্গ 
যেমন সাধুব্যক্তির উচ্চতম আদর্শলাভের প্রবল উৎ্সাহদাতা, সেইকপ অসাধু 
ব্যক্তিরও কার্ধের সমর্থক বলিয়! মনে হয়। জ্ঞানষোগে ইহাই মহ) বিপদাশঙ্কা। 
কিন্তু ভক্তিষোগ অতি স্বাভাবিক ও মধুর। ভক্ত জ্ঞানযোগীর মতে। অত 
উচ্চ স্তরে উঠেন না, স্থতরাং তাহার গভীর পতনের আশঙ্কাও নাই। 
এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সাধক যে পথই অবলম্বন করুন ন! কেন, 
যতদিন ন৷ সমুদ্দয় বন্ধনমোচন হইতেছে, ততর্দিন তিনি কখনই মুক্ত হইতে 
পারেন না। প্রর্ণ কর। যাইতে পারে, ভক্ত এই সহজ পথ বাছিয়া লইয়। 
কিভাবে মুক্তিলাভ করিবেন ? 

এই কয়েকটি ক্লোকে দেখা যায়, প্রগাঢ় ভক্তি দ্বার কিব্ূপে জনৈক। 
ভাগ্যবতী গোপীর জীবাত্মার পাপপুণ্যরূপ বন্ধন চূর্ণ হইয়! গিয়াছিল। 
“ভগবানের চিস্তাজনিত পরমাহলাদে তাহার সমুদয় পুণ্যকর্মজনিত বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইল, আর ভগবানকে কাছে না পাওয়ার মহাঁছ্‌ঃখে তাহার সমুদয় পাপ ধৌত 
হইয়া গেল। তখন কোন বন্ধন না৷ থাকায় সেই গোঁপকন্ত। মুক্তিলাভ 
করিলেন ।”১ এই শাস্্বাক্য হইতে বেশ বুঝা যায়, ভক্তিযষোগের গুহা রহম্য এই 
ষে, মন্ুষ্যহৃদয়ের যত প্রকার বাসন বা ভাব আছে, উহার কোনটিই স্বরূপতঃ 
মন্দ নয় ;-উহাঁদ্দিগকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত করিয়। ক্রমশঃ উচ্চাভিমুখী করিতে 
হইবে, যতদিন ন। এগুলি চরমোৎকর্ষ লাভ করে। উহাদের সর্বোচ্চ গতি 
ভগবান, এবং অন্তান্ত সকল গতিই নিম্বাভিমুখী। ফল অনুসারে আমাদের 
সমুদয় মনোভাবকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়_স্থখ ও ছুঃখ ; শেষোক্ত 
মনোভাবকে কি করিয়। উচ্চাভিমুখ্ট কর] যায়, তাহ। ভাবিয়! সাধক দিশেহার। 
হন। কিন্তু ভক্তিষোগ শিক্ষা দেয়-__-ইহা সত্যসত্যই সম্ভব। ছু:খের প্রয়োজনীয়তা 
আঁছে। বিষয় বা ধন লাভ করিতে না পারিয়! যখন কেহ ছুঃখ পায়, তখন 
ছুঃখবুত্তিকে ভূল পথে চালিত কর! হইতেছে । “কেন আমি সেই পরম পুরুষকে 
লাভ করতে পারিলাম না? কেন আমি ভগবানকে পাইলাম না?--এই 


তচ্চিন্তা বিপুলা হলাদক্ষীণপুণা হয়া তথা । 
তদপ্রাস্খ্রিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা ॥ 
চিন্তয়ন্তী জগবসতিং পরর্রদ্ধস্বরুপিপম্‌। 
নিরুচ্ছ.াসতয়। মুক্তিং'গতাক্কা গোপকন্ঠক] ।- বিষ্ুপুরাণ, $1১৩1২১-২২ 


৬২ ' ক্বীমীজীর বাণী ও রচনা 


বলিয়। যদি কেহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তবে সেই যন্ত্রণ। তাহার মুক্তির কারণু 
হইবে। কয়েকটি মুদ্রা পাইলে ঘখন তোঁমাঁর.আঁহলাঁদ হয়, তখন বুঝিতে হইবে 
তুমি তোমার আহ্লাদ-ৃত্বিকে তুল পথে চাঁলাইতেছ। উহাঁকে . উচ্চতর 
বিষয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য. ভগবানের চিস্তাক়্ আনন্দ 
বোঁধ করিতে হইবে। অন্যঁন্ ভাব সম্থন্ধেও এই একই কথা । ভক্ত বলেন, 
উহাদের কোনটিই মন্দ নয়; স্থৃতরাঁং তিনি এ ভাবগুলি বশীভূত করিয়া 
নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরাভিমুখী করেন | . 


ভক্তির প্রকাশভেদ 

ভগবাঁনে ভক্তি যতভাবে প্রকাশিত হয়, এখানে তাহার . কয়েকটি 
আলোচিত হইতেছে ।১ প্রথম--শ্রদ্ধা”। লোকে মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের 
প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? এই-সকল স্থানে ঈশ্বরের পৃজ! হয় বলিয়া, এই- 
সকল স্থানে গেলে ঈশ্বরের ভাবের উদ্দীপন। হয় বলিয়া! এই-মকল স্থানের সহিত 
ঈশ্বরের সত্তা জড়িত। সকল দেশেই লোকে ধর্মীচারধগণের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
কেন? তাহার] সকলেই মেই এক ভগবানের মহিমাই প্রচার করেন ; তাহাদের 
প্রতি অদ্ধাসম্পন্ন হওয়াই শ্বাভাবিক । এই শ্রদ্ধার মূল ভালবানা। যাহাকে 
আমর] ভালবাসি না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধীসম্পন্ন হইতে পারি না। - 

তারপর প্রীতি'-ভগবচ্চিন্তায় ত্ুখ বা আনন্দান্ছভব | বিষয়ে মাচষ কি 
তীব্র আনন্দ অনুভব করিয়। থাকে ! ইন্ড্রিয়স্থখকর দ্রব্য লাভ করিতে মানুষ 
সর্বত্র ছুটিগ্স] যাঁয়, মহা বিপদেরও সম্মুখীন হয়। ভক্তের চাই ঠিক এই প্রকার 
ভালবাসা । ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরাইতে হইবে । 

তারপর মধুরতম যন্ত্রণা 'বিরহ'__ প্রেমাম্পদের অভাবজনিত মহাছুঃখ । এই 
ছুঃখ জগতে সকল দুঃখের মধ্যে মধুর-__অতি মধুর। “ভগবানকে লাভ করিতে 
পারিলাম না, জীবনে একমাত্র প্রাঞ্তব্য বস্ত পাইলাম না, বলিয়। মানুষ যখন 
অতিশয় ব্যাকুল হয় এবং সেজন্য যস্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়। উঠে, তখনই 
বুঝিতে হইবে ভক্তের বিরহ-অবস্থাঁ। মনের এই অবস্থা হইলে -প্রেমাম্পদ 
ব্যতীত আঁর কিছু ভাল লাগে না (ইতর-বিচিকিৎসা)। পাধিব প্রেমষেও 
মাঝে মাঝে উন্মত্ব প্রেমষিক-প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ দেখা যায়। 
নরনারীর পরম্পর-মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় হইলে তাহার। যাহা দিগকে ভালবাসে 
না, তাহাদের সানিধ্যে স্বভাবতই . একটু বিরক্তি বোধ করে। (এইরূপে 
যখন পরাভক্তি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন ষে বসত, বিষয় 
ব1 ব্যক্তি সাধক ভালবাসেন না, মেগুলি 'সহা করিতে পারেন না। তখন 
ভগবান ব্যতীত অন্ত বিষয়ে কথা বলাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া 





১ সন্মন-বহুমানগ্রীতিবিরহেতর-বিচিকিংসা-মহিমখ্যাতিতদর্থপ্রাণস্থান- 
ত্দীয়ভাসর্বতন্তাবাপ্রাতিকুল্যারদীনি চ ন্মরণেত্যো বাহুলা।ৎ।-_শাঙিল্যনথত্র, (২1১)৪৪ 
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পড়ে । “তাহার বিষয়ে, কেবল তাহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্ত সকল কথা 
ত্যাগ কর।,- ধাহারা শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বলেন, ভক্ত তীহাদিগকেই বন্ধু 
বলিয়া মনে করেন; কিন্তু ধাহারা অন্ত বিষয়ে কথ। বলেন, তাহাদিগকে শক্র 
বলিয়। মনে হয় |, ৪ 

আরও এক উচ্চ অবস্থা আসে, যখন এই জীবনধারণও শুধু তাহার জন্ত। 
উহা! ব্যতীত এক মুহুর্তের জন্তও জীবনধারণ করা ভক্তের পক্ষে অসম্ভব বোধ 
হয়। এই অবস্থার শান্সীয় নাম “তদর্থপ্রাণস্থান*। আর সেই প্রি্লতমের 
চিন্তা হৃদয়ে বর্তমান থাঁকে বলিয়াই এই জীবনধাঁরণে সখবোধ হুয়। সংক্ষেপে 
__প্রিয়তমের চিস্তা আছে বলিয়াই জীবন তখন মধুর বলিয়া মনে হয়। 

তদীয়তা-_তাহার হইয়া ধাওয়া ; ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থ প্রাঞ্ধ 
হন, তখন এই “তদীয়ত' আসে । যখন তিনি ভগবানের পাদ স্পর্শ করিয়। 
ধন্য হন, তখন তাহার প্ররুতি সম্পূর্ণরূপে পরিবতিত হইয়। যায়, বিশুদ্ধ হইয়া 
যায়; তখন তাহার জীবনের উদ্দেশ্ট পূর্ণ হুইয়! যায়। তথাপি অনেক 
ভক্ত কেবল ঈশ্বরের উপাসনার জন্তই জীবনধারণ করেন। এই জীবনে ইহাই 
তাহাদের একমাত্র স্থখ-_-এটি তাহার] ছাড়িতে চান না। “হে রাঁজন্‌, হরির 
এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে, ধাহার। আত্মায় পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, 
ধাহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাহারাও ভগবানকে নিষাম ভক্তি করিয়। 
থাকেন।”২ “এই ভগবানকে দেবগণ, মুমুক্ষু ও ব্রহ্ষবাদীরাঁও উপাসন! 
করিস] থাকেন ।** যখন মানুষ নিজেকে একেবারে ভূলিয়। গিয়াছে তখনই এই 
“তদীয়তা,-অবস্থ। লাভ হয়। সাধারণ ভালবাসাতেও যেমন প্রেমাস্পদের 
সকল জিনিনই গ্রেমিকের চক্ষে অমূল্য বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ভক্তের 
নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই যে তাহার প্রেমাম্পদের | 
প্রিয়তমের এক টুকরা বন্মও সে ভালবাসে; এরূপে যে ভগবানকে ভালবাসে, 
সে সমুদয় জগৎকেও ভাপবাসে ১ কারণ সমুদয় জগৎ যে তাহার । 


১ তমেবৈকং জানথ আত্মানমগ্য। বাচো৷ বিমুকফথান্বত্তৈষঃ সেতুঃ 1--মুও্ডক উপ ২২1৫ 


২ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা। অপুরুক্রমে | 
কুর্বস্তাহৈতুকীং ভক্তিম্‌ ই্স্ডুতগুণো। হাঁরঃ ৪--শ্রীমন্তাগবত, ১1৭১৯ 


৩ যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবে ব্রক্ষবাদিনশ্চ । 
4 - নৃসিংহ্পূর্বত।পনী উপ ২৪ 
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প্রথমে সমগ্টিকে ভালবাদিতে না শিখিলে কিরূপে ব্যষ্টিকে ভালবাস৷ 
যায়? ঈশ্বরই সমহ্টি। সমগ্র জগৎটাকে ঘি এক অখগুস্বরূপে চিন্তা 
কর! যায়, তাহাই ঈশ্বর ; আর দৃশ্যমান জগৎ যখন পৃথক্‌ পৃথক রূপে দেখা 
যায়, তখনই উহ] ব্যষ্টি। সমষ্টিকে-_সেই সর্বব্যাপীকে--যে এক অখণ্ড বস্তর 
মধ্যে ক্ষুদ্রতর অখণ্ড বস্তপমূহ €81710159) অবস্থিত, তাহাকে ভালবাগিলেই 
সমগ্র জগৎকে ভাঁলবাঁসা সম্ভব । ভারতীয় দার্শনিকগণ বিশেষ 09216150191) 
লইয়াই ক্ষান্ত নন, তীহারা ব্যষ্টির দিকে ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন 
এবং তারপরেই ব্যষ্টি ব বিশেষ ভাবগুলি যে সামান্ত ভাবের অন্তর্গত, 
তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। সর্বভূতের মধ্যে এই সামান্য (021৮1:38]) 
ভাবের অন্বেষণই ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের লক্ষা। জ্ঞানীর লক্ষ্য--ধাহাকে 
জানিলে সমুদয় জান] যাঁয়, সেই সমষ্টিভূত, এক, নিরপেক্ষ, সর্বভূতের মধ্যগত 
সামান্যভাবন্বর্ূপ পুরুষকে জানা । ভক্ত চান, ধাহাকে ভালবাসিলে এই 
চরাচর বিশ্বত্রদ্মাণ্ডের প্রতি ভালবাসা জন্মে, সেই সর্বগত পুক্রষপ্রধানকে 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে £ ষোগীর আকাজ্ষ! সেই সকলের মূলীভূত শক্তিকে 
জয় করা-_যাহাকে জয় করিলে সমুদয় জগৎকে জয় কর] যাঁয়। ভারতবাসীর 
মনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে জাঁন। যায়, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, 
কি ভক্তিতত্ব, কি দর্শন-_সর্ব বিভাগেই উহা চিরকাল এই বহুর মধ্যে এক 
সর্বগত তত্বের অপূর্ব অন্থসন্ধানে নিয়োজিত । 

ভক্ত ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একজনের পর আর 
একজনকে ভাঁলবাসিতে থাঁকো, তবে তুমি অনস্তকাঁলের জন্য উত্তরোত্ির 
অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে ভাঁলবাঁপিয়া যাইতে পারো, কিন্তু সমগ্র জগৎকে 
মোটেই ভালবাসিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু অবশেষে যখন এই মুল সত্য 
অবগত হওয়! যায় যে, ঈশ্বর সমুদয় প্রেমের সমস্টিম্বরূপ, মুক্ত মুমুক্ষ বন্ধ-_ 
জগতের সকল জীবাত্মার সকল আকাক্ার সমষ্টিই ঈশ্বর, তখনই তাহার 
পক্ষে সর্বজনীন প্রেম সম্ভব হইতে পারে। ভক্ত বলেনঃ ভগবান্‌ সমি 
এবং সেই পরিদৃশ্তমান জগৎ ভগবাঁনের পরিচ্ছন্ন ভাব_-ভগবানের অভিব্যক্তি 


৪-৫ 
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মাত্র। সমষ্টিকে ভালবাঁসিলেই সমুদয় জগৎকেই ভালবাসা হইল। তখনই 
জগতের প্রতি ভালবাস ও জগতের ।হতসাধন--সবই সহজ হইবে 1 প্রথমে 
ভগবতপ্রেমের দ্বারা আমাদিগকে এই শক্তিলাঁভ করিতে হইবে, নতুবা জগতের 
হিতসাধন সম্ভব হইবে না। ভক্ত বলেন ঃ সবই তাহার, তিগ্গি আমার 
প্রিয়তম, আমি তাহাকে ভালবাসি। এইরূপ ভক্তের নিকট ক্রমশঃ সবই 
পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কাঁরণ সবই তীহাঁর। সকলেই তাহার সন্তান, 
তাঁহার অঙ্গত্বরূপ, তাহারই প্রকাশ । তখন কি ভাবে অপরকে আঘাত 
করিতে পারি? কিরূপেই বা অপরকে ভাল ন1 বাসিয়৷ থাকিতে পারি? 
ভগবংপ্রেম আদিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত ফলম্বরূপ সর্বভৃতে 
প্রেম আসিবে । আমরা যতই ভগবাঁনের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমুদয় 
বন্তকে তাহার ভিতর দেখিতে পাই। যখন সাধক এই পরাভক্তিলাভে 
সমর্থ হন, তখন ঈশ্বরকে সর্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন, এইক্পে 
আমাদের হৃদয় প্রেমের এক অনন্ত প্রঅবণ হুইয়। দীঁড়াঁয়। যখন আমর 
এই প্রেমের আরও উচ্চস্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের 
মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা একেবারে দূরীভূত হয়। মানুষকে তখন আর 
মাহষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান্‌ বলিয়াই বোধ হয়; অপরাপর জীবজন্তও 
আর জীবজন্ত বলিয়া বোধ হয় না, ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। এমন কি, 
ব্যান্বকেও ব্যান বলিয়া বোধ হইবে না, ভগবানেরই এক প্রকাশ বলিয়া বোধ 
হইবে। “এইরূপে এই প্রগাঁ় ভক্তির অবস্থায় সর্বপ্রাণীই আমাদের উপাস্য 
হইয়া! পড়ে। সর্বভূতে হরিকে অবস্থিত জানিয়! জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকে 
অবিচলিত ভাবে ভালবাঁসেন |”, 

এইক্দপ প্রগাঢ় সর্বব্যাপক প্রেমের ফল পূর্ণ আত্মনিবেদন ও “অপ্রাতিকুল্য? ) 
এ অবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সংসারে যাহা কিছু ঘটে, তাহার কিছুই আমাদের 
অনিষ্টকর নয়। তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ-_ছুঃখ আসিলে বলিতে পারেন, 
“স্বাগত ছুঃখ' ; কষ্ট আপিলে বলিতে পারেন, “এস কষ্ট, তুমিও আমার 
প্রিক্নতমের নিকট হইতে আসিতেছ। সর্প আসিলে সর্পকেও তিনি শ্বাগত 
সমাষণ করিতে পারেন। মৃত্যু আসিলে একপ ভক্ত মৃত্যুকে নহান্ঠে অভিনন্দন 


১ এবং সর্বেধু ভূতেযু ভ্তিরবাডিচারিণী । 
কর্তব্য পঞ্ডিতৈজ্ঞাতা সর্বভূতময়ং হরিম্‌ ॥ 





বিশ্বপ্রেম ও আত্মসমপর্ণ ৬৭ 


করিতে পারেন । ধন্য আমি, আমার নিকট ইহারা আসিতেছে, সকলেই 
স্বাগত। ভগবান্‌ ও ষাহা,কিছু তাহার--সেই সকলের প্রতি প্রগা় প্রেম 
হইতে প্রস্থৃত এই পূর্ণ নির্ভরতার অবস্থায় ভক্তের নিকট স্থখ ও দুঃখের বিশেষ 
প্রভেদ থাকে না। তিনি তখন ছুঃখকষ্টের জন্ত আর অভিযোগ করেন ন|। 
আর প্রেমন্বর্ূপ ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরত। অবশ্ঠই মহাঁবীরত্বপূর্ণ 
কার্কলাপজনিত যশোরাশি অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়) 

অধিকাংশ মানুষের কাছে দেহই সর্বস্ব । দেহই তাহাদের চক্ষে সমগ্র বিশ্ব, 
দেহের স্থখই তাহাদের চরম লক্ষ্য । এই দেহ ও আস্ুরিক ভাব, দৈহিক 
ভোগ্য বস্তকে উপাসনা! করা-রূপ আহ্করিক ভাব আমার্দের সকলের ভিতর 
প্রবেশ করিয়াছে । আমরা খুব লম্বা-চওড়া কথ। বলিতে পারি, যুক্তির স্তরে 
খুব উচ্চে উড়িতে পারি, তথাপি আমরা শকুনির মতো; ষতই উচ্চে 
উঠিয়াছি মনে করি না কেন, আমাদের মন ভাঁগাড়ে গলিত শবের মাংসথণ্ডের 
প্রতি আকৃষ্ট । জিজ্ঞাস করি, আমাদের শরীরকে ব্যাত্রের কবল হইতে রক্ষা 
করিতে হইবে কেন? ব্যাগের ক্ষধা নিবারণের জন্য আমরা এই শরীর তাহাকে 
দিতে পারি না কেন? উহাতে তো ব্যান্রের তৃপ্তি হইবে, এই কার্ষের সহিত 
আত্মোৎসর্গ ও উপাসনার কি খুব বেশী প্রভেদ? অহংকে সম্পূর্ণপূপে নাশ 
করিতে পার না কি? প্রেমধর্মের ইহা অতি উচ্চ চূড়া, আর অতি অল্প 
লোকই এই অবস্থা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যতদিন না মাঁন্ষ সর্বদা 
এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্বাস্তঃকরণে প্রস্তত হয়, ততদিন সে পূর্ণ ভক্ত হইতে 
পারে ন।। আমরা সকলেই কমবেশী কিছু কালের জন্য শরীরটাকে রাঁচাইস্গা 
রাখিতে পাঁরি এবং অল্লাধিক স্বাস্থ্যসম্তোগও করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে 
কি হইল? আমর) শরীরের যতই যত্ব লই ন! কেন, শরীর তো একদিন 
যাইবেই । ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। ধন্য তাহারা, যাহাদ্দের শরীর অপগ্নের 
সেবায় নষ্ট হয়। “সাঁধু ব্যক্তি কেবল অপরের সেবার জন্য ধন, এমন কি প্রাণ 
পর্যস্য উৎসর্গ করিতে সদ' প্রস্তত, হইয়া থাকেন । এই জগতে মৃত্যুই একমাজ্ত 
সত্য--এখানে যদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কাঁজে না গিয়। ভাল কাজে যায়, 
তবে তাহা খুব ভাল ঘলিতে হইবে ।১» আমরা কোনরূপে পঞ্চাশ জোর 


১ ধনানি জীবিতঞ্ধৈব পরার্থে প্রান্ত উতথজেৎ ॥ 
সম্িমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাণে.নিয়তে নতি ॥--হিতোপদেশ 


৬৮ ছ্বাঁসীজীর বাণী ও রচনা 


এক-শ বছর বাঁচিতে পাঁরি, কিন্তু তাঁর পর? মৃত্যু । যে-কোন বন্য মিশ্রণে 
উৎপন্ন, তাহাই বিপ্লিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন ময় আসিবে, ষখন 
উহু। বিশ্লিষ্ট হইবেই হইবে । ঈশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, জগতের বড় বড় মহাপুরুষ এবং 
আচার্ষের। সকলেই এই পথে গিয়্াছেন। 

(ভক্ত বলেন, এই ক্ষণস্থায়ী জগতে, যেখানে সবই ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে, 
এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই, সেটুকুরই সদ্যবহার করিতে হইবে । আর 
বাস্তবিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার-_জীবনকে সর্বভূতের সেবায় নিযুক্ত করা। 
এই ভয়ানক দ্রেহবুদ্ধিই জগতে সর্বপ্রকার স্বার্পরতাঁর মূল। আমাদের 
মহাঁভ্রম : এই শরীরটি আমি, যে কোন প্রকারে হউক, উহাকে রক্ষা! করিতে 
হইবে ও উহার শ্বচ্ছন্দত1 বিধান করিতে হইবে। এই ভাবই আমাদের 
পার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে দেয় না। যদি নিশ্চিত ভাবে জানো যে, তুমি 
শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহাঁর সহিত 
তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে ; তখন তুমি সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার অতীত 
হুইয়া গেলে । এই জন্য ভক্ত বলেন, “আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে 
মৃতবৎ থাকিতে হইবে, এবং ইহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ--শরণাগতি । 
“তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক+__-এই বাক্যের অর্থই এ আত্মসমর্পণ বা শরণাঁগতি। 
স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা--ভগবানের ইচ্ছাতেই 
আমাদের ছুর্বলত। ও সাংসারিক আকাজ্ষ! জন্মিয়! থাকে, ইহা নির্ভরতা নয়। 
হইতে পারে, আমাদের স্বার্থপূর্ণ কার্ধাদি হইতেও ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হয়, 
কিন্ত সে বিষয় ভগবান দেখিবেন, তাহাতে তোমার আমার কিছু করিবার 
নাই। প্ররুত ভক্ত নিজের জন্ত কখন কিছু ইচ্ছা করেন না বা কোন কার্ধ 
করেন না। “প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে, তোমার 
নামে কত দাঁন করে ; আমি দরিদ্র, আমার কিছু নাই, তাই আমার এই দেহ 
তোমার পাদপন্মে সমর্পণ করিলাম | প্রতৃ, আমায় ত্যাগ করিও না| ইহাই 
ভক্ততৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উখিত প্রার্থনা । যিনি একবার এই অবস্থার 
আস্বাদ পাইয়াছেন, তীহার নিকট এই প্রিয়তম গ্রতুর চরণে আত্মসমর্পপ-_ 
জগতের সমুদ্বয় ধন, প্রতুত্ব, এমন কি মানুষ ষতদুর মান যশ ও ভোগনহ্ৃখের আশ 
করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়! গ্রতীত হয়। ভগবানে 
নির্ভরজনিত “এই শাস্তি আমাদের বুদ্ধির অভীত' ও অমূল্য । আত্মসমর্পণ 
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হইতে এই অগ্রাতিকূলা-অবস্থ৷ লাভ হইলে সাধকের আর কোনরূপ স্বার্থ 
থাঁকে না; আর স্বার্থই যখন নাই, তখন আর তাহার স্বার্থহানিকর বদ্ধ 
জগতে কি থাঁকিতে পারে? এই পরম নির্ভরের অবস্থায় সর্বপ্রকার আসক্তি 
সম্পূর্ণরূপে অন্তহিত হয়, কেবল দেই সর্বভূতের অস্তরাত্বা ও আধারম্থরূপ 
ভগবানের প্রতি সর্বাবগাহী ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে । ভগবানের প্রাতি এই 
আসক্তি জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নয়, বরং উহ? নিঃশেষে তাহার সর্ববন্ধন 


মোচন করে) 


পরাবিগ্তা ও পরাভক্তি এক 


উপনিষদ্‌ পর! ও অপর নামক ছুইটি বিদ্যা পৃথকভাবে উল্লেখ কক্গিয়াছেন। 
আর ভক্তের নিকটে এই পরাবিষ্ভা ও পরাভক্তিতে বাস্তবিক কিছু প্রভেদ 
নাই। মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে, ব্রদ্ষজ্ঞানীর! বলেন, জানিবার যোগ্য 
ছুই প্রকার বি্যা_-পরা ও অপরা1। উহার মধ্যে অপরা বিছ্যা-_খখেদ, 
যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চারণ যতি ইত্যাদির বিদ্যা, 
কল্প অর্থাৎ যজ্ঞপদ্ধতি, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দসমূহের বুৎপত্তি 
ও তাহাদের অর্থ যে শাস্ত্রের দ্বার জান। যায়, এবং ছন্দঃ ও জ্যোতিষ । 
আর পরাবিছ্ধ1! তাহাই, যাহ! দ্বারা সেই অক্ষরকে জানিতে পারা যায় ।*: 

স্থতরাং স্পষ্ট দেখা গেল যে, এই পরাবি্যাই ব্রন্মজ্ঞান। দেবীভাগবতে 
পরাঁভক্তির এই লক্ষণগুলি পাই ঃ তৈল যেমন এক পাত্র হইতে পাত্রাস্তরে 
ঢালিবার সময় অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তেমনি মন যখন অবিচ্ছিন্ন 
তাবে ভগবানকে স্মরণ করিতে থাকে, তখনই পরাভক্তির উদয় হইয়াছে, 
বুঝিতে হইবে ।২ অবিচ্ছিন্ন অন্থরাগের সহিত ভগবানের দিকে হৃদয় ও 
মনের এরূপ অবিরত ও নিত্য স্বিরতাই মানব-হদয়ে সর্বোচ্চ ভগবত-প্রেমের 
প্রকাশ। আর সকল প্রকার ভক্তি কেবল এই পরাভক্তির-_রাগাম্থগা” ভক্তির 
মোপানমাত্র। (ষখন সাধকের হৃদয়ে পরাঙ্ছরাগের উদয় হয়, তখন তাহার 
মন সর্বদাই ভগবানের চিস্তা করিবে, আর কিছুই তাহার স্বতিপথে উদ্দিত 
হইবে না। তিনি নিজ মনে তখন ভগবানের চিস্ত! ছাড়া অন্ত কোন চিস্তাকে 
স্থান দিবেন না। তাহার আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া মনোজগতের ও 
জড়জগতের স্থুল স্ক্্স সর্বপ্রকার বন্ধন অতিক্রম করিয়! শান্ত ও মুক্ত ভাব 
ধারণ করিবে। এক্ূপ লোকই কেবল ভগবানকে নিজ হৃদয়ে উপাসন। 
করিতে সক্ষম। তাহার নিকট অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, প্রতীক ও প্রতিমা, শান্ত্রাদি 


১ দ্বে বিছে বেদিতব্যে ইতি হস ষদ্‌ ব্রদ্ধবিদে! বদস্তি পর চৈবাপরা চ তত্রাপরা ণ্েদে। 
যুর্বেদঃ সামবেদোইতর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পে! ব্াকরণং নিরুত্তং ছন্দো। জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া 
তদক্ষরমধিগম্যতে ।-_মুণ্ডক উপ. ১1১1৪-৫ 

২ চেতসো বর্তনঞ্চেব তৈলধারাসমং সদা ।-_দেবীভাগবত, ৭৩৭।১২ 


পরাবিগ্য! ও পরাভক্তি এক ৭১ 


ও মতামত সবই অনাবশ্তক হইয়! পড়ে--উহাদের দ্বার তাহার আর কোন 
উপকার হয় না । ভগবানকে একপভাঁবে ভালবাস বড় সহজ নয়। 

সাধারণ মানবীয় ভালবাসা- যেখানে প্রতিদান পায়, সেখানেই বুদ্ধি পায়; 
যেখানে প্রতিদান না পায়, সেখানে উদাসীনতা আসিয়া ভালবাসার স্থান 
অধিকার করে। নিতান্ত অল্প ক্ষেত্রেই কিন্তু কোনরূপ প্রতিদান ন। 
পাইলেও প্রেমের বিকাশ দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা 
অগ্নির প্রতি পতঙের ভালবাসার সহিত ইহার তুলনা করিতে পাঁরি। পতঙ্গ 
আগুনকে ভালবাসে, আর উহাতে আত্মসমর্পণ করিয়। প্রাণত্যাগ করে। 
পতঙ্গের স্বভাবই এই ভাবে অগ্নিকে ভালবাসা । জগতে যত প্রকার প্রেম 
ৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কেবল প্রেমের জন্যই ষে প্রেম, তাহাই সর্বোচ্চ ও পূর্ণ নি:স্বার্থ 
প্রেম। এইন্বপ প্রেম আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে কার্ধ করিতে আরম্ভ করিলেই 
পরাভক্তিতে লইয়। যায় 1) 


প্রেম ভ্রিকোণাত্বক 


প্রেমকে আমর] একটি ত্রিকোণ-রূপে প্রকাশ করিতে পাঁরি, উহার 
কোণগুলিই যেন উহার তিনটি অবিভাজ্য বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক | তিনটি কোণ 
ব্যতীত একটি ত্রিকোণ বা ত্রিভুজ সম্ভব নয়, আর এই তিনটি লক্ষণ 
ব্যতীত প্রকৃত প্রেমও সম্ভব নয়। প্রেম-রূপ এই ত্রিকোণের একটি কোণ : 
(প্রেমে কোন দর-কষাকষি বা কেনা-বেচার তাব নাই। যেখানে কোন 
প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়; সে-ক্ষেত্রে উহা 
কেবল দৌকানদারিতে পরিণত হয়। যতদিন পর্যন্ত আমার্দের ভগবানের 
প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও আহ্ুগত্য পালনের জন্য তাহার নিকট কোন না 
কোন অন্রগ্রহ-প্রাপ্তির ভাব থাকে, ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম 
থাকিতে পারে না। ভগবানের নিকট কিছু প্রাঞ্ধির আশায় যাহারা উপাসনা 
করে, তাহার1 এ অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশা না থাকিলে তাহাকে উপাসন1 করিবে 
না। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন তিনি প্রেমাম্পদ বলিয়া, প্ররুত ভক্তের 
এই দিব্য ভাবাবেগের আর কোন হেতু নাই ) 
কথিত আছে, কোন সময়ে এক বনে এক রাজার সহিত জনৈক সাধুর 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাঁপ করিয়াই তাহাঁর পবিভ্রতা 
ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তষ্ট হইলেন। পরিশেষে তাঁহাকে অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন, “আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট কিছু গ্রহণ 
করিতে হইবে ।, সাধু কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন ও বলিলেন, 
“বনের ফল আমার প্রচুর আহার, পর্বত-নিঃস্থত পবিত্র সরিৎ আমার পরাঞ্চ 
পানীয়, বৃক্ষত্বক আমার পর্যাপ্ত পরিধেয় এবং গিরিগুহা1! আমার যথেষ্ট বাঁসস্থান। 
কেন আমি তোমার কিংবা অপরের নিকট কোন কিছু লইব ? রাঁজা বলিলেন, 
"আমাকে অন্ুগৃহীত করিবার জন্য আমার সহিত রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে 
চলুন এবং আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন।' অনেক অন্থুনয়ের পর তিনি 
অবশেষে রাঁজার সহিত যাইতে হ্বীকাঁর করিলেন এবং তাহার সহিত প্রাসাদে 
গেলেন। দান করিবার পূর্বে রাজা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন £ হে 
ভগবান্‌, আমাকে আরও সন্তান-সন্ততি দাও, আরও ধম দাঁও, আরও রাজ্য 


প্রেম ভ্রিকোণাত্বিক ৭৩ 


দাও, আমার শরীর নীরোগ কর, ইত্যাদি। রাজার প্রার্ঘন! শেষ হইবাঁর পূর্বেই 
সাধু নীরবে ঘরের বাহিরে চলিয়া! গেলেন । ইহা দেখিয়া রাঁজা হতবুদ্ধি হুইয়! 
তাহার পশ্চাদগমন করিতে করিতে ডাকিয়া বলিতে লাগলেন, “প্রত, আমার 
দান গ্রহণ ন৷ করিয়াই চলিয়া গেলেন? সাধু তাহার দিকে ফিরিয়া বজিলেন, 
“ভিক্ষুকের কাছে আমি ভিক্ষা করি না। তুমি নিজে তো একজন ভিক্ষুক ; 
তুমি আবার কিভাবে আমাকে কিছু দিতে পারো? আমি এত মূর্খ নই যে, 
ভিক্ষুকের নিকট দান গ্রহণ করিব। যাও, আমার অনুসরণ করিও না।, 

এই গল্পটিতে ধর্মরাঁজ্যে ভিক্ষুক আর ভগবানের প্ররুত ভক্তদের ভিতর 
বেশ প্রভেদ দেখানো হইয়াছে। (কোন বরলাভের জন্য, এমন কি মুক্তিলাভের 
জন্যও ভগবানের উপাসনা কর! অধম উপাসনা । প্রেম কোন পুরস্কার চায় 
না, প্রেম সর্বদা প্রেমেরই জন্য । ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসেন, কারণ তিনি না 
ভাঁলবাসিয়! থাকিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত : তুমি একটি সুন্বর প্রাকৃতিক দৃশ্য 
দোঁখয়া উহা ভাঁলবাসিয়া ফেলিলে। তুমি এ দৃশ্তের নিকট হইতে কোন- 
রূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা কর না, আর সেই দৃশ্যও তোমার নিকট কিছুই প্রার্থন। 
করে না। তথাপি উহা দর্শন করিয়া তোমার মনে আনন্দের জয় হয়__ 
উহা! তোমার মনের অশান্তি দূর করিয়া দেয়, উহা] তোমাকে শাস্ত করিয়া 
দেয়, তোমাকে ক্ষণকালের জন্য একরূপ মত্য স্বভাবের উধ্র্বে লইয়া! যাঁয় এবং 
এক ্বর্গায় আনন্দে মনকে শান্ত করিয়া দেয়। ইহাই প্রকৃত প্রেমের ভাব, 
এবং এই বেশিষ্ট্যই উক্ত ত্রিকোণাত্মক প্রেমের একটি কোণ। অতএব 
প্রেমের পরিবর্তে কিছু চাহিও না, সর্বদা দাতার আসন গ্রহণ কর । ভগবানকে 
তোমার প্রেম নিবেদন কর, পরিবর্তে তাহার নিকট কিছু চাহিও না) 

'প্রেমরূপ ত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ £ প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। যাহারা 
ভয়ে ভগবানকে ভালবাসে, তাহার! মন্ধস্তাধম ; তাহাদের মনুষ্যভাব এখনও 
পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। তাহার! শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। 
তাহারা মনে করে, ভগবান্‌ এক বিরাট পুরুষ, তাহার এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে 
চাবুক; তাহার আজ্ঞাপালন না করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে । ভগবান্কে 
দণ্ডের ভয়ে উপাঁসনা করা অতি নিয়শ্রেণীর উপাসনা | এইরূপ উপাসনাঁকে যদি 
উপাননাই বলিতে হয়, তবে উহা! অতি অপরিণত ভাবেরই উপাসন1 | যতদিন 
হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে, ততদিন সেখানে ভালবাসাও থাকিবে কি করিয়া ? 


৭8 ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


প্রেম ত্ঘভাঁবতই সমুদয় ভয়কে জয় করিয়া ফেলে। কল্পনা কর, এক তরুণী 
জননী পথে চলিয়াছেন ; একটি কুকুর ভাকিলেই তিনি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি 
নিকটতম কোন গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্ত যদি তাহার শিশু তাহার সঙ্গে 
থাকে এবং ষদ্দি একটি সিংহ শিশুটির উপর লাফাইয়। পড়ে, তখন 'সেই জননী 
কোথায় থাকিবেন ?-_সিংহের মুখে । শিশুটিকে বাচাইবাঁর জন্য অবশ্তই তিনি 
আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। ভালবাস1 সর্ববিধ ভয়কে জয় করে । আমি জগং 
হইতে পৃথক্‌--এই প্রকার একটি স্বার্থপর ভাঁব হইতেই ভয় জন্মে। মনকে 
সঙ্কীর্ণ করিয়া আমি নিজেকে যত স্বার্থপর করিয়া ফেলিব, আমার ভয়ও 
সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাঁইবে। যদি কেহ মনে করে, সে কোন কাজের 
নয়, নিশ্চয়ই সে ভয়ে অভিভূত হইবে । আর নিজেকে যতই তুচ্ছ ও ক্ষত্র 
বলিয়া না ভাবিবে, ততই তোমার ভয় কমিয়া যাইবে । যতদিন তোমার 
একবিন্দু ভয় আছে, ততদিন তোমার মধ্যে প্রেম থাকিতে পারে না। 
প্রেম ও ভয় ছুইটি একত্র থাকিতে পারে না। যাঁহার। ভগবানকে ভালবাসেন, 
তাহার কখনই তাহাকে ভয় করিবেন না। “ভগবানের নাম বৃথা লইও না» 
এই আদেশ শুনিয়। প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক হাসিয়া উঠেন। প্রেমের ধর্মে 
ভগবন্িন্দা কোথায়? যেরূপেই হউক, প্রভুর নাম যত লইতে পারে, ততই 
মঙ্গল। প্ররুত.ভক্ত তাঁহাকে ভালবামে, তাই তো তাহার নাম করে) . 

 প্রেমরূপ ত্রিকোণের তৃতীয় কোণ £ প্রেমে প্রতিদ্ন্দীর স্থান নাই। 
প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাঁকিবে না, কারণ প্রেমেই প্রেমিকের 
সর্বোচ্চ আদর্শ ব্ূপাঁয়িত। যতদিন ন। ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্বোচ্চ 
আদর্শ হইয়া দাড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। হইতে পারে, অনেক 
স্থলে মানুষের ভালবাসা ভূল পথে চালিত হয়, অপানত্রে অপিত হয়, কিন্তু 
প্রেমিকের পক্ষে তাহার প্রিয় সর্বদ তাহার সর্বোচ্চ আঁদর্শ। একজন হয়তো 
জঘন্যতম ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছে, আর একজন- _মহত্বম এক ব্যক্তিকে 
ভালবাসিতেছে, তা সত্বেও উভয়ত্র নিজ আদর্শকেই ভালবাসা হইতেছে। 
প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই ঈশ্বর বল! হয়। অজ্ঞ বা জ্ঞানী, সাধু বা 
পাপী, নর ব। নারী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত--সকলেরই উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর । 
সমুদয় সৌন্দর্য, মহত্ব ও শক্তির উচ্চতম আদর্শসমূহ সমন্বিত করিলেই প্রেমময় 
ও প্রেমাম্পদ ভগবানের পূর্ণতম ভাব পাওয়! যাঁয় )) 
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এই আদর্শগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কোন না কোনরূপে স্বভাবতই 
বর্তমান | উহারা যেন আমাদেরই মনের অঙ্গ বা অংশবিশেষ | মাঁনবপ্রকৃতিতে 
ষে-সকল ক্রিয়ার বিকাঁশ দেখিতে পাঁওয়া যায়, এগুলি সবই আদর্শকে 
ব্যাবহারিক জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা। আমরা আমাদের চতুর্দিকে 
সমাজে ষে নানাবিধ কর্মের প্রকাঁশ ও আন্দোলন দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন 
ভিন্ন আত্মার বিভিন্ন আদর্শকে কার্ধে পরিণত করিবার চেষ্টার ফলমাত্র। 
ভিতরে যাহা আছে, তাহাই বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে । মাঁনবহৃদয়ে 
আদর্শের এই চিরপ্রবল প্রভাবই একমাত্র প্রেরণাশক্তি, যাহা মানবজাতির মধ্যে 
সতত ক্রিয়াশীল । হইতে পারে, শত শত জন্মের পর, সহ্শ্র সহশ্স বৎসর 
চেষ্টার পর মাহ্নষ বুঝিতে পাঁরে আমাদের অন্তরের আদর্শ অনুযায়ী বাহিরকে 
গড়িয়! তুলিবাঁর চেষ্টা বা বাহিরের অবস্থাসমূহের সহিত ভিতরের আদর্শকে 
সম্পূর্ণ খাঁপ খাওয়াইবার চেষ্টা বৃথা । এইটি বুঝিতে পারিলে সাধক বহির্জগতে 
নিজের আদর্শ প্রক্ষেপ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেই উচ্চতম প্রেমের 
ভূমি হইতে আদর্শকেই আদর্শরপে উপাঁসন। করে। সমুদয় নিয়স্তরের 
আদর্শগুলি এই পূর্ণ আদর্শের অন্তর্গত | 

সকলেই এ কথার সত্যতা স্বীকার করেন ষে, কুব্ধপার মধ্যেও প্রেমিক 
হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকেন। বাহিরের লোক বলিতে পাঁরে, প্রেম 
অপাত্রে প্রদত্ত হইতেছে, কিন্ত প্রেমিক কুরূপা দেখেন না, তিনি তাহার 
হেলেনকেই দেখিয়া থাকেন। স্থন্দর বা কুৎসিত যাহাই হউক, প্রেমের 
আধার প্রকৃতপক্ষে ষেন একটি কেন্দ্র, তাঁহার চারিদিকে আমাদের আদর্শগুলি 
রূপায়িত হয়। সাধারণতঃ মান্ষ কিসের উপাসনা করে ?__অবশ্য শ্রেষ্ঠ 
ভক্ত প্রেমিকের সর্বাবগাহী পূর্ণ ভাবাদর্শ নয়। নরনারীগণ সাধারণতঃ নিজ 
নিজ অন্তরের আদর্শকেই উপাসন। করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শকে 
বাহিরে আনিয়। তাহাঁরই সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। তাই তো৷ 
আমর! দেখিতে পাই, যাহার নিজের! নিষ্টর ও রক্তপিপান্থ্‌, তাহারা এক 
রক্তপিপাস্থ ঈশ্বর কল্পনা করে, কারণ তাহারা কেবল নিজ নিজ ভাবের উচ্চতম 
আদর্শকেই ভালবামিতে পারে। এই জন্ঠুই সদ্ভাঁবাপন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরের 
আদর্শ অতি উচ্চ, তীহাঁর আদর্শ অপর ব্যক্তির আদর্শ হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌ । 
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'ষে প্রেমিক ব্যক্তি স্বার্থপরতা, লাভের আকাঁঙ্ষা ও পরিবর্ত-ভাঁবের 
উর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং ঈশ্বর সন্বদ্ধে ধাহার কোঁন ভয় নাই, তীহাঁর আদর্শ 
কি? মহাঁনাহমময় ঈশ্বরকেও তিনি বলিবেন- আমি তোমাকে আমার 
সর্বস্ব দিয়াছি, আমার নিজের বলিতে আর কিছুই নাঁই, তথাপি তোমার 
নিকট হইতে আমি কিছুই চাই না। বাস্তবিক এমন কিছুই নাই, যাহা 
আমি “আমার” বলিতে পারি। যখন সাধক এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করেন, 
তখন তাহার আদর্শ প্রেমজনিত পূর্ণ নির্ভীকতার আদর্শে পরিণত হয়। 
এই প্রকার সাধকের সর্বোচ্চ আদর্শে কোন প্রকার বিশেষত্বরূপ সঙ্কীর্ণত। থাঁকে 
না। উহা! সার্বভৌম প্রেম, অনন্ত ও অনীম প্রেম, উহাই প্রেমন্বরূপ । প্রেমের 
এই মহান আদর্শকে তখন সেই সাধক কোনরূপ প্রতীক ব। প্রতিমার সহায়তা 
না লইয়াই উপাসনা করেন। এই সর্বাবগাঁহী প্রেমকে “ইষ্ট” বলিয়া উপাঁসন। 
করাই পরাভক্তি। অন্য সকলপ্রকার ভক্তি কেবল উহা লাভের সোপানমাত্র। 

এই প্রেমধর্ম অনুসরণ করিতে করিতে আমরা যে সফলতা বা বিফলতাঁর 
সম্ম্থীন হই, সে-সব এই আদর্শলাঁভের পথেই ঘটে। অন্তরে একটির পর 
একটি বস্ত গৃহীত হয় এবং আমাদের আদর্শ উহার উপর একে একে প্রক্ষিপ্ধ 
হইতে থাকে । ক্রমশঃ এই সমুদয় বাহাবস্তই ক্রমবিস্তারশীল সেই আভ্যন্তরীণ 
আদর্শকে প্রকাঁশ করিতে অক্ষম হয়, এবং ভক্ত স্বভাবতই একটির পর একটি 
আদর্শ পরিত্যাগ করেন। অবশেষে সাধক বুঝিতে থাকেন, বাহৃবস্ততে আদর্শ 
উপলদ্ধি করিবার চেষ্টা বৃথা, আদর্শের সহিত তুলনায় সকল বাহ্বস্তই অতি 
তুচ্ছ। কালক্রমে তিনি সেই সর্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ €প্রম লাভ করেন। উহা! 
তাহার অন্তরে জীবন্ত ও সত্যন্বরূপে অন্ুভূত হয়। যখন ভক্ত এই অবস্থায় 
উপনীত হুন, তখন “ভগবান্‌কে প্রমাণ করা যায় কি না? ভগবান্‌ সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান্‌ কি না ?-_-এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার আর ইচ্ছাই 
হয় না। তাহার নিকট ভগবান্‌ প্রেমময়, প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং এই 
ভাবই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। গ্রেমরূপ বলিয়! ঈশ্বর শ্বতঃসিদ্ধ, অন্থপ্রমাঁণ- 
নিরপেক্ষ । প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তিত্ব-প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা 
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নাই । অন্ঠান্ত ধর্মের শাসক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাঁণ করিতে অনেক যুক্তি আবশ্ঠক 
হয় বটে, কিস্তু এ অবস্থায় ভক্ত এন্ধপ ঈশ্বর ধারণ! করিতে পারেন না। তাহার 
নিকট এখন ভগবান্‌ কেবল প্রেমন্বরূপে বর্তমান । সকলের অস্তর্ধামিূপে তাহাকে 
অনুভব করিয়া ভক্ত আনন্দে বলিয়া! উঠেন, “কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে 
না, পতির অস্তর্ধামী আত্মার জন্যই পতিকে ভালবাসে । কেহই' পত্ীর জন্য 
পত্বীকে ভালবাসে না, পত্বীর অস্তর্ধামী আত্মার জন্যই পত্বীকে ভালবাসে 1, ' 

কেহ কেহ বলেন, স্বার্থপরতাই মানুষের সর্বপ্রকার কর্ষের মূল । উহাঁও 
প্রেম, তবে (কোন বস্ত বা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ হইয়া ) “বিশেষ'-ভাবাঁপন্ন 
হওয়ায় উহ] নিমস্তরে নামিয় গিয়াছে মাত্র। যখন আমি নিজেকে জগতের 
সকল বস্ততে অবস্থিত ভাবি, তখন আমার প্রেম বিশ্বব্যাপী হয় এবং আঁমাতে 
স্বার্থপরত! থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি ভ্রমবশতঃ নিজেকে বিশ্ব 
হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুপ্র প্রাণী মনে করি, তখন আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ ভাব 
ধারণ করে। প্রেমের বিষয়কে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করায় আমাদের ভ্রম দৃঢ় 
হইয়া যাঁয়। এই জগতের সকল বস্তই ভগবত-প্রস্থত, স্তরাং ভালবাসার 
যোগ্য। কিন্তু ইহা সর্বদা স্মরণ বাঁখা উচিত যে, সমট্টিকে ভালবাঁসিলে 
অংশগুলিকেও ভালবাসা হইল। এই সমষ্টিই প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত 
ভক্তগণের ভগবান । ঈশ্বর-বিষয়ক অন্তান্ত ভাব যখা__ব্বর্গস্থ পিতা, শাস্তা, 
শষ্টা-_নানাবিধ মতামত, শাস্ত্র প্রভৃতি এরূপ ভক্তের নিকট নিরর্থক, তাহাদের 
নিকট এ-সবের কোঁন প্রয়োজনীয়তা নাই ঃ কারণ পরাভক্তির প্রভাবে 
তাহারা একেবারে এই সকলের উর্ধ্বে উঠিয়। গিয়াছেন। 

'যখন অস্তর শুদ্ধ, পবিত্র এবং এরশ্বরিক প্রেমাম্বতে পরিপূর্ণ হয়, তখন ঈশ্বর 
প্রেমস্বরূপ”_এই ভাব ব্যতীত ঈশ্বরের অন্ত সর্বপ্রকার ধারণ! বাঁলকোচিত 
ও অসম্পূর্ণ বা অস্ুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পরাভক্তির প্রভাবই 
এইরূপ । তখন সেই সিদ্ধ ভক্ত তাহার ভগবানকে মন্দিরাদিতে বা গির্জার 
দর্শন করিতে যান না; তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না যেখানে ভগবান্‌ 
নাই। তিনি তীঁহাকে মন্দিরের ভিতরে দেখিতে পাঁন, বাহিরেও দেখিতে 
পান, সাধুর সাঁধুতায় দেখিতে পান, পাপীর পাঁপেও দেখিতে পান, কারণ তিনি 
ষে পূর্বেই তাহাকে নিত্যদীপ্ডিমান্‌ ও নিত্যবর্তমান এক সর্বশক্তিমান্‌ অনির্বাণ 
প্রেমজ্যোতিরূপে নিজ হৃদয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন |, 


মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা 


, মানবীয় ভাষায় প্রেমের এই সর্বোচ্চ আদর্শ প্রকাশ করা অসম্ভব। 
উচ্চতম মানবকল্পনাও উহার অনস্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য অনুভব করিতে অক্ষম। 
তথাপি সর্বদেশের নিম্ন ও উচ্চ ভাঁবের প্রেমধর্মের সাধকগণকে তাহাদের প্রেমের 
আদর্শ বুঝিতে ও বুঝাইতে চিরকালই এই অন্থপষোগী মানবীয় ভাষ! ব্যবহার 
করিতে হইয়াছে । শুধু উহাই নয়, বিভিন্ন প্রকারের মানবীয় প্রেমই এই 
অব্যক্ত তগবত-প্রেমের প্রতীকরূপে গৃহীত হুইয়াছে॥ মানব এশ্বরিক বিষয়- 
সমূহ নিজের মানবীয় ভাবেই চিন্তা করিতে পারে, এবং সেই পূর্ণ কেবল 
আমাদের আপেক্ষিক ভাষাতেই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে। 
সমুদয় জগৎ আমাদের নিকট যেন সীমার ভাষায় লেখা অসীমের কথা। এই 
কারণেই ভক্তের ভগবান্‌ ও তাহার উপাসনা-বিষয়ে লৌকিক প্রেমের 
লৌকিক ভাষ! ও শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

পরাঁভক্তির কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই দিব্য প্রেম বিভিন্ন উপায়ে 
বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । ইহার মধ্যে সর্বনিয় অবস্থাকে 'শাস্ত 
ভক্তি” বলে। যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজলিত হয় নাই, বাহ্‌ 
ক্রিয়াকলাপও ভক্তি অপেক্ষা একটু উন্নততর সাধারণ ভালবাসার উদয় হইয়াছে 
মাত্র, উহাতে তীব্রবেগসম্পন্ন প্রেমের উন্মত্ত মোটেই নাই, এভাবে ভগবানের 
উপাসনাকে "শান্ত ভক্তি” ব। শান্ত প্রেম” বলে। দেখিতে পাই, জগতে কতক 
লোক আছেন, তীহারা ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে ভালবাসেন, 
আর কিছু লোক আছেন, তাহারা ঝড়ের মতে। বেগে চলিয়া যাঁন। 
শীস্ত-ভক্ত ধীর শাস্ত নমত্র। তদপেক্ষা! একটু উচ্চতর ভাব-দাশ্ত। এ অবস্থায় 
মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দাস ভাবে । বিশ্বাসী ভূত্যের প্রভূভক্তিই তাহার 
আদর্শ । | 
তার পর “সখ্য-প্রেম'__ এই সধ্য-প্রেমের সাধক ভগবানকে সম্বোধন করিয়। 
থাঁকেন, “তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।'১ এরূপ ভক্ত ভগবানের কাছে স্বায় উন্মুক্ত 


পাপা পপ পা 


১ ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা তবমেব ।--পাগুবগীতা 
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করে, যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট নিজের হৃদয় খোলে, এবং জানে বন্ধু তাহার 
দৌষের জন্য তাহাকে কখনই তিরস্কার করিবে না, বরং সর্ধদাই সাহাঁষ্য 
করিতে চেষ্টা] করিবে । বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাঁব থাকে, 
সেইরূপ সখ্যপ্রেমের সাধক ও তাহার সখারূপ ভগবানের মধ্যে একটা সমভাবের 
আদানপ্রদদান চলিতে থাকে । সুতরাং ভগবান আমাদের হৃদয়ের অতি 
সন্নিহিত বন্ধু হইলেন--সেই বন্ধুর নিকট আমর আমাদের জীবনের সব কথা 
খুলিয়া বলিতে পারি, আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্তভাবগুলি 
তাহার নিকট জানাইতে পারি। সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, তিনি যাহাতে 
আমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া আমর। একেবারে নিশ্চিন্ত 
হইতে পারি। এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে তীাহাঁর সমান মনে করেন। 
ভগবান যেন আমাদের খেলার সাথী, আমরা সকলে যেন এই জগতে খেলা 
করিতেছি। যেমন ছেলেরা খেল! করে, যেমন মহামহিমা্থিত রাজা- 
মহারাজগণও নিজ নিজ খেল! খেলিয়া৷ যান, সেইরূপ প্রেমময় ভগবান্ও 
নিজে জগতের সহিত খেলা করিতেছেন। তিনি পূর্ণ, তাহার কিছুরই 
অভাব নাই। তাহার স্থ্টি করিবার প্রয়োজন কি? আমর] কার্য করি, তাহার 
উদ্দেশ্য কোন অভাবপুরণ, আর অভাব বলিতেই অসম্পূর্ণতা বুঝাঁয়। ভগবান্‌ 
পূর্ণ, তাহার কোন অভাব নাই। কেন তিনি এই নিয়ত কর্মময় সি লইয়া 
ব্যস্ত থাকেন? তাহার উদ্দেশ্য কি? ভগবাঁনের স্ষ্টির উদ্দেশ্ট-বিষয়ে আমরা! 
যে-সকল উপন্তাঁস কল্পনা করি, সে-গুলি গল্পহিসাঁবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু 
উহাদের অন্ত কোন মূল্য নাই। বান্তবিক সবই তাহার লীলা বা খেলা। 
এই জগৎ তাহার খেলা ক্রমাগত এই খেলা চলিতেছে । তাহার পক্ষে সমুদয় 
জগং নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত একটি যজার খেলামাত্র। যদি তুমি দরিদ্র হও, 
তবে এ অবস্থাকেই একটি কৌতুক বলিয়া উপভোগ কর--যদি ধনী হও তো 
এ অবস্থাও আর একটি তামাসাব্পে সম্ভোগ কর। বিপদ আসে তে বেশ 
মজা, আবার স্থখ পাইলে মনে করিতে হইবে, এ আরও ভাল মজা । সংসার 
একটি ক্রীড়াক্ষেত্র__-আমরা এখানে বেশ নানারপ কৌতুক উপভোগ 
করিতেছি--যেন খেল। হইতেছে, আঁর ভগবান আমাদের সহিত সর্যদাই খেল! 
করিতেছেন, আমরাও তাহার সহিত খেলিতেছি। ভগবান আমাদের 
অনস্তকাঁলের খেলার সাথী, কেমন স্থন্দর খেলা খেলিতেছেন! খেল৷ সাঙ্গ 


৮৩ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হইল--এক যুগ শেষ হইল। তারপর অল্লাধিক সময়ের জন্য বিশ্রাম-_-তার 
পর আবার খেল। আরম্ভ--আবার জগতের স্্টি কেবল যখন ভূলিয়া যাঁও 
সবই খেলা, আর তুমিও এ খেলার সহায়ক, তখনই--কেবল তখনই ছুঃখকষ্ট 
আসিয়া উপস্থিত হয়; তখনই হৃদয় ভারাক্রাস্ত হয়, আর সংকার তোমার 
উপর প্রচণ্ড শক্তিতে চাঁপিয়া বসে। কিন্তব যখনই তুমি এই.ছু-দণ্ড জীবনের 
পরিবর্তনশীল ঘটনাঁবলীতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর, আর যখন সংসারকে লীলাভূমি 
ও নিজদিগকে তাহার লীলাসহায়ক বলিয়া মনে কর, তখনই তোমার 
দুঃখ চলিয়া যাইবে। প্রতি অণুতে তিনি খেলা করিতেছেন । তিনি খেলা 
করিতে করিতে পৃথিবী, সুর্য, চন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছেন । তিনি মন্য্যু- 
হৃদয়, প্রাণী ও উত্তিদ্সমূহের সহিত খেল। করিতেছেন। আমরা যেন তাহার 
হাতে দাবাবোড়ের ঘুঁটি, একটি ছকে বসাইয়া তিনি যেন সেগুলি চালিতেছেন। 
তিনি আমাদিগকে প্রথমে একদিকে, পরে অপর দিকে সাজাইতেছেন-_ 
আমরাও জ্ঞাতসারে ব। অজ্ঞাতসারে তাহাঁরই খেলার সহায়ক । কি আনন্দ! 
আমরা তাহার খেলার সহায়ক) 

(পরবর্তী ভাবকে 'বাৎ্পল্য* বলে। উহাতে ভগবানকে পিতা না ভাবিয়া 
সন্তান ভাবিতে হয়। এটি কিছু নৃতন রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু 
উহার উদ্দেশ ঈশ্বর সন্বন্ধে আমাদের ধারণ হইতে এশ্বর্ষের ভাবগুলি দূর 
করা । এই্বর্য-ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে। ভালবাসায় কিন্তু ভয় থাঁক! 
ঠিক নয়। চরিত্র-গঠনের জন্য ভক্তি ও আজ্ঞাবহতা অভ্যাস করা আবশ্তক 
বটে, কিন্ত একবার চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে প্রেমিক যখন শাস্ত-প্রেমের একটু 
আসম্বাদ পান, আবার প্রেমের তীব্র উন্মততাঁও কিছু আশ্বাদ করেন, তখন 
তাহার আর নীতিশাস্ত্, বিধিনিয়ম প্রভৃতির কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে ন|। 
ভক্ত বলেন, আমি ভগবানকে মহামহিম, এই্বরধশালী, জগদীশ্বর দেবর্দেবরূপে 
ভাবিতে চাই না। ভগবানের ধারণা হইতে এই ভয়োৎপাঁদক এখরধভাব দূর 
করিবার জন্য তিনি ভগবানকে নিজ শিশুসস্তানরূপে ভালবাসেন । মাতাঁপিতা! 
সম্তানকে ভয় করেন না, তাহার প্রতি তাহাদের ভক্তিও হয় না। সন্তানের 
কাছে তাহাদের প্রার্থনা করিবারও কিছু থাকে না। সস্তান সর্বদাই 
গ্রহীতা, সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য মাতাঁপিতা শত শতবার শরীরত্যাগ 
করিতে প্রস্তত। তীহাদদের একটি সন্তানের জন্য তাহার! সহম্্র জীবন উৎসর্গ 
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করিতে প্রস্তত। এই ভার হইতে ভগবান্কে বাৎসল্যভাবে ভালবাসা হয়। 
যে-সকল ধর্মসন্প্রদাক়্ বিশ্বাস করেন, ভগবান্‌ অবভীর্ণ হন, তাহাদের মধ্যেই এই 
বাৎসল্যভাবে উপাস্ন] স্বাভাবিক .। মুসলমানদের পক্ষে ভগবান্কে রাঁৎসল্যভাবে 
উপাসনা করা অসম্ভব, তাহাব্রা 'ভয়ে এ-ভাব হইতে দূরে সবিয়া যাইবেন। 
কিন্তু শ্রীষ্টান ও হিন্দু সহজেই ইহা বুঝিতে পারেন, কারণ তাহাদের মাতৃক্রোড়ে 
যীশু 'ও কৃষ্ণের. শিশুমূতি রহিয়াছে । ভারতীয় নারীগণ অনেক সময় 
নিজদিগকে শ্রীকৃষ্ণের . মাতা বলিয়া চিস্তা করেন; গ্রীষ্টান জননীগণও 
নিজদিগকে গ্রীষ্টের মাতা বলিয়া চিস্তা করিতে পাঁরেন। ইহা হইতে 
পাশ্চাত্য দেশে ঈশ্বরের মাতৃভাবের জ্ঞান আসিবে $ আর ইহ] তাহাদের বিশেষ 
প্রয়োজন | ভগবানের প্রতি ভয্মভক্তিরূপ কুসংস্কার আমাদের অস্তরের অস্তস্তলে 
দৃঢ়মূল হইয়া আছে। এই ভয়মিশ্িত ভক্তি ও এম্বধমহিমার ভাব প্রেমে 
একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে অনেক দিন 'লাগে ।) | 

মানবীয় ভাবের আর একটি রূপে ভগবৎ-প্রেমের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। 
উহার নাঁম “মধুর'-ভাঁব, সর্বপ্রকার ভাবের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ট । এ সংসারে 
প্রকাশিত সর্বোচ্চ প্রেমের উপর "উহার ভিত্তি-_আঁর মানবীয় অভিজ্ঞতায় 
যতপ্রকার প্রেম আছে, তাহার মধ্যে উহাই উচ্চতম, ও প্রবলতম। স্ত্রী-পুরুষের 
প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকাতিকে ওলট-পালট করিয়া দেয়, আর কোন্‌ 
প্রেম সেরূপ করিতে পারে ? কোন্‌ প্রেম মানুষের প্রতিটি পরমাণুর মধ্য দিয়! 
সধশরিত হইয়! তাহাকে পাগল করিয়৷ তুলে ?_তাহাঁর নিজের প্রকৃতি ভূলাইয়। 
দেয়? মানুষকে হয় দেবতা, নয় পশ্ড করিয়া ফেলে? দিব্য প্রেমের এই মধুর- 
তাবে ভগবান্‌ আমাদের পতি । আমরা সকলে স্ত্রী; জগতে পুরুষ .আর কেহ 
নাই। একমাত্র পুরুষ আছেন--তিনিই, আমাদের সেই প্রেমাম্পদই একমাত্র 
পুরুষ ।. পুরুষ শ্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যে ভালবাসা দিয়া থাকে, সেই 
ভাঁলবাঁসা ভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হইবে? 

(আমরা জগতে .যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, যাহা৷ লইয়া আমরা 
অল্লাধিক পরিমাঁণে খেলাই করিতেছি, ভগবান্ই সেগুলির একমাত্র লক্ষ্য; তবে 
দুঃখের বিষয়, যে অনস্ত. সমুদ্রে ৫প্রমের প্রবল শ্রোতদ্বতী অবিরতভাবে প্রবাহিত 
হইতেছে, মানব তাহা জানে না; হৃতরাং নির্বোধের স্ঠায় সে মান্ষরূপ 
ত্র ক্ষুজ পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। মানবপ্রক্তিতে 
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সস্তভানের প্রতি ষে প্রবল স্সেহ দেখা যায়, তাহা কেবল একটি সন্তানরূপ ক্ষুদ্র 
পুতুলের জন্য নয়; যদি তুমি অন্ধভাবে এ একটিমাত্র সন্তানের উপরই উহা 
প্রয়োগ কর, তবে সেজন্ত তোমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু এ 
কষ্টভোগ হইতেই তোমার এই বোধ আঁদিবে, তোমার ভিতরে 'যে-প্রেম 
আছে, তাহা যর্দি কোন মন্ুষ্যে প্রয়োগ কর, তবে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই 
হউক, মনে দুঃখ ও বেদনা পাইবে । অতএব আমাদের প্পেম সেই 
পুরুষোত্বমকেই দিতে হইবে--খাহার বিনাশ নাই, ধাহার কখন কোন 
পরিবর্তন নাই, ধাহার প্রেমসমুত্রে জোয়ার-ভাটা নাই। প্রেম যেন তাহার 
প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হয়, যেন উহা ভগবানের নিকট পৌছায়--ঘিনি 
প্রকৃতপক্ষে প্রেমের অনস্ত সমূত্রন্বরূপ, প্রেম যেন তাহারই নিকট পৌছাঁয়।, 
সকল নদীই সমুদ্রে গিয়া পড়ে, একটি জলবিন্দুও পর্বতগাত্র হইতে পতিত 
“হইয়া নদীতে থামিতে পাঁরে না, এ নদী যত বড়ই হউক না কেন! অবশেষে 
দেই জলবিন্দু কোন না! কোনরূপে সমুদ্রে যাইবার পথ করিয়া লয়। তগবান্ই 
আমাদের সর্বপ্রকীর ভাবাবেগের একমাত্র লক্ষ্য ' যদি রাগ করিতে চাও, 
ভগবানের উপর রাগ কর। তোঁমার প্রেমাস্পদকে তিরস্কার কর, বন্ধুকে 
ভ€সন| কর ; আর কাহাকে তুমি নির্ভয়ে তিরস্কার করিতে পারো? মত্য-জীব 
তোমার রাগ সহা করিবে না; প্রতিক্রিয়া আসিবেই। দি তুমি আমার উপর 
ক্রুদ্ধ হও, আমিও অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপর ক্ুদ্ধ হইয়া! উঠিব, কারণ 
আমি তোমার ক্রোধ সহ্‌ করিতে পারিব না । তোমার প্রেমাস্পদকে বলো, 
“তুমি আমার কাছে কেন আসিতেছ না? কেন তুমি আমাকে এভাবে একা 
ফেলিয়। রাখিয়াছ ? ভগবাঁন্‌ ছাড় আর কিসে আনন্দ আছে? ছোট ছোট 
মাটির টিপিতে আর কি সুখ? অনস্ত আনন্দের ঘনীভূত ভাবকেই অন্বেষণ 
করিতে" হইবে--ভগবান্ই এই আনন্দের ঘনীভূত ভাব। আমাদের সকল 
ভাঁবাবেগ ষেন তাহারই সমীপে উন্নীত হয়। এগুলি ভাহারই জন্য অভিপ্রেত 
লক্ষ্যত্রষ্ট হইলে এগুলি নীচভাবে পরিণত হয়; সোজা লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ 
ঈশ্বরের নিকট পৌছিলে অতি নিন্নতম বৃত্তি পর্যস্ত রূপাস্তরিত হয়। মাহষের 
শরীর ও মনের সমুদ্নয় শক্তি ষে ভাবেই প্রকাশিত হউক ন! কেন, ভগবান্ই 
উহাদের একমাত্র লক্ষ্য-_“একাঁয়ন” | মহুয্হ্ৃদয়ের সব ভালবাসা---সব প্রবৃত্তি 
যেন ভগবানের দিকেই যাঁয়; তিনিই একমাত্র প্রেমাম্পদ। এই হায় আর 
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কাহাকে ভালবাঁপিবে? তিনিই পরম স্বন্দর, পরম মহৎ, সৌন্দর্যস্বরূপ, 
মহত্বন্বব্ূপ। তাহা অপেক্ষা সুন্দর জগতে আর কে আছে? তিনি ব্যতীত 
স্বামী হইবার উপযুক্ত জগতে আর কে আছে? জগতে ভালবাসার উপযুক্ত 
পাক্জর আর কে আছে? অতএব তিনিই যেন আমাদের স্বামী হন, তিনিই 
যেন আমাদের প্রেমাস্পদ হন। 

অনেক সময় দেখ! যায়, দিব্যপ্রেমে মাঁতোয়ার। ভক্তগণ এই ভগবংপ্রেম 
বর্ণনা করিতে গিয়া সর্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়। 
থাকেন, উহাকেই যথেষ্ট উপযোগী মনে করেন । মূর্খের৷ ইহ] বুঝে না-_-তাহার। 
কখন ইহা বুঝিবে না । তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়! থাকে। 
তাহার। এই আধ্যাত্সিক প্রেমোন্সত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া 
বুঝিবে? “হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন ! যাহাকে তুমি 
একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত হইয়া থাকে । 
তাঁহার সকল ছুঃখ চলিয়! যায়। সে তোমা ব্যতীত আর সব ভূলিয়! যায়|”, 
প্রিয়তমের সেই চুম্বন__ সাহার অধরের সহিত সেই স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও-_ 
যাহা ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে। 
ভগবান্‌ ধাহাকে একবার তাহার অধরাম্মৃত দিয়! কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার 
সমুদয় প্রকৃতিই পরিবত্তিত হুইয়া যায়। তাহার পক্ষে জগৎ অন্তহিত্ত হয়-_ 
তাহার পক্ষে তুর্য-চন্ছের আর অস্তিত্ব থাকে না, সমগ্র জগত্প্রপঞ্চই সেই এক 
অনস্ত প্রেমের সমুক্রে বিগলিত হুইয়। যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরম 
অবস্থ।। 

প্রকৃত ভগবংপ্রেমিক আবার ইহাঁতেও সন্তষ্ট নন। স্বামি-ন্ত্রীর প্রেমও 
তাহার নিকট তত উন্মা্ক নয়। ভক্তের অবৈধ ( পরকীয় ) প্রেমের ভাব 
গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহ1 অতিশয় গ্রবল। উহার অবৈধত] তাহাদের 
লক্ষ্য নয়। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে, যতই উহ বাঁধা পায়, ততই 
উগ্রভাব ধারণ করে। ম্বামি-স্ত্রীর ভালবাসা সহজ স্বচ্ছন্দ__ উহাতে কোন 
বাধাবিক্প নাই। সেই জন্ত ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন নারী তাহার 


১ হুরতবর্ধনং শোকনাশনং হ্বরিতবেণুন! মুষ্টু চুদ্বিতন্‌। 
ইতয়রাগবিষ্মারণং নৃণাং বিতয় বীর নত্তেহধরামৃতম্‌ $-শ্রীমন্তাগবত, ১০।৩১1১৪ 


৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, এবং তীহার পিতা, মাতা বা! ্বামী এ প্রেমের বিরোধী । 
যতই এঁ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই উহা! প্রবল ভাঁব ধারণ করিতে থাকে'। 
শ্ীক্ণ বৃন্দাবনে কিরূপ লীল। করিতেন, কিরূপে সকলে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে 
ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার কঃস্বর শুনিবামাত্র গোপীরা--সেই ভাগ্যবতী 
গোগীরা সবকিছু ভূলিয়া_-জগতৎ তুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, সাংসারিক 
কর্তব্য, সংসারের স্থখছুঃখ তুলিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, 
মানবীয় ভাষা! তাঁহা প্রকাঁশ করিতে অক্ষম। (মাহষ-_মাহুষ, তুমি ভগবৎ- 
প্রেমের কথা বলো, আবার জগতের সব অপাঁর' বিষয়ে নিযুক্ত থাঁকিতেও 
পারো; তোমার কি মন মুখ এক? যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম 
থাকিতে পারে না । যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না) এই 
ছুইটি কখন একত্র থাকে না। আলো এবং অন্ধকার (রবি ও রজনী ) কখন 
একসঙ্গে থাকে না) | 


১ জহী। রাম তহা/কাম নহী', জহ। কাম তহ। নহী রাম। " ' 
“ ছু'ছ মিলত নহী' রব. রজনী নহী" মিলত একঠাম ।--ঠোহা, ভুলসীদান 


উপসংহার 


যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন দর্শনশাপ্ব 
ফেলিয়া দিতে হয়, কে আর তখন এগুলির জন্য ব্যস্ত হইবে? মুক্তি, উদ্ধার, 
নির্বাণ_এ-সবই তখন কোথায় চলিয়া যায়! এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে 
পাইলে কে মুক্ত হইতে চায়? (ভগবন্, আমি ধন জন সৌন্দর্য বিদ্যা--এমন 
কি মুক্তি পর্বস্ত চাই না। জন্মে জন্মে তোমাতে ষেন আমার অহৈতুকী ভক্তি 
থাকে ।'১ ভক্ত বলেন, “চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি । তখন 
কে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিবে? কে ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইবার 
আকাজ্ষ1! করিবে? ভক্ত বলেন, “আমি জানি-_তিনি ও আঁমি এক, তথাপি 
আমি তাহা হইতে নিজেকে পৃথক রাখিয়া প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিব ।, 

প্রেমের জন্য প্রেম ইহাই ভক্তের সর্বোচ্চ সুখ । প্রিয়তমকে সম্ভোগ 
করিবার জন্ত কে ন! সহম্্রবার বদ্ধ হইবে? কোন তক্তই প্রেম ব্যতীত 
অন্য কিছু কামনা! করেন না; তিনি স্বয়ং ভালবাদিতে চান, আর চান ভগবান 
যেন তাহাকে ভালবাসেন | তাহার নিষ্কাম প্রেম__যেন উজান বাহিয়া যাঁওয়া। 
প্রেমিক যেন নদীর উৎপতিস্থানের দিকে শ্রোতের বিপরীত দিকে যান। 
জগৎ তাহাকে পাগল বলে। 'আমি একজনকে জানি, লোকে তাহাকে পাগল 
বলিত। তিনি উত্তর দিতেন, “বন্থুগণ, সমুদ্বয় জগৎ তে1 একটা বাতুলালয়। 
কেহ সাংসারিক প্রেম লইয় উন্মত্ত, কেহ নামের জন্য, কেহ যশের অন্ত, কহ" 
অর্থের জন্য, আবার কেহ বা ন্বর্গলাঁভের জন্য পাগল । এই বিরাট বাতুলালয়ে, 
আমিও পাগল, আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি টাকার জন্ত পাগল, 
আমি ঈশ্বরের জন্য পাঁগল। তুমিও পাগল, আমিও পাঁগল। আমার বোধ 
হয়, শেষ পর্যস্ত আমার পাগলামিই সব চেয়ে ভাল ॥ প্রকৃত ভক্তের প্রেম এই 
প্রকার তীব্র উন্মত্ততা, উহার কাছে আর সব আকর্ষণই অন্তহিত হয়॥ সমুদয় 
জগং তাহার নিকট কেবল প্রেমে পূর্ণ- প্রেমিকের চক্ষে এইরূপই বোঁধ হয়। 


১ নধনং ন জনং ননুন্দরীং কবিতাম্‌ ব জগদীশ কাময়ে। 
মম জগ্মনি জন্মনীখরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।-শিক্ষার্টকম্‌, প্ীকৃফ চৈতন্য 


৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মানুষের হৃদয়ে যখন এই প্রেম আবিভূ্ত হয়, তখন তিনি অনস্তকাঁলের জন্ত 
স্থৃধী, চিরকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাঁন। ভগবৎ-প্রেমের এই পবিজ্র উন্মত্ততাই 
কেবল আমাদের সংসার-ব্যাধি চিরকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে। 


দ্বৈতভাব লইয়াই আমাদিগকে প্রেমের ধর্ম আরম্ভ করিতে হয়। 
আমাদের মনে হয়, ভগবান্‌ আমাদের হইতে পৃথক, আঁর আমরাও নিজদিগকে 
তীাহ1 হইতে ভিন্ন বোধ করি। উভয়ের মধ্যে প্রেম আসিয়া মিলন সম্পাদন 
করে। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, আর ভগবাঁন্‌ও 
ক্রমশঃ মানুষের নিকটতর হইতে থাকেন । মানুষ সংসারের সব সন্বন্ধ_ যেমন 
পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতির ভাব লইয়া! তাহার প্রেমের 
আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকে । তাহার নিকট ভগবানই 
সর্ববূপে বিরাজিত। আর তখনই সাধক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন, 
খন তিনি নিজ উপাশ্ত দেবতায় সম্পূর্ণরূপে মগ্র হইয়া যান। প্রথম অবস্থায় 
আমরা সকলেই নিজেদের ভালবাসি । এই ক্ষুত্র অহং-এর অসঙ্গত দাবি 
ভালবাসাকেও স্বার্থপর করিয়া তুলে। অবশেষে কিন্ত পূর্ণ জ্ঞানজ্যোতির 
বিকাঁশ হয়, তখন দেখ। যায়-_এই ক্ষুদ্র অহ্‌ং সেই অনস্তের সহিত একীভূত 
হইয়া গিয়াছে, মানুষ স্বয়ং এই প্রেমজ্যোতির সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিবতিত 
হইয়া যাঁয়। পূর্বে অল্লাধিক পরিমাণে তীহাঁর যে-সকল মলিনতা। ও বাসন! 
ছিল, তখন তাহা! সব চলিয়! যাঁয়। অবশেষে তিনি এই স্বন্দর প্রাণম্পর্শী 
সত্য অনুভব করেন, প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ একই) 


্ 


িশক-বজ্হক্ঞ্য 


উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত “761181012 0£1.0০+ পুত্তকের 
( ইংরেজী ) চতুর্ঘ সংস্করণের ভূমিকা হইতে 


স্বামী বিবেকানন্দ 2.০11510) ০£ [0৮০১ বা “ভক্তি-রহস্ত? সন্বদ্ধে 
কিছু ইংলণ্ডে এবং কিছু যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায়__যে-সকল 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেগুলিরই কয়েকটি এই বক্ৃতা-সংগ্রহে নিবদ্ধ 
হইয়াছে ।*.. 

এই বক্তৃতা-সংগ্রহ স্বামীজীর “ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে বক্তীতামাল৷ 
হইতে ত্বতন্ত্র ধরনের-_বিষয়বস্ত উভয়ত্র এক হইলেও এখানে 
আলোচনা ও বিশ্লেষণ গভীর অথচ অধিকতর সহজবোধ্য হইয়াছে । 


সেপ্টেম্বর, ১৯২২ প্রকাশক 


১ ইংরেজী 0980166 ৬/০:155-এ এগুলি 401:555863 ০07. 91)8100 ০৫৪ নামে 
প্রকাশিত। 





ভক্তির সাধন 


যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপাঁয়িনী । 
ত্বামহুম্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মীপসর্পতু ॥+ 

--বিবেকহীন ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়তোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি যেবপ প্রগাঁ 
প্রীতি, তোমার জন্য ব্যাকুল আমার এই হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন 
কথনও দূর ন] হয়। 

প্রহলাদের এই উক্তিটিই ভক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞ। বলিয়! মনে হয় 

আমর] দেখিতে পাই, যাহারা উচ্চতর কিছু জানে. না, ইন্দ্রিয়ভোগ্য 
বিষয়ে-টাঁকাঁকড়ি, বেশভূষা, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব ও সম্পত্তিতে-_-তাহাঁদের কি 
দারুণ প্রীতি, কি প্রচণ্ড আসক্তি! তাই তক্তরাঁজ প্রহলাদ পূর্বোক্ত শ্বোকে 
বলিতেছেন, আমি কেবল তোঁমাঁর প্রতি এরূপ প্রবলভাঁবে অন্ুরক্ত হইব, 
কেবল তোমাকে এরপ প্রাণের সহিত ভালবাসিব, আর কাহাকেও নয়।, 
এই প্রীতি, এই আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই তাহা “ভক্তি, আখ্যা! লাভ 
করে। ভক্তিতে কিছুই ধ্বংস করিতে হয় না। ভক্তিযোগে বলা হয়, আমাদের 
কোন প্রবৃত্তিই বুথ নয়, বরং এগুলির সাহায্যেই আমরা শ্বাভাবিক উপায়ে 
মুক্তিলাভ করিয়! থাকি। ভক্তি কোন প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া নষ্ট করে না। 
_-ভক্তি প্রকৃতির বিরোধী হয় না, শুধু মোড় ফিরা ইয়া উহাকে উচ্চতর পথে 
বেগে চালিত করিয়। দেয়। 

আমর] কত স্বাভাবিকভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি ভালবাসি, নী 
ন! ভালবাসিয়া আমর! থাকিতে পারি না, কারণ এগুপি আমাদের নিকট 
পরম সত্য বলিয়! প্রতীত হয়। আমর] সাধারণতঃ ইন্জ্রিয়গ্রাহি বিষয় অপেক্ষা 
উচ্চতর বস্তর সত্যতা! বুঝিতে পারি না। যখন মানুষ ইন্দ্িয়াতীত-_ 
পঞ্চেক্দিয়গ্রাহ জগতের বাহিরে অবস্থিত--কোঁন সত্য অনুভব করে, তখনও 
তাহার আসক্তি থাকিতে পারে, তবে উহাকে বিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া 
সেই ইন্দ্িয়াতীত বস্ত- ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। আর পূর্বে 


বিষুপুরাণ, ১1২০1১৯ 


৯২ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে প্রীতি বা অনুরাগ ছিল, তাঁহ। যখন ঈশ্বরের প্রতি 
প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকেই “ভক্তি বলে। রামাহ্ুজীচার্ধের মতে এই প্রবল 
অনুরাগ বা ভক্তিলাভের জন্য নিম্নলিখিত সাধন-প্রণালী অর্থাৎ উপায়গুলি 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। 
প্রথমতঃ “বিবেক'। এই বিবেক-সাধনটি বিশেষতঃ পাশ্চাত্যবাঁসীদের 
নিকট একটি অদ্ভুত জিনিন। রামান্ুজের মতে ইহার অর্থ থাগ্াখাছ্যের 
বিচার।* যে-সকল উপাদানে দেহ ও মনের বিভিন্ন শক্তি গঠিত হয়, খাঁছ্যের 
মধ্য সেইগুলি বর্তমান ; আমি এখন যেক্ধপ শক্তি প্রকাঁশ করিতেছি, তাহার 
সবই আমার ভুক্ত খাগ্যের মধ্যে ছিল) আমার দেহমনের ভিতর উহা 
পরিবতিত, সঞ্চিত ও নৃতনদিকে চালিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তৃক্ত খাচ্াব্রব্যের 
সহিত আমার দেহমনের স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। বহির্জগতের জড়বস্ত 
ও শক্তি আমাদের ভিতর দেহ ও মনের আকার ধারণ করে, দেহ মণ 
এবং খাছযের মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাঁশের তারতম্যে । তাই যদি হুইল, 
অর্থাৎ যদি আমাদের খাঁছ্যের জড়কণাগুলি হইতে আমর। চিস্তাশক্তির যন্ত্র 
প্রস্তত করি, আর এ কণাগুলির মধ্যবর্তী সুম্মতর শক্তিসমৃহ হইতে আমবা 
চিন্তাও উৎপন্ন করি, তবে ইহাঁও সহজেই প্রমীণিত হইবে যে, এই চিস্তাশক্তি 
ও তাহার যন্ত্র উভয়ই আমাদের তৃক্ত খাছ্াদ্রব্যের দ্বার! প্রভাবিত হুইবে, বিশেষ 
প্রকার খাছ্য মনে বিশেষ প্রকার পরিবর্তন উৎপাদন করিবে ; প্রতিদিনই 
আমর] ইহা দেখিয়। থাকি । আরও কত প্রকার খাগ্চ আছে, সেগুলি শরীরে 
স্পরিবর্তন সাধন কবে, পরিণাঁমে মনকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ইহা 
একটি বিশেষ শিক্ষণীয় তত্ব ; আমর যত ছুঃখভোগ করিয়! থাকি, তাহার 
অধিকাংশই আমাদের আহার হইতে জাত। আপনারা দেখিয়াছেন, 
অতিরিক্ত ও গুরুপাক ভোজনের পর মনকে সংযত কর! বড়ই কঠিন , 
তখন মন অবিরত ছুটিতে থাকে ! কতকগুলি খাদ্য উত্তেজক-_সেইগুলি খাইলে 
দেখিবেন, মনকে সংযত করিতে পারিতেছেন নাঁ। অধিক পরিমাণে স্থরা 'বা 
অন্যান্য মাঁদকব্রব্য পান করিলে মানুষ বুঝিতে পারে, মনকে আর সংঘত রাখ 
যাইবে না। মন তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাঁয়। 
(রামান্জাচার্ধের মতে খা্সন্বন্বীয় ত্রিবিধ দৌষ পরিহার কর! চে 
প্রথমতঃ জাতিদৌষ। জাঁতিদোষ অর্থে নেই খাগ্যবিশেষের প্রকৃতিগত 'দৌষ 


ভক্তির সাধন ৯৩ 


বুঝায়। সর্বপ্রকার উত্তেজক খাগ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে-_-ষথা, মাংস। 
মাংসাহীর ত্যাগ করিতে হুইবে, কারণ উহ! স্বভাবতই অপবিভ্র। অন্যের 
প্রাণনাশ করিয়া তবে মাংস পাইতে পারি। মাংস খাইয়া আমর! ক্ষণিক 
স্থখ পাই, আর আমাদের সেইটুকু স্থখের জন্য একটি প্রাণীকে তাহার প্রাণ 
দিতে হয়। শুধু তাই নয়, এজন্য আমর! মান্থষেরও অবনতির কারণ হইয়। 
থাকি। মাংসাশী প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজে সেই প্রাণীটি হত্যা করিত, তাহা 
হইলে বরং ভাল হইত। তাহা না করিয়া সমাজ একদল লোক সৃষ্টি করিয়া 
তাহাদের দ্বারা এই কাজ করাইয়! লয়, আবার সেই হত্যাঁকার্ধের জন্য সমাজ 
তাহাদিগকে ঘ্বণ। করে। এখানকার আইন জানি না, কিন্ত ইংলণ্ডে কসাই 
কখনও জুরির অ1সন গ্রহণ করিতে পারে না__-ভাঁবট। এই যে, কসাই শ্বভাবতঃ 
নিষ্ঠর। তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে কে ?-সমাজ । আমরা ষদি মাংস ভক্ষণ 
না করিতাম, তবে কেহ কখনই কসাই হইত না। মাংসভক্ষণ কেবল 
তাহারাই করিতে পারে, যাহাদের হাঁড়ভাঙা পরিশ্রম করিতে হয়, এবং 
যাহার! ভক্তিযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে না। কিন্তু ভক্ত হইতে গেলে 
মাঁমভোঁজন পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতঘ্যতীত অন্যান্য উত্তেজক খাদ 
যথা-_পেয়াজ, রস্থন, সাওয়ারক্রট (98906110506 )১ প্রভৃতি হৃগন্ধ খাদ 
ত্যাগ করিতে হইবে। আরও পুতি, পর্ষিত এবং যাহার স্বাভাবিক রস 
প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ খা্যও বর্জন করিতে হইবে ।২ 

খাগ্ঠ সম্বন্ধে দ্বিতীয় দৌষের নাম “আশ্রয়দোধ। পাশ্চাত্যগণের পক্ষে এটি 
বুঝ! আরও কঠিন । “আশ্রয়দোষ" অর্থে বুঝিতে হইবে, যে ব্যক্তির নিকট হই ' 
খাদ্য আসিতেছে, তাহার সংস্পর্শে খাছ্যে যে দোষ জন্মে । এটি হিন্দুদের একাট 
রহস্যপূর্ণ মতবাদ । ইহার তাৎপর্য এই ষে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের চতুর্দিকে 
এক প্রকার জ্যোতি রহিয়াছে । এব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাতেই 
যেন তাহার প্রভাব, তাহার মনের-_তাহার চরিত্রের বা ভাবের কিছু অংশ 
লাগিয়া! থাকে ॥. প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ হইতে তাহাঁর শক্তির মতো চরিত্র- 
বৈশিষ্ট্য ঘেন বহির্গত হইতেছে, আর এ ব্যক্তি যাহ কিছু স্পর্শ করে, তাহাই 
১ এক প্রকার জার্মানদেশীয় চাটনি--লবণজল সহযোগে বাধাকপি হইতে প্রস্তত । 
২ গীতা, ১৭।১০ 


৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তাহ] দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব রদ্ধনের সময় কে আমাদের খাছ্য স্পশ 
করিল, সে-দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কোন দুশ্রিত্র বা মন্দ ব্যক্তি 
যেন উহা স্পর্শ না করে। যিনি ভক্ত হইতে চান, তিনি যাঁহাঁদিগকে 
অসচ্চরিত্র বলিয়া জানেন, তাহাদের মহিত একসঙ্গে খাইতে বসিবেন না, 
কারণ খাগ্যের মধ্য দিয়া তাহার ভিতর অসভ্ভীব সংক্রমিত হইবে) 

তীয় “নিমিতদৌষ? | এটি বুঝা খুব সহজ । খাছ ধূলি প্রভৃতির সংস্পর্শ 
যেন কখনও না হয়। বাজার হইতে রাঁজ্যের ধূলিযুক্ত খাবার আনিয়া, 
উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া টেবিলের উপর রাখা ঠিক নয়। থুতু, লালা 
প্রভৃতি হইতেও সাবধান হইতে হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে সব জিনিস 
ধুইবার জন্য যথেষ্ট জল দিয়াছেন! অতএব ঠোঁটে আঙুল ঠেকাইয়া৷ লালা 
দ্বার সব জিনিস স্পর্শ করার মতে] কদর্য অভ্যাস আর কিছু নাই। গ্লেম্সিক 
ঝিলী (10050905 170101275 ) শরীরের মধ্যে অতি কোঁমলাংশ, এগুলি 
হইতে নিঃস্থত লাল দ্বারা অতি সহজে সমুদয় ভাব সংক্রমিত হয়। কোন 
দ্রব্যে লালার স্পর্শ শুধু দৌধাঁবহ নয়, বিপজ্জনক । তারপর একজন যে 
জিনিসের আধখান৷ কামড়াইয়া খাইয়াছে, তাহা খাওয়া উচিত নয় ; যথ।, 
একজন একটা আপেল এক কামড় খাইয়া বাকিটা খাইতে দেয়, এরূপ করা 
উচিত নয়। খাগ্য সম্বন্ধে পূর্বোক্তি দৌঁষগুলি বর্জন করিলে খাগ্য শুদ্ধ হয়। 
আহারশুদ্ধি হইলে মনও শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের 
স্থৃতি অব্যাহত থাকে ।-_-আহারশুদ্ধো সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধো ধ্রুব স্মতিঃ ) 

রামাহথজাচার্ধ উপনিষদের এ ঙ্লৌোকের এইক্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আর 
একজন ভাস্তকার-শৈশ্করাচার্য এঁ বাক্যের অন্ত প্রকার অর্থ করিয়াছেন। 
'আহিয়তে ইতি আহারঃ”_যাহা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাহাই আহার, 
কতরাং তাহার মতে ইন্জরিয়গ্রীহা বিষয়সমূহই আহার । তিনি কিভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন? (আহারশুদ্ধি'র প্রকৃত অর্থ-__ইন্দরিয়-বিষয়ে আসক্ত না হওয়ার 
জন্য আমাদের এই দৌষগুলি বর্জন করিতে হইবে £ প্রথমতঃ আসক্তিন্ধপ দোঁষ 
তাগ করিতে হইবে; ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন বিষয়ে প্রবল আসন্তি 
থাকিবে না। সব দেখুন, সব কিছু করুন, সব স্পর্শ করুন, কিন্ত আসক্ত 


ছান্দেগ্য উপ., ৭২৩1২ 


ভক্তির সাধন ৯৫ 


হইবেন না। যখনই মানুষের কোন বিষয়ে তীব্র আসক্তি হয়, তখনই সে 
নিজেকে হারাইয়া ফেলে, নিজের উপর তাঁহার কোন প্রতৃত্ব থাকে না, সে 
দাস হইয়। যায়। যদি কোন নারী কোন পুরুষের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত 
হয়, তবে সে এ পুরুষের দাসী হুইয়৷ পড়ে ; পুরুষও তেমনি নারীর প্রতি 
আসক্ত হইলে তাহার দাসবৎ হইয়| যায়। কিন্তু দাস হইবার তো কোন 
প্রয়োজন নাই। একজনের দাস হওয়া! অপেক্ষা এই জগতে অনেক বড় বড় 
কাজ করিবার আছে । সকলকেই ভালবাস্থন,' সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন, 
কিন্ত কাহারও দাদ হইবেন না। প্রথমতঃ উহা! তে1 আমাদিগকে অধঃংপতিত 
করিয়া দেয়; দ্বিতীয়তঃ উহ্থাতে অপরের প্রতি ব্যবহারে আমাদিগকে ঘোর 
স্বার্থপর করিয়া তুলে । এই দুর্বলতার দরুন আমরা ষাহাঁদিগকে ভালবাসি, 
তাঁহাঁদের ভাল করিবার জন্য অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে চাই । জগতে যত 
কিছু অন্যায় কার্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের 
প্রতি আসক্কিবশতঃ ঘটিয়া থাকে । অতএব এইব্প সমুদয় আসক্তি ত্যাগ 
করিতে হইবে, কেবল সংকর্ষমে আসক্তি রাখিতে হইবে, এবং সকলকেই 
ভালবাঁসিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ কোন ইন্ড্রিয়-বিষয় লইয়! ষেন আমাদের দ্বেষ 
উৎপন্ন না হয়। ঈর্ধা বা ছেষ সমুদয় অনিষ্টের মূল, আর উহাকে জয় করা 
বড়ই কঠিন। তৃতীয়তঃ মোহ । আমরা সর্বদাই এক বস্তকে অন্ত বস্ত বলিয়! 
ভ্রম করিতেছি ও তদনুসাঁরে কার্য করিতেছি, আর তাহার ফল এই হইতেছে 
যে, আমর নিজেদের ছুঃখকষ্ট নিজেরাই স্ষ্টি করিতেছি । আমর! মন্দকে ভাল 
বলিয়! গ্রহণ করিতেছি । যাহা কিছু ক্ষণকাঁলের জন্ত আমাদের সায়ুমগ্ুলীকে 
উত্তেজিত করে, তাহাঁকেই সর্বোত্বম বস্ত মনে করিয়া ততক্ষণাৎ তাহা লয়! 
মাতিয়! যাইতেছি ; কিছু পরেই দেখিলাম, ভাহা হইতে একটা খুব আঘাত 
পাইয়াছি, কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ নাই। প্রতিদিনই আমরা এই ভ্রমে 
পড়িতেছি, এবং অনেক সময় সার! জীবনটাই আমরা এ তুল লইয়া থাকি । 
শঙ্করাঁচার্ধের মতে এই পূর্বোক্ত রাগঘ্বেষমোহরূপ ভ্রিবিধদোষ-বজিত হইয়া ইন্জিয়- 
বিষয়সমূহ গ্রহণ করাকেই 'আহারশুদ্বি' বলে। এই আহারশুদ্ধি হইলেই 
সবশুন্ধি হয়, অর্থাৎ তখন মন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়! রাগদ্েষমোহ-বঙ্জিত 
হইয়৷ চিন্তা করিতে পারে। এইরূপে সত্বশুদ্ধি হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা 
ঈশ্বরের ম্মরণ-মনন চলিতে থাকে । 


৯৬ ত্বামীদ্ধীর বাণী ও রচন। 


স্বভাবতই আপনার! সকলে বলিবেন ফে, শঙ্বরাচার্ষকত এই ব্যাখ্যাই 
উত্কৃষ্ট। তাহা হইলেও বলিতেছি, রামাহ্ছজরুত ব্যাখ্যাটিকে অবহেলা করিলে 
চলিবে না। স্ুল খাগ্য শুদ্ধ হইলে বাঁকীগুলিও শুদ্ধ হইবে । . ইহ] অতি সত্য 
কথা ষে, মনই সকলের মূল, কিন্ত আমাদের মধ্যে. খুব অল্প লোকই আছেন, 
যাহার] ইন্জ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ নন। জড়পদার্থের শক্তি ছারা আমরা সকলেই 
চালিত হই, এবং ধতদ্দিন আমরা এইভাবে চালিত হইব, ততদিন আমাদিগকে 
জড়ের সাহাষ্য লইতেই হইবে ; তারপর যখন আমরা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করিব, 
তখন যাহ! খুশী পানাহার করিতে পারি। আমাদিগকে রামাহছজের মত 
অনুসরণ করিয়া পানাহার সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে 
“মানসিক আহার'-এর দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে । শরীরের স্ুলখাদ্ সন্বন্ধে 
সাবধান হুওয়া তো! অতি সহজ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যাপারে দিকেও 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; তাহা হইলে আমাদের. আত্মচেতনা ক্রমশঃ সবলতর 
হইতে থাঁকিবে, এবং শরীরচেতনার দাবি ক্রমশঃ কমিয়া, যাইবে । তখন 
আর কোন খাঁগ্ই আমাদের কিছু অনিষ্ট করিতে পারিবে না। সকলেই 
এক লাঁফে উচ্চতম আদর্শ ধরিতে চায়, কিন্তু লাফাইয়! ঝাঁপাইয়া তো কিছু 
হইবে না! ভাহাঁতে পড়িয়া গিয়া শেষ পর্বস্ত পা খোঁড়া হুইয়া যাইবে । 
আমরা এখানে বদ্ধ অবস্থায় রহিয়াঁছি, আমাদিগকে ধীরে ধীরে শিকল 
ভাতিতে হইবে । বাঁমান্জের মতে এই “বিবেক অর্থাৎ টিনার 
ভক্তির প্রথম সাধন । 

- (ভক্তির দ্বিতীয় সাধনের নাঁম “বিমোঁক'। বিমোক-শব্দের অর্থ বাসনার 
দাসত্ব- মোচন ॥ যিনি ভগবংপ্রেম লাঁভ করিতে চান, তাঁহাকে সর্ধপ্রকার প্রবল 
বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে) ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই কামন1 করিখ্ না। 
এই জগৎ আমাদিগকে সেই উচ্চতর. জীবনে লইয়া যাইবার জন্তু: মতটুকু 
সাহাষ্য করে, ততটুকুই .ভাল ৷. ইন্দ্রিয-বিযয়সকল উচ্চতর 'উদ্জেহালাতে 
ঘতটুকু স্রাহাঁষ্য করে, ততটুকুই ভাল। আমরা-সর্বদাই “ভুলিয়া বাই যে, এই 
জগৎ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, একটি উদ্দেশ্যসলাতের- উপায় মা: যদি এই 
জগৎ আমাদের চরম লক্ষ্য হইত, তবে আমরা: এই স্কুবফেহেই: অযরত্থলাভ 
'করিতাম, আমরা কখনই মরিষ্জায় না । কিন্ত: দেখিতেছি; "প্রতি. মুহূর্তে 
আমাদের চতুর্দিকে লোক মরিতেছে, তথাপি: মুর্খভাবশতঃ “তাবিতেছি, 


ভক্তির সাধন ৯৭ 


আমরা কখনও মরিব না।১ এ ধারণা হইতেই আমর! ভাবিয়া থাঁকি, 
এই জীবন আমাদের চরম লক্ষ্য-আমাদের মধ্যে শতকরা] নিরানববই 
জনের এই অবস্থাঁ। এই ভাব এখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে । এই জগৎ 
যতক্ষণ আমাদের পূর্ণতা লাভের উপায়ন্বরূপ হয়, ততক্ষণই ভাল; আঁর 
যখন ইহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয় না, তখন ইহা মন্দ-মন্দ বই আঁর 
কিছুই নয়। এইরপে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্া, টাঁকাঁকড়ি বা বিচ! আমাদের 
ভগবৎ্পথে উন্নতির সহায়ক হইলে ভাল, কিন্ত যখনই তাহ ন হয়, তখন 
সেগুলি মন্দ বই আর কিছুই নয়। স্ত্রী যদি ঈশ্বরলাঁভে সহায়তা করে, তবেই 
তাহাকে সাধবী স্ত্রী বলা যায়, এইরূপ পতিপুভ্রার্দি সম্বন্বেও। অর্থ যদি 
মানধকে অপরের কল্যাণ-সাঁধনে সহায়ত করে, তবেই তাহার মূল্য আছে 
বলিয়া ্বীকার কর] যায়। নতুব। উহা কেবল অনিষ্টের যূল, আর যত শীন্ত 
আমর] অর্থের সংশ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাই, ততই মঙ্গল। 

পরবতী সাধন. “অভ্যাস | আমাদের কর্তব্ায-মন যেন সর্বদাই ঈশ্বরাভি- 
মুখে গমন করে, অন্ত কোন বস্তর আমাদের মনকে বাঁধা দিবার কোন অধিকার 
নাই। মন যেন সর্বদা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার গ্তায় ঈশ্বরচিস্তা করে। ইহা 
বড় কঠিন কাজ, কিন্তু বারংবার অভ্যাসের ছাঁর1 ইহ সম্ভব। আমরা 
এখন যাহা হইয়াছি, তাহা অতীত অভ্যাসের ফলম্বরূপ। আবার এখন 
যেরূপ অভ্যাস করিব, ভবিষ্যতে সেইরূপ হইব । অতএব আপনাদের যেরূপ 
অভ্যান হইয়। গিয়াছে, তাহার বিপরীত অভ্যাস করুন। একদিকে মোড় 
ফিরিয়া আমাদের অবস্থা এই ঈ্াড়াইয়াছে, অন্যদিকে ফিরুন এবং ষত শীঘ্র 
পারেন, ইহার বাহিরে চলিয়া ষান। ইন্ড্রিয়বিষয়ের চিন্তা] করিতে করিতে 
আমর] এমন এক অবস্থায় আসিয়! পড়িয়াছি যে, আমরা এই মুহূর্তে 
ঠাসিতেছি, পরক্ষণেই কাঁদিতেছি, সামান্য বাফুপ্রবাহেই আমরা বিচলিত 
হইতেছি--সামান্য একট! বাক্যের দাস, পীমান্য এক টুকরা খাছ্ের দাস 
ইয়াছি। ইহা অতি লজ্জার বিষয়--ইহার উপর আমরা আবার নিজদিগকে 
আত্মা, বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি এবং অনেক বড় বড় বাঁজে কথা বলিয়া 
গাকি। আমরা সংসারের দাঁস- ইন্দ্রিয়াভিমুখে ধাবিত হইয়! নিজেদের এই 

১ “শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি'"' “মহাভারত, বনপর্ব 

৪-৭ 


৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা . 


অবস্থায় আনিয়াছি। এখন বিপরীত দিকে চল, ঈশ্বরের চিস্তা কর-_-যন কোঁন 
শএ1রীরিক বা মানসিক ভোগের চিন্তা ন! করিয়! ষেন শুধু ঈশ্বরের চিন্তা করে। 
যখন মন অন্ত কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে উদ্যত হুইবে, তখন উহ্কে এমন 
ধাক্কা দাও, যেন উহা ফিরিয়া আমিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত, হয়। যেমন 
তৈল এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পড়িতে থাকে, যেমন 
দূরে ঘণ্টাধবনি হইলে উহার শব্দ কর্ণে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় আলিতে থাকে, 
সেইরূপ এই মনও এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় যেন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। 
এই অভ্যাস আবার শুধু মনের দ্বারা করিলেই হইবে না, ইন্দ্রিয়গুলিকেও এই 
অভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে । বাঁজে কথা না শুনিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের 
কথা শুনিতে হইবে ; বাঁজে কথা না বলিয়া ঈশ্বরবিষয়ক কথা বলিতে হইবে; 
বাজে পুস্তক ন। পড়িয়া ঈশ্বরবিষয়ক সদ্গ্রন্থ পড়িতে হইবে । 

ঈশ্বরকে স্বৃতিপথে রাখিবার এই “অভ্যাসের সবোত্কষ্ইট সহায়ক সম্ভবতঃ 
- সঙ্গীত। ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবাঁন্‌ বলিতেছেন : 

ন।হং তিষ্ঠামি বৈকুঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মন্তক্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 

-হে নারদ, আমি বৈকুঠে বাস করি না, যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না, 
বেখানে আমার ভক্তগণ ভজন গান করে, আমি সেখানেই অবস্থান করি। 

মনুষ্যমনের উপর সঙ্গীতের প্রচণ্ড প্রভাব-_-উহ] মুহূর্তে মনকে একাগ্র 
করিয়। দেয়। দেথিবেন, অতিশয় তামসিক জড়প্রকুতি ব্যক্তিগণপ-_যাহারা 
এক মুহূর্তও মন স্থির করিতে পারে না, তাহারাঁও উত্তম সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া 
মুগ্ধ হইয়৷ যায়, একাগ্র হইয়| যায়। এমন কি কুকুর, বিড়াল, সর্প, সিংহ 
প্রভৃতি জন্তগণও সঙ্গীত-শ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে, 

পরবর্তা সাধন “ক্রিয়া'_-পরের হিতসাঁধন। স্বার্থপর ব্যক্তির হাায়ে ঈশ্বর- 
চিন্তা আদিবে না। যতই আমর পরের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিব, ততই 
আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হইবে, এবং সেই হদয়ে ঈশ্বর বাস ররিবেন। আমাদের 
শাস্মতে ক্রিয়! পঞ্চবিধ--উহ্াদিগকে 'পঞ্চ-মহাহজ বলে। প্রথম ঃ ব্রচ্মষজ্জ 
অর্থাৎ শ্বাধ্যায়--প্রত্যহ শুভ ও পবিজ্র ভাবোন্ধীপক কিছু কিছু পাঠ করিতে 
হইবে । ছিতীয় £ দেবষঞ্জ--ঈশ্বর, দেবতা ব সাঁধুগণের পুজা বা! উপাসন!। 
তৃতীয় £ পিতৃযজ্-_আমাদের পুর্বপুক্লষগণ সঙ্থব্ধে আমাদের কর্তব্য । . 


ভক্তির সাধন ৯৯ 


চতুর্থ £ হৃযজ্ঞ--মহুষ্যজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য। মাঁচ্ষ যদি দরিদ্র 
ব। অভাবগ্রন্তদের জন্য গৃহ নির্যাণ না করেঃ তবে তাহার নিজের গৃহে বাস 
করিবার অধিকার নাই। যে কেহ দরিত্র ও ছুঃখী, তাহারই জন্য ষেন গৃহীর 
গৃহ উন্মুক্ত থাকে, তরেই সে যথার্থ গৃহী। যদি কেহ কেবল নিজের ও নিজের 
স্ত্রীর ভোগের জন্য গৃহ নির্মীণ করে, তবে উহা অতি ঘোর স্বার্থপর কাঁজ। 
এরূপ ব্যক্তি কখনও ভগবন্তক্ত হইতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির নিজের 
জন্য কিছু রন্ধন করিবার অধিকার নাই, পরের জন্যই তাহাকে রন্ধন করিতে 
হইবে-পরের সেবার "পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই তাহার 
অধিকার ।১ ভারতে সাধারণতঃ এইবপই ঘটিয়! থাকে যে, যখন বাজারে 
নৃতন নৃতন জিনিস, যখা-_আম, কুল প্রভৃতি উঠে, তখন কোন ব্যক্তি কিছু 
কিনিয়া উহা! গরীবদের মধ্যে বিলাইয়।৷ দেন। তারপর তিনি নিজে খাইয়। 
থাকেন। আর এদেশে (আমেরিকায় ) অনুনরণ করিবার পক্ষে এটি একটি 
খুবই ভাল দৃষ্টাস্ত। এইরূপ ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিলে মানুষ 
ক্রমশঃ নিংস্বার্থ হইবে, আবার স্ত্রীপুত্রাদিও ইহ] হইতে শিক্ষা লাভ করিবে । 
প্রাচীনকালে হিক্ররা প্রথমজাত ফল ভগবানকে নিবেদন করিত, কিন্ত আজকাল 
'আঁর বোধ হয় তাহা করে না। সকল বস্তর অগ্রভাগ দরিব্রগণের প্রাপ্য-_ 
অবশিষ্ট অংশে আমাদের অধিকার। দরিদ্রগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি-_যাহারাঁই 
কোনরূপ ছুঃখকষ্ট পাইতেছে, তাহারাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি । পরকে ন! দিয়া 
যে ব্যক্তি নিজ রমনার তৃপ্তিসাঁধন করে, সে পাপ ভোজন করে ।২ 

পঞ্চম £ ভূতঘজ্ঞ অর্থাৎ নিয্নতর প্রাণীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য । এই- 
সকল প্রাণীকে মানুষ মারিয়া ফেলিবে, তাহাদিগকে লইয়। যাহা খুশী করিবে, 
এই জন্তই তাহাদের স্থষ্টি হইয়াছে__এ-কথ! বল! মহাঁপাঁপ। যে শাস্ত্রে এই 
কথ। বলে, তাহা শয়তানের শাস্ত্র, ঈশ্বরের নয় । শরীরের কোন অংশে 
সাঁমুবিশেষ নড়িতেছে কিনা দেখিবার জন্য একটি প্রাণীকে কাটিয়া দেখা-_কি 
বীভৎস ব্যাপার ভাবুন দেখি! এমন সময় আসিবে, ষখন সকল দেশেই--ঘে 
ব্যক্তি এরূপ করিবে, সে দগুনীয় হইবে । আমাদের দেশে বৈদেশিক সরকার 


সি শী আপা সপ প্রজা 


১ গীতা, ৩১৩ 
স্‌ তরী এ 


৪৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এরূপ কার্ষে যতই উৎসাহ দ্রিক না কেন, হিন্দুরা যে এবিষয়ে সহামছভূতি 
করেন না, তাহাতে আমি খুশী। যাঁহ। হউক, গৃহে রান্না-করা আহারের 
একভাগ পশুগণেরও প্রাপ্য । তাহাদিগকে প্রতাহ খাদ্য দিতে হইবে। 
এদেশের প্রত্যেক শহরে অন্ধ খঞ্জ বা! আঁতুর ঘোঁড়া, গরু, কুকুর, বিড়ালের 
জন্যও হাসপাতাল থাকা প্রয়োজন- তাহাদিগকে খ।ওয়াইতে হইবে এবং যত্ব 
করিতে হইবে । 

তারপর কল্যাণ অর্থাৎ পবিত্রত।। নিয়লিখিত গুণগুলি কল্যাণ- 
শবাবাচ্য ১ ১ম, সত্য; ধিনি সত্যনিষ্ঠ, তাহার নিকট অত্যের ঈশ্বর প্রকাশিত হন 
-কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যসাধন করিতে হইবে। ২য়, আর্জব__ 
অকপটভাঁব, সরলতা __ হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা থাকিবে না, মন মুখ 
এক করিতে হইবে ; যদ্দিও একটু কর্কশ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি কুটিলতা। 
ছাড়িয়া সরল সহজ পথে চলা উচিত। ৩য়, দয়া । ৪র্থ, অহিংস1 অর্থাৎ 
কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর অনিষ্টাচরণ না করা। ৫ম, দান। দান 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম আর নাই । সে-ই হীনতম ব্যক্তি, যে নিজের দিকে হাত 
ফিরাইয়! আছে; সে প্রতিগ্রহ করিতে--পরের নিকট দান লইতে ব্যস্ত। 
আর সে-ই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যাহার হাত পরের দিকে ফিরানে। রহিয়াছে--ঘে 
পরকে দিতেই ব্যাপৃত। হন্ত নিমিত হইয়াছে-কেবল দিবার জন্ত। উপ- 
বাসে মরিতে হয় তাহাঁও শ্রেয়: রুটির শেষ টুকরাটি পর্যন্ত দান করুন; 
পরকে খাছ দিতে গিয়। যর্দি আপনার অনাহারে মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক 
মুহর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ 
আপনি ঈশ্বর হইয়! যাঁইবেন | যাহার সন্তান-সন্ততি আছে, তাঁহার| তে? 
পূর্ব হইতেই বদ্ধ। তাহার। সব দান করিয়া দিতে পারে না। তাহার! 
সম্তানগুলিকে উপভোগ করিতে চায়, তাহাদিগকে সেই ভোগের মূল্য দিতে 
হইবে। জগতে কি থেষ্ট ছেলেমেয়ে নাই? স্বার্থপরতাবশেই লোকে বলিয়। 
থাকে, আমার নিজের একটি সন্তান চাই । (৬ষ্, অনভিধ্যা--পরের দ্রব্য 
লোভ পরিত্যাগ ব! নিশ্ষল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাঁধ সম্বন্ধে চিন্ত! 
পরিত্যাগ ) ৃ 

পরবর্তী সাধন “অনবসাদ' ইহার ঠিক অর্থ_চুপ করিয়া! বদিয়। না থাকা, 
নৈরাশ্ঠগ্রস্ত না হওয়া, অর্থাৎ প্রছুন্্তা ) নৈরাশ্ত আর ষাহাই হউক, ধর্ম নয়। 


ভক্তির সাধন ১৩১ 


সর্বদা হাসিমুখে প্রফুল্ থাকিলে কোন স্তবস্তুতি ব! প্রার্থনা] অপেক্ষ! শীঘ্র 
ঈশ্বরের নিকট যাঁওয়া যায়। যাহাদের মন সর্বদা বিষ ও তমোভাবে আচ্ছন্ন, 
তাহারা আবার ভালবাপিবে কি করিয়া? তাহছার। যদি ভালবাসার কথা 
বলে, তবে জানিবেন, উহ মিথ্যা; তাহারা প্রকৃতপক্ষে অপরকে আঘাত 
করিতে চায় 7) গোঁড়াদের বিষয় ভাবিয়া দেখুন, তাহাদের মুখ সর্বদা ভার 
হইয়াই আছে-- তাহাদের সমুদয় ধর্মটাই যেন বাক্যে ও কার্ধে পরের 
বিরোধিত। করা। অতীতে তাহার! কি করিয়াছে, তাহ? ভাবিয়া! দেখুন এবং 
অবাধে কিছু করিবার সুযোগ পাইলে এখনও কী করিতে পারে, তাহাও 
ভাবুম। ক্ষমত৷ করায়ত্ত হইবে জানিলে তাহার আগামী কাঁলই সমগ্র 
জগৎকে রক্তন্ত্রোতে প্রাবিত করিতে পারে, কারণ বিষগনভাবই তাহাদের 
ঈশ্বর। ক্ষমতাপন্ন এক ভয়ঙ্কর ঈশ্বরকে উপাপনা করিয়া, সর্বদা বিষপ্ন থাকিয়। 
তাহাদের হ্বদয়ে আর ভালবাপার লেশমাত্র থাকে না, কাহারও প্রতি 
তাহাদের এক বিন্দু দয়। থাকে না। অতএব ষে ব্যক্তি সর্বদাই নিজেকে 
দুঃখিত বোধ করে, মে কখনও ঈশ্বরকে লাঁভ করিতে পারে না। “আমি 
বড় দুঃখী 1'--এবপ বল। ধাম্িকের লক্ষণ নয়, ইহা শয়তানি । প্রত্যেককেই 
নিজ নিজ দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়। বাস্তবিকই যর্দি আপনার দুঃখ 
থাকে, স্থখী হইবাঁর চেষ্ট। করুন, ছুঃখকে জয় করিবার চে করুন। ছূর্বল 
ব্যক্তি কখনই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না।-_-অতএব দুর্বল হইবেন ন1। 
আপনাকে শক্ত সবল হইতে হইবে-_অনস্ত শক্তি আপনার ভিতরে । নতুব! 
কোন কিছু জয় করিবেন কিরূপে? ইশ্বরলাভ করিবেন কিরূপে ? 

জে সঙ্গে আবার “অন্ুদ্র্য' সাধন করিতে হুইবে। উদ্ধর্-শব্ের অর্থ 
অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ, উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে । কারণ এ 
অবস্থায় মন কখনই শান্ত হয় না, চঞ্চল হইয়া থাকে, আর পরিণামে সর্বদা 
ছুঃখই আসিয়। থাকে । কথায় বলে, “যত হালি, তত কানা” | মান্য একবার 
একদিকে ঝুঁকিয়া আবার তাহার চুড়ান্ত বিপরীত দিকে গিয়া থাকে । মনকে 
প্রফুল্ল অথচ শান্ত রাখিতে হইবে । মন যেন কখন কোন কিছুর বাড়াবাড়ি 
না করে, কারণ বাড়াবাঁড়ি করিলেই পরিণামে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে) 

রামাচছজের মতে এইগুলিই ভক্তির সাধন । : 


ভক্তির প্রথম সোপান- তীব্র ব্যাকুলতা 


ভক্তিষোগের আচার্ধগণ নির্ণয় করিয়াছেন-_ভক্কি ঈশ্বরে পরম অন্কুরক্তি । 
কিন্ত “মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাপিবে কেন ?-_এই প্রশ্ের উত্তর দিতে হইবে 
এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমর] ইহা বুঝিতেছি, ততক্ষণ ভক্তিতত্বের কিছুই 
ধারণা করিতে পাঁরিব না। জীবনের সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ছুই প্রকার আদর্শ দেখা 
যায়। যে-কোন দেশের মানুষ, ঘষে কিছুটা ধর্ম মানে, সেই বোধ করিয়া 
থাকে-_মানুষ দেহ ও আত্ম। দুই-ই । কিন্তু মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
অনেক মতভেদ দেখা যাঁয়। 

পাশ্চাত্য দেশে মাজষ সাধারণতঃ দেহের দিকেই বেশী ঝৌঁক' দেয়-_- 
ভারতীয় ভক্তিতত্বের আচার্ধগণ কিন্তু মান্ধষের আধ্যাত্মিক দিক্টার উপর 
অধিক জোর দিয়া থাকেন, আর ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাঁতা জাতিগুলির মধ্যে 
সর্বপ্রকার ভেদের মূল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, সাধারণের ব্যবহৃত 
ভাষায় পর্যস্ত এই ভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইংলগ্ডে লোকে মৃত্যু সম্বন্ধে বলিতে 
গিয়া! বলে, “অমুক তাহার আত্মা পরিত্যাগ করিল" (8৮৪ ৪ 086 817951) 
ভারতে মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে লোকে বলিয়া থাকে, “অমুক দেহ- 
ত্যাগ করিল' $ পাশ্চাত্যদের ভাব- মানব একট দেহ, তাহার আত্ম! আছে; 
প্রাচ্যভাব-_মানুষ আত্মান্বরূপ, তাহার দেহ আছে । এই পার্থক্য হইতে অনেক 
জটিল সমস্যা আপিয়া পড়ে । ইহা সহজেই বুঝা যায়, যে-আদর্শ অনুসারে 
মানুষ দেহ এবং তাহার একটি আত্মা আছে, সেই আদর্শে দেহের উপরে 
সম্পূর্ণ ঝৌকট! পড়িয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা কর-_মান্ষ কি জন্য জীবনধারণ 
করে, এ আদর্শের অনুগামী বলিবে ইন্দ্িয়ক্থখভোগের জন্ত ; দেখিব, শুনিব, 
বুঝিব, ভোঁজনপান করিব, অনেক বিষয়-_ধন-দৌলতের অধিকারী হইব 
বাপ-মা আত্ীয়ম্বজন সব থাকিবে, তাহাদের সহিত আনন্দ করিব-_ ইহাই 
মানবজীবনের উদ্দেশ্য । ইহার অধিক আর সে যাইতে পারে না ইঙ্্রিয়াতীত 
বন্তর কথ। বলিলেও সে উহ। কল্পনা! করিতে পারে না। তাহার পরলোকের 
ধারণ এই যে, এখন যে-সকল ইন্জিয়স্থখভোগ হইতেছে, সেইগুলিই চলিতে 
থাকিবে । ইহলোকে সে চিরকাল এই স্থখভোগ করিতে পারিবে না-_ 


ভক্তির প্রথম সোঁপাঁন- তীব্র ব্যাকুলত। ১০৩ 


এজন্য সে বড়ই ছুঃখিত, তাহাকে এখান হইতে চলিয়া ষাঁইতে হইবে । সে 
মনে করে, যে-কোন ভাবে হউক সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে 
এ-সবই নৃতনভাঁবে চলিতে থাকিবে । তাহার এইসব ইন্দ্রিয়ই থাঁকিবে, 
এইসব হ্ৃখভোগই থাঁকিবে--কেবল স্থখের তীব্রতা ও মাত্রা বাড়বে। সে 
যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চাঁয়, তাহার কারণ_ ঈশ্বর তাহার এই উদ্দেশ্ঠ- 
লাভের উপাঁয়। তাহার জীবনের লক্ষ্য-_বিষয়সস্তোগ । সে কাহারও নিকট 
হইতে জানিয়াছে, একজন পুরুষ আছেন-যিনি তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়। 
এইসব স্থখ দিতে পারেন, তাই সে ঈশ্বরের উপাসনা করে। 

পক্ষান্তরে ভারতীয় ভাব এই যে, হঈীশ্বরই আমাদের জীবনের লক্ষ্য । 
ঈশ্বরের উর্ধে আর কিছু নাই, এইসব ইন্ডরিয়স্থখভোঁগের ভিতর দিয়া আমরা 
উচ্চতর বস্ত লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছি মাত্র । শুধু তাই. নয়? যদি 
ইন্দ্রিয়হুখ ছাড়। আর কিছু না থাকিত, তবে ভয়ানক ব্যাপার হইত । আমর 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাঁই, যে ব্যক্তির ইন্ডিয়স্থখভোগ যত অল্প, 
তাহাঁর জীবন তত উন্নত। কুকুরটা যখন খায়, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, 
কোন মানুষ অত তৃপ্তির সহিত খাইতে পারে না। শৃকর-শীবকটার ব্যবহার 
লক্ষ্য করিও-_সে খাইতে খাইতে কি আনন্দস্থচক ধ্বনি করে ! সে যেন ত্বর্গ- 
সখ পাইতেছে, যদি কোন শ্রেষ্ঠ দেবতা আপিয়া তাহার দিকে তাকান, 
সে তাহাকে লক্ষ্াই করিবে না; ভোজনেই তাহার সমগ্র জীবন। এমন 
কোন মানুষ জন্মায় নাই, ঘে এভাবে খাইতে পারে । ভাবিয়া দেখ, নিয়তর 
প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি কত তীক্ষ-_তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলি 
অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । মানুষের ইন্ড্রিয়শক্তি কখন এরূপ হইতে পারে 
না। ইন্ডিয়হৃথেই পণ্তগণের চরম আনন্দ-_-তাহারা এ আনন্দে একেবারে উন্মত্ত 
হইয়া উঠে। আর যে যত অনুন্নত, ইন্দ্রিয়ন্থখে সে তত অধিক আনন্দ 
পাইয়া থাকে । যতই উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে থাঁকিবেন, ততই যুক্তিবিচার ও 
প্রেম আপনাদের লক্ষ্য হইবে । দেখিবেন, আপনাদের বিচারশক্তি ও প্রেমের 
যতই বিকাশ হইবে, ততই আপনাদের ইন্ড্রিয়-ক্থখভোগের শক্তি কমিয়! 
যাইবে। 

বিষয়টি আমি দৃষ্টাস্ত ঘার] বুঝাইতেছি। যদি আমরা স্বীকার করি যে, 
প্রত্যেক মানুষকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি দেওয়া আছে, সেই শক্তিটা হয় 


১০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দেহের উপর, নয় মনের উপর, নয় আত্মার উপর প্রয়োগ কর। যাইতে পাবে, 
তবে দি উহাদের একটির উপর সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তবে 
অন্থগুলির উপর প্রয়োগ করিবার শক্তি ততটুকু কম পড়িয়া যাইবে। সভ্য 
জাতিদ্দিগের অপেক্ষা অজ্ঞ বা অসভ্য জাতিদের ইন্দ্রিয়শক্তি তীক্ষতর। আর 
বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাস হইতে আমর] এই একটি শিক্ষা পাইতে পারি ষে, 
কোন জাতি যতই সভ্য হয়, ততই তাহার স্নায়ু স্ক্তর হইতে থাঁকে এবং 
শরীর দুর্বলতর হুইয়া ষায়। কোঁন অসভ্য জাতিকে সভ্য করুন--দেখিবেন, 
ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটিতেছে। তখন অন্ত কোন অসভ্য জাতি আপিয়া আবার 
তাহাকে জয় করিবে । দেখ! যায়, বর্বর জাঁতিই প্রায় সর্বদা জয়লাভ করে। 
অতএব আমর] দেখিতেছি, যদি আমাদের সর্বদা শুধু ইন্দ্রিয় ভোগ করিবার 
বাঁদন। হয়, তবে বুঝিতে হইবে, আমরা অসম্ভব কিছু চাহিতেছি-__কাঁরণ 
তাহ! হইলে আমরা পশু হইয়। যাইব । মানুষ যখন বলে, সে এমন এক 
স্থানে যাইবে, যেখানে তাহার ইন্দিয়স্থখভোগ তীব্রতর হইবে, তখন ৫ম জানে 
না, সে কি চাঁহিতেছে ; মনুষ্যজন্ম ঘুচিয়! ৃশুজন সট্ইিলে তবেই তাহার 
পক্ষে এরূপ সুখভোগ সম্ভব। শূকর কখন মনে করে না, সে অশুচি বস্ত 
ভোজন করিতেছে । উহাই তাহার স্বর্গ, শ্রেষ্ঠ দেবতাঁগণ তাহার নিকট 
আঁপিয়! উপস্থিত হইলেও সে তাহাদের দিকে ফিরিয়া! চাহিবে না; ভোজনেই 
তাহার সমগ্র সত্ব! নিয়োজিত । 

মানুষের সন্থন্ধেও তেমনি । তাহারা শৃকর-শাবকের মতো ইন্দরিয়-বিষয়রূপ 
পঙ্কে গড়াগড়ি দিতেছে-উহার বাহিরে কি আছে, তাহ! দেখিতে পায় 
ন1। তাহারা ইন্দ্রিয়স্থখভোগই চায়, আর উহ! না পাইলে তাহারা যেন স্বর্গ 
হইতে চ্যুত হয়। “ভক্ত'-শবটির শ্রেষ্ঠ অর্থ ধরিলে এইরূপ ব্যক্তিগণ কখনও 
“ভক্ত” হইতে পারে না- তাহারা কখন প্রকৃত ভগবং-প্রেমিক হইতে পারে 
না। আবার ইহাও ঠিক যে, এই নিম়তর আদর্শ অনুসরণ করিলে কালে 
এই ভাব পরিবন্তিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিবে, ইহা! অপেক্ষ! উচ্চতর 
এমন কিছু আছে, যাহার সম্বন্ধে জানিতাম মা? জানিলে জীবনের উপর 
এবং ইন্ট্রিয়-বিষয়ের উপর প্রবল আসক্তি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। 
ছেলেবেলা যখন স্কুলে পড়িতাঁম, তখন এক সহুপঠীর সঙ্গে কি একটা 
খাবার লইয়। কাড়াকাঁড়ি হইক্জাছিল; তাহার গায়ে আমর চেয়ে বেশী জোর 
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ছিল, কাঁজেকাঁজেই সে এ খাধারট! আমার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। 
তখন আমার যে ভাব হুইয়াছিল, তাহা এখনও মনে আছে । আমার মনে 
হইল, তাহার মতে] দুষ্ট ছেলে জগতে আর জন্মায় নাই, আমি যখন বড় 
হইব, আমার গায়ে জোর হইবে, তখন তাহাকে জব্দ করিব। মনে হইতে 
লাগিল--সে এত ছুষ্ট যে, কোন শাস্তিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হুইবে না, 
তাহাকে ফানি দেওয়া উচিত, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়। ফেলা উচিত। এখন 
আমর] উভয়েই বড় হুইয়াছি, উভয়ের মধ্যে এখন নিবিড় বন্ধুত্ব। এইরূপে 
এই সমগ্র জগৎ শিশুতুল্য জনগণে পূর্ণ খাঁওয়! এবং উপাদেয় খাবারই তাহাদের 
সর্বন্ব, যদি এতটুকু এদিক ওদিকৃ হয়, তবেই সর্বনাশ! তাহার কেবল 
তাঁল ভাল খাবারের স্বপ্ন দেখিতেছে, আর তাহার্দের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে 
ধারণ।- সর্বদ। সর্বত্র প্রচুর খাবার আছে। আমেরিকান ইপ্ডিয়ানগণের ধারণা 
স্বর্গ একটি বেশ ভাল মৃগয়ার স্বান। আমাদের সকলেরই শ্বর্গের ধারণা নিজ 
নিজ বাপনার অন্রূপ ; কিন্ধ কাঁলে'আমাদের বয়স যতই বাড়িতে থাকে এবং 
যতই উচ্চতর বস্ত দেখিতে পাই, ততই আমরা সময়ে সময়ে এই সকলের 
অতীত উচ্চতর বস্তর চকিত আভাস পাইতে থাকি । আধুনিক কালে 
সাধারণতঃ যেমন সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া ( ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ) 
এইসব ধাঁরণ। অতিক্রম কর1 হয়, আমর] যেন সেভাবে এই-সকল ধারণ। 
পরিত্যাগ না করি, তাহাতে উড়াইয়! দেওয়া হইল--_ভাবগুলি নষ্ট করিয়! 
ফেলা হহল ; যে নাস্তিক এইরূপে সব উড়াইয়। দেয়, সে ভ্রীস্তঃ কিন্ত ধিনি 
ভক্ত, তিনি উহা] অপেক্ষা! উচ্চতর তত্ব দর্শন করিয়া থাঁকেন। নাস্তিক হ্বর্গে 
যাইতে চায় না, কারণ তাহার মতে স্বর্গ ই নাই) আর ভগবদ্তক্ত ব্বর্গে যাইতে 
চাঁন না, কারণ তিনি উহাকে ছেলেখেলা বলিয়া মনে করেন। তিনি চান 
কেবল ঈশ্বরকে । ্‌ 

(ঈশ্বর ব্যতীত জীবনের শ্রেষ্টতর লক্ষ্য আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর 
স্বয়ই মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য-_তাহাঁকে দর্শন কর, তাহাকে সম্ভোগ কর। 
ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চতর বস্ত আমর] ধারণাই করিতে পারি না, কারণ ঈশ্বর 
পূর্ণন্বরূপ। প্রেম হইতে কোন উচ্চতর স্থখ আমর] ধারণ। করিতে পারি না, 
কিন্তু এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইক্সা থাকে । প্রেম-শব্দ দ্বারা সংসারের 
মাধারণ স্বার্থপর ভালবাস! বুঝায় নাঁ-উহ্াকে প্রেম নামে অভিহিত করা 
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ঈশ্বরনিন্দার সমান । আমাদের পুভ্রকলত্রাদির প্রতি ভালবাস! জীবজন্তর ভাঁল- 
বাসার মতো। যে ভালবাস! সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, তাহাই একমাত্র “প্রেমশব্ববাচ্য 
এবং তাহা কেবল ঈশ্বরের সম্বন্ধেই সম্ভব। এই প্রেম লাভ করা বড় কঠিন 
ব্যাপার। আমর! পিতামাতা, পুত্রকন্তা ও অন্তান্ত সকলকে ভাঁলবাদিতেছি__এই- 
সকল বিভিন্ন প্রকার ভালবাসা বা আসক্তির ভিতর দিয়া চলিতেছি । আমরা 
ধীরে ধীরে প্রীতিবৃত্তির অন্থশীলন করিতেছি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এ 
বৃত্তির পরিচালন! হইতে কিছুই শিখিতে পারি না-_একটি দোপাঁনে আরোহণ 
করিয়া উহাতেই আমরা আবদ্ধ হুইয়া যাই, আমরা একটি ব্যক্তিতে আসক্ত 
হইয়া! পড়ি । কখন কখন মানুষ এই বন্ধন অতিক্রম করিয়! বাহিরে আসিয়। 
থাকে । মানুষ এই জগতে চিরকাল স্ত্রী-পুক্র ধন-মান এইসবের দিকে 
ছুটিতেছে-সময়ে সময়ে তাহারা! বিশেষ ধাক্কা! খাইয়! সংসারের ষথার্থ রূপ 
বুঝিতে পারে । এই জগতে কেহই ঈশ্বর ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কাহাকেও 
ভালবাসিতে পারে না। মানুষ দেখিতে পায়, মানুষের ভালবাসা সব শূন্য । 
মানুষ ভাঁলবাদিতেই পারে না শুধু কথা বলে। “আহ! প্রাণনাথ, 
আমি তোমায় বড় ভালবাসি' বলিয়! পত্তী পতিকে চুম্বন করিয়া! অবিরলধারে 
অশ্রু বিসর্জন করিয়া পতিপ্রেমের পরাকাণ্ঠ। প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু 
স্বামীর যেই মৃত্যু হয়, অমনি সে সন্ধান করে, ব্যাঙ্কে তাহার কত টাকা 
আছে; আর কাল তাহার কি গতি হইবে, এই ভাবিয়া আকুল হয়। স্বামীও 
স্ত্রীকে খুব ভালবাপিয়! থাকেন, কিন্তু স্ত্রী অন্থস্থ হইলে, কপ-যৌবন হারাইয়া 
কুৎসিত হইলে, অথবা সামান্ত দোষ করিলে তাহার দিকে আর চাহিয়াঁও 
দেখেন না। জগতের সব ভালবাস! অন্তঃসারশূন্য ও কপটতাপূর্ণ |. 

'সাস্ত জীব কখন ভালবাঁপিতে পারে না, অথব। সাস্ত জীব ভালবাসার 
যোগ্যও হইতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই ষখন ভালবাসার পাত্রের দেহের 
এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হইতেছে, তখন এই জগতে অনস্ত প্রেমের 
কি আর আশ! করা যাইতে পারে? ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি 
প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। তবে এ-সব ভালবাসাবাপি কেন? এগুলি কেবল 
ভ্রমমাত্র প্রেমের বিভিন্ন অবস্থাযাত্র। মহাশক্তি আমাদের পিছন হইতে 
আমার্দিগকে ভালবাসিবাঁর জন্ত প্রেরণ! দিতেছেন--আমরা জানি না কোথায় 
সেই প্রেমাম্পদকে খুঁজিব, কিন্ত এই প্রেমই আমাদিগকে উহার অনুসন্ধানে 
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সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে । বারংবার আমাদের ভ্রম ধর পড়িতেছে। 
আমরা একটা জিনিস ধরিলাম--উহা! আমাদের হাত ফসকাইয়া গেল, 
তখন আমর! আর কিছুর জন্ত হাত বাড়াইলাম। এইভাবে আমর! 
আগাইয়া চলি, শেষ পর্যস্ত আলোক আসিয়া থাকে, তখন আমরা ঈশ্বরের 
নিকট উপস্থিত হই-_-একমাত্র তিনিই আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসিয়! থাকেন । 
তাহার ভালবাসার কোন পরিবর্তন নাই, তিনি সর্বদাই আমাদিগকে গ্রহণ 
করিতে প্রস্তত। আমি অনিষ্ট করিতে থাকিলে আপনাদের মধ্যে কেই বা 
কতক্ষণ আমার অত্যাচার সহা করিবেন? যাহার মনে ক্রোধ ঘ্বণা বা ঈর্ষা 
নাই, যাহার সাম্যভাব কখন নষ্ট হয় না, যাহাঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি 
ঈশ্বর ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? তবে ঈশ্বরকে লাভ করা বড় কঠিন 
এবং তাহার নিকট যাইতে হইলে বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়--অতি 
অল্প লোকই তাহাকে লাভ করিয়। থাকে । আমর! শিশুর মতো হাত-পা 
ছুঁড়িতেছি মাত্র। লক্ষ লক্ষ লোক ধর্মের দোঁকানদারি করে, সকলেই ধর্মের 
কথা বলে, খুব কম লোকই প্ররুত ধর্ম লাভ করিয়া থাকে । এক শতাব্দীর 
মধ্যে অতি অল্প লোকই সেই ঈশ্বরপ্তেম লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু যেমন এক 
সুর্যের উদয়ে সমগ্র অন্ধকার তিরোহিত হয়, তেমনি এই অল্পসংখ্যক যথার্থ 
ধামিক ও ভগবস্তক্ত পুরুষের অত্যুদয়ে সমগ্র দেশ ধন্য ও পবিত্র হইয়া যায়। 
এরূপ ঈশ্বর-পুভ্রের আবির্ভাঁবে সমগ্র দেশ ধন্য হইয়। যায়। এক শতাব্দীর 
মধ্যে সমগ্র জগতে এপ মহাপুরুষ খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন ; কিন্তু আমাদের 
সকলেরই এরূপ হুইবার চেষ্ট। করিতে হুইবে, আপনি বা আমিই যে সেই অল্প 
কয়েকজনের মধ্যে হইব ন, তাঁহ! কে বলিল? অতএব আমাদিগকে ভক্তি- 
লাভের জন্য চে করিতে হইবে । আমর! বলিয়। থাকি, স্ত্রী তাহার স্বামীকে 
ভালবাসে ; স্ত্রীও ভাবে-__আমি ম্বামিগতগ্রাণা। কিন্তু যেই একটি সন্তান 
হইল, অমনি অর্ধেক বা তাহারও অধিক ভালবাসা সন্তানের প্রতি গেল। 
সে নিজেই টের প্লাইবে যে, স্বামীর প্রতি তাহার আর পূর্বের মতে! 
ভালবাসা নাই । আমর! সর্বদাই দেখিতে পাই, অধিকতর ভালবাসার পাত্র 
আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে পূর্বের ভালবাসা ধীরে ধীরে অস্তহিত হয়। 
যখন আপনারা স্কুলে পড়িতেন, তখন কয়েকজন সহপাঠীকেই আপনারা 
জীবনের প্রিয়তম বন্ধু মনে করিতেন অথব1 মাতাঁপিভাকে এক্সপ ভাঁলবানিতেন, 
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তারপর বিধাহ হইল, তখন ম্বামী ও স্ত্রীই পরস্পর প্রীতির আম্পদ হইল-_- 
পূর্বের ভাব চলিয়া গেল-__নৃতন প্রেম প্রবলতম হুইয়! উঠিল। আকাশে 
একটি তার! উঠিয়াছে, তারপর তদপেক্ষা একটি বৃহত্তর নক্ষত্র উঠিল, তারপর 
তদপেক্ষা আর একটি বুহত্বর নক্ষত্রের উদয় হইল, অবশেষে সুর্য উঠিল__-তখন 
সূর্যের প্রকাশে ক্ষুত্রতর জ্যোতিগুলি ক্লান হইয়া গেল। ক্ূর্যই সেই ঈশ্বর । 
এই তারাগুলি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক ভালবাসা । আর যখন এ 
স্র্যের উদয় হয়, তখন মাহ্নষ উন্মাদ হইয়া যায়_-এরপ ব্যক্তিকে এমার্সন 
“ভগবতপ্রেমোম্মত মানব (৪ 309-10000108.650 1091) বলিয়াছেন 
তখন তাহার নিকট মানুষ জীবজস্ত সব ব্ূপাস্তরিত হইয়! গিয়। ঈশ্বররূপে 
পরিণত হয়-সবই সেই এক প্রেমপমুদ্রে ডুবিয়! যাঁয়। সাধারণ প্রেম কেবল 
জৈব আকর্ষণমাত্র । তাহ! ন1 হইলে প্রেমে স্ত্রী-পুকুষ-ভেদের কি প্রয়োজন ? 
কো।ন মৃতির সম্মুখে নতজান্থ হইয়া প্রার্থন৷ করিলে তাহা ভয়ানক পৌত্তলিকতা, 
কিন্তু স্বামীর ব] স্ত্রীর সামনে এরূপে নতজান হওয়া! যাইতে পারে--তাহাতে 
কোন দোষ নাই?) 

(এইদবের ভিতর দিয় আমাদিগকে যাইতে হইবে। সংসারে আমরা 
ভালবাসার বহু সুরের সম্মুখীন হই। প্রথমে আমাদের জমি পরিষ্কার করিতে 
হইবে । জীবনটাকে আমরা ঘে দৃষ্টিতে দেখি, ভাঁলবাপাঁর সমগ্র তত্ব তাহারই 
উপর নির্ভর করিবে । এই সংসারই জীবনের চরম লক্ষ্য--এইরূপ মনে কর] 
পশুজনোচিত ও মাহ্থষের ঘোর অবনতির কারণ। যে এই ধারণ! লইয়া 
জীবন-সংগ্রথমে অগ্রসর হয়, সেই ক্রমে হীন হুইপ ঘাঁয়; সে আর কখনও 
উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারিবে না,__জগতের অন্তরালে অবস্থিত তত্বের চকিত 
আভাসও কখন পাইবে না, সে সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবে । 
সে কেবল টাঁকাঁর চেষ্টা করিবে_যাহাঁতে ভাল ভাল খাবার খাইতে 
পাঁয়। এরূপ জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সংসারের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাঁস 
ম।হুষ, নিজেকে জাগাঁও, উচ্চতর তত্ব আরও কিছু,আছে। আপনারা 
কি মনে করেন, চক্ষু কর্ণ দ্রাণেন্দ্িয়াদির দাস হইয়া থাঁকিবার জন্যই 
এই মান্থষের-_এই অনন্ত আত্মার _ দেহধাঁরণ? আমাদের পিছনে অনন্ত 
সর্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন, তিনি সব করিতে গারেন, সব বন্ধন ছেদন করিতে 
পারেন। প্রকৃতপক্ষে আপনিই সেই আত্মা, আর প্রেমবলেই আপনার এ 


ভক্তির প্রথম সোঁপান- তীব্র ব্যাকুলতা ১০৯ 


শক্তির উদয় হইতে পারে । আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত--ইছই আমাদের 
আদর্শ। একদিনেই এই অবস্থা লাভ কর! যায় না। আমর! কল্পনা 
করিতে পারি, আমর এঁ অবস্থা লাভ করিয়াছি, কিন্তু শেষ পর্যস্ত উহা 
কর্ন! ছাড়া আর কিছুই নয়--এ অবস্থা এখনও বহু বহু দূরে। যে 
যে-অবস্থায় রহিয়াছে, যর্দি সম্ভব হয়, সেই অবস্থা হইতে উচ্চতর 
অবস্থায় উপনীত. হইবার জন্য তাহাঁকে সাহায্য করিতে হুইবে। মান্ষ 
জড়বাদের উপরই দগ্ডারমান । তুমি আমি সকলেই জড়বাদী। ঈশ্বর 
সম্বন্ষে_--আত্মতত্ব সম্বন্ধে আমর] যাঁকিছু বলিয়! থাকি, তা বেশ ভাল, কিন্তু 
বুঝিতে হইবে, সেগুলি আমাদের সমাজে প্রচলিত কতকগুলি কথা মাত্র) 
আমরা তোতাপাখির মতে! সেগুলি শিখিয়াছি এবং মাঝে মাঝে আওড়াইয়া 
থাকি। অতএব আমর] যে-অবস্থায় আছি অর্থাৎ আমরা এখন যে জড়বাদী 
_-সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং আমাদিগকে জড়ের 
সাহাধ্য অবশ্তই লইতে হুইবে। এইক্ধপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা 
প্রকৃত আত্মবাদী বা চৈতন্তবাদী হইব-_নিজদিগকে আত্মা বলিয়া বুঝিব, 
আত্ম! বা চৈতন্য যে কি বস্ত, তাহা বুঝিব ; তখন দেখিব-_এই যে-জগৎকে 
আমর! অনস্ত বলিয়! থাঁকি, তাহা অন্তরালে অবস্থিত ুম্্ম জগতের একটি স্থুল 
বাহ্‌রূপ মাত্র ॥ 

ইহ ছাঁড়1.আমাদের আরও কিছু প্রয়োজন আছে । আপনার বাইবেলে 
ষীশুত্রীষ্টের €শলোপদেশে? (9617001 ০0 05৩ ০০1) ) পাঠ করিয়াছেন £ 
চাও, তবেই তোমাদ্িগকে দেওয়া হইবে ; আঘাত কর, তবেই দ্বার খুলিয়া 
যাইবে; খোঁজ, তবেই পাইবে ) মুশকিল এই যে- চাক কে, খোঁজে কে? 
আমরা সকলেই বলি, আমর! ঈশ্বরকে জানি । ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিপাঁদনের 
জন্য কেহ এক ধৃহৎ পুস্তক লিখিলেন, আর একজন তাহার অস্তিত্ব প্রমাণের : 
জন্য আরও বড় একখানি বই লিখিলেন। একজন সারা জীবন ধরিয়া ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রতিপয় করাই নিজের কর্তব্য মনে করিলেন, আর একজন তীহার 
অস্তিত্ব থগুন করাই নিজ কর্তব্য মনে করেন, ও প্রচার করিয়া! বেড়ান" ঈশ্বর 
বলিয়া কেহু-নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাঁণ করিবার জন্ত গ্রন্থ 
লিখিবার কি-শ্রয়োন ? ঈশ্বর থাকুন বা ন।-ই থাকুন, অনেকের পক্ষেই তাহাতে 
কি আসে যায়? এই শহরে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিগ়্াই প্রাতরাশ 
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সম্পন্ন করে-_ঈথর আসিয়া তাহার পোশাক পরিবার বা আহারের ব্যাপারে 
কোন সাহাধ্য করেন না। তারপর তাহার! কাঁজে যায় ও সারাদিন কাঁজ 
করিয় টাকা রোজগার করে। এ টাক ব্যাঙ্কে রাখিয়া তাহার। বাড়ি আসে, 
তারপর উত্তমরূপে ভোজন করিয়া] শয়ন করে-_এ-সব কাজই তাঁহারা ঘন্ত্রবৎ 
করিয়। থাকে, ঈশ্বরের চিস্তা মোটেই করে না, ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনই বোধ 
করে না। মানুষের চারিটি নিত্যকর্তব্য আছে-_-আহার, পান, নিন্রা। ও 
বংশবৃদ্ধি। তারপর একদিন মৃত্যু আসিয়া বলে, “সময় হইয়াছে__চল।' 
তখন মানুষ বলিয়। থাকে-_মুহূর্তকাঁল অপেক্ষা করুন, আমি আর একটু 
সময় চাই, আমার ছেলেটি একটু বড় হোঁক।, কিন্তু মৃত্যু বলে-__এখনই 
চল, তোমাকে বন্দী করিয়। লইয়া যাইতে আসিয়াছি।, জগৎ এইরূপেই 
চলিয়াছে। এইরূপেই সাধারণ মানুষের জীবন কাটিয়া যায়। সে বেচারাঁকে 
আমর! আর কি বলিব? সে ঈশ্বরকে সবোচ্চ তত্ব বলিয়! বুঝিবার কোঁন 
সুযোগই পায় নাই। হয়তে। পূর্বজন্মে সে একটি শৃকরছান। ছিল-_মাঁহুষ হুইয়া 
তদ্দপেক্ষা সে অনেক ভাল হইয়াছে । কিন্তু সমগ্র জগৎ তে] আর এরূপ 
অয়-_কতক লোক আছেন, ধাহার্দের কিছুটা! চৈতন্ত হুইয়াছে। হয়তে। 
কিছু ছুঃখকষ্ আদিল--ষাহাঁকে আমরা খুব ভালবালি, দে মরিয়া গেল। 
যাহার উপর মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম__যাহার জন্য সমুদয় জগৎকে, 
এমন কি নিজ ভাইকে পর্যস্ত ঠকাইতে পশ্চাৎপদ হই নাই, যাঁছাঁর জন্ত 
সর্বপ্রকার ভয়ানক কার্য করিয়াছি, সে মরিয়া গেল, তখন হৃদয়ে একটা 
আঘাত লাগিল, হয়তো অস্তরাত্মার বাণী শোন। গেল--“তারপর কি? যে 
ছেলের জন্য মানুষ সকলকে প্রতারণ! করিল, নিজেও কখন ভাল করিয়। 
খাইল না, সে হয়তো মীর! গেল, সেই আঘাতে মানুষ জাগিয়া উঠে। 
-ষে-ন্ত্রীকে লাভ করিবার জন্য মানুষ উন্নত বুষের মতে? সকলের সহিত লড়াই 
করিয়াছিল, যাহার নৃতন নৃতন বস্ত্র ও অলঙ্কারের জন্য সে টাক] জমাইতেছিল, 
“সেই 'স্্রী একদিন হঠাৎ মরিয়। গেল, তারপর? কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্থ 
সবত্যুতে কোন আঘাত বোধ হয় ন1; কিন্তু খুব অল্প ক্ষেত্রেই একপ ঘটিয়। থাকে । 
(আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই যখন কোন জিনিস হাত ফনকাইয়া চলিয়। 
খায়, তখন আমর! বলিয়! থাকি--এর পর কি? -ইঞ্জিয়ের প্রতি আমাদের 
“এমনই দারুণ আসক্তি! ইহাঁরই জন্য আমর! কষ্ট পাই । আপনার! শুনিয়াছেন- 


ভক্তির প্রথম সোপান- তীব্র ব্যাকুলত! ১১১ 


জনৈক ব্যক্তি জলে ডুবিতেছিল, সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া সে একট] খড়ের 
কুট] ধরিয়াছিল। সাধারণ মাস্ষও প্রথমে এরূপ সামনে যাহ! পায় তাহাই 
ধরিয়া থাকে ; আর যখন ব্যর্থ হয়, তখনই বলিয়া থাকে_-কে আছ, আমাক 
রক্ষা কর, সাহাষ্য কর। তথাপি উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবার পূর্বে 
মানুষকে অনেক ছুঃখ ভোগ করিতে হয়) 

কিন্তু এই ভক্তিযোগ একটি ধর্ম-সাধনা। আর ইহা! বহুর জন্য নয়; তাহা 
হওয়াই অসম্ভব । নতজানু হওয়া, ওঠ-বস-করা--এসব কসরৎ সর্বসাধারণের 
জন্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম অতি অল্প লোকের জন্ত । সকল দেশেই হয়তো 
মাত্র কয়েক শত লোক যথার্থ ধামিক হইতে পারে বা হইবে । অপরে ধর্ম 
করিতে পারে না, কারণ তাহার! জাগরিত হইবে না-_-তাহাঁর] ধর্ম চায়ই না। 
প্রধান কথা হইতেছে--ভগবান্‌্কে চাঁওয়া। আমর! ভগবান্‌ ছাড়া আর সব 
কিছুই চাই; কারণ আমাদের সাধারণ অভাবগুলি বাহ জগৎ হইতেই পূর্ণ 
হইয়! যায়। কেবল যখন বাহ্‌ জগৎ দ্বারা আমাদের অভাব কোনমতে পূর্ণ 
হয় না, তখনই আমর! অন্তর্জগৎ হইতে_ ঈশ্বর হইতে আমাদের অভাব পুরণ 
করিতে চাই। যতদিন আমাদের প্রয়োজন এই জড় জগতের সন্কীণ গণ্ডি 
ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন আমাদের থাকিতে . 
পারে না। কেবল যখনই আমর। এখানকার বিষয়সমূহ ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত, 
এবং এতদতিরিক্ত কিছু চাই, তখনই আমরা এ অভাবপৃরণের জন্য ইন্দরিয়- 
জগতের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়, কেবল 
তখনই ইহা মিটাইবার তাগিদ হয়। যত শ্রীত্র পারো, এই সংসারের ছেলে- 
খেলা শেষ করিয়া ফেলো,_-তখনই এই জগদতীত কিছুর প্রয়োজন বোধ 
করিবে, তখনই ধর্মের প্রথম সোপান আদ্মস্ হইবে ।) 

এক-রকম ধর্ম আছে-_উহ। ফ্যাশান বলিয়াই প্রচলিত। আমার বন্ধুর 
বৈঠকখানায় হয়তো! যথেষ্ট আসবাব আছে3 এখনকার ফ্যাশান__ একটি 
জাপানী পাত্র (৮৪3০) রাখা, অতএব হাজার টাক] দাম হইলেও একটি 
অবশ্তই চাই। এইরূপ অরশ্বল্প ধর্মও চাই-_-একটা সম্প্রদায়েও যোগ দেওয়া 
চাই। ভক্তি এরূপ লোকের জন্য নয়। ইহাকে গ্ররুত 'ব্যাকুলতা' বলে 
না। তাহাকেই বলে ব্যাকুলতা, যাহা ব্যতীত মানুষ বাচিতেই পারে না। 
বায়ু চাই, খাস্য চাই, কাপড় চাই ঃ এগুলি ক্যতীত আমরা, জীবনঘাগ্পণ করিতে 


১১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


পারি না 1 মাহ যখন কোন নারীকে ভালবাসে, তখন সময় সময় সে 
এন্প বোধ করে যে, তাহাকে ছাড়িয়। সে বাচিতে পারে না, যদিও ইহ! 
তাহার ভ্রম। ম্বামী মরিয়। গেলে কিছুক্ষণের জন্ত স্ত্রী মনে করে- হ্বামীকে 
ছাড়িয়া সে বাচিতে পারিবে না, কিন্তু দেখা যায়-_-সে তে। ঠিক বাচিয়্াই 
থাকে । আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে অনেক সময় আমিও ভাবিয়াছি, 
আর বাচিব না, কিন্ত তবু তো ঠিক বাচিয়া আছি; প্ররুত প্রয়োজনের 
ইহাই রহম্ত-যাঁহা ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না, তাহাঁকেই আমাদের 
যথার্থ প্রয়োজন বা অভাব বল! যায়; হয় আমাদের উহ! পাইতে হইবে, 
নতুবা মরিব। যখন এমন সময় আসিবে যে, আমরা ভগবানেরও এরূপ 
প্রয়োজন বা অভাব বৌধ করিব, অন্য কথায় যখন আমর! এই জগতের 
_-স্মুদয় জড়শক্তির অতীত কিছুর অভাব বোধ করিব, তখন আমর] ভক্ত 
হইতে পারিব। যখন আমাদের হদয়াকাঁশ হইতে ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞানমেঘ 
সরিয়। যায়, আমর। সেই সর্বাতীত সার একবার মাত্র চকিত দর্শন লাভ 
করি, সেই মুহূর্তের জন্য সকল নীচ বাঁন1 ষেন সিন্ধুতে বিন্দুর ম্যায় বোধ 
হয়, তখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মূল্য কতটুকু? তখনই আত্মার বিকাশ 
* হুয়, ভগবানের অভাব অনুভূত হয়ঃ তখন এমন বোধ হয় যে, তাহাকে 
পাইতেই হইবে 

সুতরাং ভক্ত হইবার প্রথম পোপান এই জিজ্ঞাসা আমরা কি চাই? 
প্রত্যহ নিজ মনকে প্রশ্ধ করিতে হইবে-_-আমর। কি ঈশ্বরকে চাই? 
আপনারা জগতের সব গ্রন্থ পড়িতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতাঁশক্তি, উচ্চতম 
মেধা বা নানাবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়নের দার এই প্রেম লাভ কর! ষাঁয় না। 
তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সেই- তীহাকে লাভ করে। তাহার নিকটই 
ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন।১ ভালবাস! সর্বদাই পারস্পরিক, প্রতিবিষ্বের 
মতো) আপনি আমাকে ত্বণ। করিতে পারেন এবং আমি আপনাকে 
তাঁলবাঁসিতে গেলে আপনি আমাকে দুরে সরাইয়। দিতে পারেন, কিন্ত তবু 
যদি আমি আপনাকে ভালবাপিতে যাই, তবে এক মাসে হউক, এক বৎসরে 
হউক, আপনি আমাকে ভাঁলবাসিতে বাধ্য হইবেন। মনোজগতে ইহা] 
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একটি সর্বজনবিদিত ঘটন1। ভগবান্‌ যাহাঁকে ভালবাসেন, সেও ভগবান্‌কে 
ভালবাসে, সে সর্বাস্তঃকরণে তাহাকে আকড়াইয়া ধরে । প্রেমিকা স্ত্রী যেভাবে 
তাহার ম্বৃত পতিকে চিন্তা করে, পুভ্রগণকে আমরা যেভাবে ভালবাপিয়। থাঁকি, 
ঠিক সেইভাবে আমাদিগকে. ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে । তবেই 
আমর! ভগবানকে লাভ করিব। এই-সব বই, এই-সব বিজ্ঞান--আমাদিগকে 
কিছুই শিখাইতে পারিবে না। বই পড়িয়া আমর তোতাঁপাখি হই, বই 
পড়িয়! কেহ পণ্ডিত হয় না। যে ব্যক্তি প্রেমের একটি অক্ষর পাঠ করিয়াছে, 
সে-ই প্রকৃত পশ্ডিত। অতএব প্রথমেই আমাদের চাই সেই আকাজ্ষ! বা 
ব্যাকুলত। ) 

প্রত্যহ নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে--আমর1 কি ভগবাঁন্‌কে চাই? 
যখন আমরা ধর্মের সম্বন্ধে কথা বলিতে আরম্ভ করি, বিশেষতঃ যখন আমরা! 
উচ্চাসনে বসিয়া অপরকে উপদেশ দিতে আঁরস্ত করি, তখন নিজ নিজ মনকে 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । আমি অনেক সময় দেখিতে পাই, আমি 
ভগবান্‌কে চাই না, বরং তদপেক্ষা খা্ধদ্রব্যই ভালবাসি । এক টুকরা রুটি না 
পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইতে পারি; অনেক সম্ত্রান্ত মহিলা একটা 
হীরার পিন না পাইলে পাগল হইয়। যাইবেন ! ভগবানের জন্য তাহাদের সে 
ব্যাকুলতা নাই । এই বিশ্বজগতে যিনি একমাত্র সত্য বস্ত, তাহাকে তাহার 
জানেন না। আমাদের দেশে চলিত কথায় বলে-_-“মারি তো গণ্ডার, লুটি তে! 
ভাগার।” গরীবের ঘর লুট করিয়া অথবা পি'পড়ে মারিয়া! কি হইবে? 
অতএব ঘযর্দি ভালবাসিতে চান, ভগবানকে ভাঁলবাস্থন। সংসারের এ-সব 
জিনিস ভাঁলবাসিয়। কি হইবে? আমি স্পঞ্টবাদী মাহষ--তবে আমার 
উদ্দেশ্য ভাল, আমি সত্য কথা বলিতে চাই, আমি আপনাদের তোষাঁমোদ 
করিতে চাই না, এরূপ করা"আমার কাঁজ নয়। এরূপ করা যদি আমার উদ্দেশ্য 
হইত, তবে আমি শহরের ভাল জায়গায় শৌখিন লোকের উপযোগী একটা 
চার্চ খুলিয়া বসিতাম। তোমর! আমার সন্তানের মতো--আমি তোমাদিগকে 
সত্য কথা বলিতে চাই : এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, জগতের শ্রেষ্ঠ আচাধগণ 
সকলেই তাহা! বুঝিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর ব্যতীত এই সংসারের বাহিরে 
যাওয়ার আর উপায় নাই। তিনি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য । এই 
জগখই জীবনের চরম লক্ষাা-_এরপ ধারণাও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই জগতের 

৪-৮ 
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--এই দেহের নিজন্ব মূল্য একটা আছে, এবং উহা! গৌণ। এগুলি উদ্দেশ্ের 
উপায়ন্বরূপ হইতে পারে, কিন্ত এই জগৎ যেন আমাদের চরম লক্ষ্য না হয়। 
দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময় এই জগৎকেই উদ্দেশ্য করিয়৷ ঈশ্বরকে 
সংসার-স্থখলাঁভের উপায়ম্বূপ করিয়া থাকি | আমর! দেখিতে শপপাই, লোকে 
উপাসনা-স্থলে গিয়া প্রার্থনা করিতেছে--ভগবান্‌, আমার রোগ সারাইয়। 
দাও) ভগবান্‌, আমায় ইহ। দাও, উহা! দাও । তাহার! সুন্দর স্থস্থ দেহ চাঁয়, 
এবং যেহেতৃ তাহার) শুনিয়াছে ষে, একজন কেহ কোন স্থানে বপিয়। আছেন, 
তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদের এঁ কামনা পূর্ণ করিয়। দিতে পারেন, সেই হেতু 
তাহারা তাহাঁর নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে । ধর্মের এইরূপ ধারণ! অপেক্ষা 
নাস্তিক হওয়া ভাল। আমি তো পূর্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তিই সর্বোচ্চ 
আদর্শ । লক্ষ লক্ষ বৎসর সাঁধন। করিয়াও আমরা এই আদর্শে উপনীত হইতে 
পারিব কি না জানি না, কিন্তু ইহাকেই সর্বোচ্চ আদর্শ করিচ্তে হইবে-__ 
আমাদের ইন্দিয়গুলিকেও উচ্চতম বন্ধ লাভের পচেষ্টায় নিযুক্ত করিতে হইবে । 
যদি একেবারে শেষ প্রান্তে পৌছানো ন! যায়, অন্ততঃ কিছুদূর পর্যস্ত তো 
যাওয়া যাইবে । ঈশ্বরের নিকট পৌছিবার জন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে 
এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়াই কাজ করিতে হইবে । 


ভক্তির আচার _সিদ্ধগুরু ও অবতারগণ 


সকল আত্মাই বিধাঁতাঁর নিয়মে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে--চরমে সকল প্রাণীই 
সেই পূর্ণীবস্থা লাভ করিবে । অতীতে আমর যেভাবে জীবন ষাঁপন করিয়াছি 
অথবা যেব্ধপ চিন্তা করিয়াছি, আমাদের বর্তমান অবস্থা তাহারই ফলম্বরূপ, 
আর এখন যেরূপ কার্ধ বা চিন্তা করিতেছি, তাদহ্থসারে আমাদের ভবিস্তৎ 
জীবন গঠিত হইবে । এই কঠোর কর্মবাদ সত্য হইলেও ইহার মর্ম এই নয় 
যে, আত্মোন্টতি-সাধনে অপর কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। আত্মার 
মধ্যে যে শক্তির শ্ফুরণের সম্ভীবনা রহিয়াছে, সকল সময়েই অপর আত্মা হইতে 
শক্তিসঞ্চার দ্বারাই তাহা জাগ্রত হইয়া থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এপ 
বাহিরের সহায়তা একাস্তই প্রয়োজন । বাহির হইতে প্রেরণীশক্তি আসিয়া যখন 
আমাদের অন্তন্নিহিত শক্তির উপর কার্ধ করিতে থাকে, তখনই আত্মোন্নতির 
সত্রপাত হয়, মানুষের ধর্মজীবন আরম্ভ হয়, চরমে মানুষ পরমস্তুদ্ধ ও পূর্ণ 
হইয়া! যাঁয়। 

বাহির হইতে যে শক্তি আসার কথ। বল! হইল, উহা] গ্রন্থ হইতে পাওয়া 
যায় না। এক আত্ম! অপর আত্ম! হইতেই শক্তি লাঁভ করিতে পারে, অন্য 
কিছু হইতে নয়। আমর সার! জীবন বই পড়িতে পারি, খুব বুদ্ধিমান্‌ 
হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু পরিণাঁমে দেখিব-_-আঁমাদ্ের আধ্যাত্মিক উন্নতি 
কিছুমাত্র হয় নাই। বুদ্ধি খুব উন্নত ও বিকশিত হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে 
তদহুষায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে, তাহার কোন যুক্তি নাই; বরং আমরা 
প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যতট1 উন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই 
পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে। 

বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে গ্রন্থ হইতে অনেক সাহাষ্য পাওয়া যাঁয় বটে, কিন্ত 
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে গেলে গ্রন্থ হইতে কোন সাহাষ্যই পাওয়া যায় 
না বলিলেই হয়। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন কখন ভ্রমবশতঃ আমর৷ 
মনে করি, উহা হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইতেছি, কিন্ত যদি অন্তর 
বিশ্লেষণ করিয়া! দেখি, তবে বুঝিব_উহ্াতে আমাদের বুদ্ধই কিছুটা! সহায়তা 
পাইয়াছে মাত্র, আত্মার কিছুই হয় নাই। এই জন্যই আমরা প্রায় সকলেই 
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ধর্মসন্বন্ধে হন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারি, অথচ ধর্মান্থযায়ী জীবনযাপনের 
সময় অনুভব করি--আমাদের শোচনীয় অক্ষমতা । ইহার কারণ-- 
আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার জন্ত বাহির হইতে ঘষে শক্তি প্রয়োজন, পুস্তক হইতে 
তাহা পাওয়া যায় না। আত্মাকে জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা 
হুইতেই শক্তি সঞ্চারিত হওয়। একাস্ত আবশ্তক | 

যে আত্ম। হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে “গুরু বলে, এবং যাহাতে 
সঞ্চারিত হয়, তাহাঁকে "শিষ্ক বলে। (এই শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ 
ধাহাঁর নিকট হইতে শক্তি আসিবে, তাহার সঞ্চার করিবার মতো শক্তি থাক? 
আঁবশ্টক ; দ্বিতীয়তঃ যাহাঁতে সঞ্চারিত হইবে, তাহাঁরও উহ গ্রহণ করিবার. 
শক্তি থাকা আবশ্ক | বীজ সজীব হওয়! আবশ্ঠক, ক্ষেত্রও স্থকুষ্ট হওয়। চাই, 
এবং যেখানে এই ছুইটি শর্ত পূর্ণ হইয়াছে, সেখানেই ধর্মের অপূর্ব বিকাশ হইয়া 
থাকে । “আশ্র্যো বক্তা কুশলোহশ্য লব্কা ধর্মের বক্তাঁও অলৌকিক গুণ- 
সম্পন্ন, আর শ্রোতাও তদ্রপ ।১ আর যখন প্ররুতপক্ষে উভয়েই অলৌকিক- 
গুণসম্পন্ন অসাধারণ-প্রকৃতির হন, তখনই চমৎকার আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখা 
যায়, নতুবা নয়। এইবপ ব্যক্তিই যথার্থ গুরু এবং এরপ ব্যক্তিই ঘথার্থ শিশ্ক 
__-অপরে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র । তাহাদের ধর্মসন্বদ্ধে একটু 
জানিবার চেষ্টা-_-একটু সামান্ত কৌতুহল হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহার] এখনও 
ধর্মের বহিঃসীমায় ঈীড়াইয়া আছে। অবশ্ঠ ইহারও কিছু মূল্য আছে। সময়ে 
সবই হইয়া থাকে । কালে এই-সকল ব্যক্তির হৃদয়ে ষথার্থ ধর্মপিপাঁস। জাগ্রত 
হইতে পারে। আর প্রকৃতির ইহা অতি রহস্তময় নিয়ম যে, ক্ষেত্র প্রস্তত 
হইলে বীজ আঁসিবেই আসিবে, জীবাত্মার যখনই ধর্মের প্রয়োজন হইবে, 
তখনই ধর্মশক্তিসঞ্চারক গুরুও অবশ্ঠই আঁসিবেন। কথায় বলে--যে পাপী 
পরিত্রাতাকে খুঁজিতেছে, পরিত্রাতাও খুঁজিয়া গিয়া সেই পাপীকে উদ্ধার 
করেন।* গ্রহীতা আত্মার আকর্ষণীশক্তি যখন পূর্ণ ও পরিপক্ক হয়, তখন 
উহ ষে শক্তিকে খুঁজিতেছে, তাহ। অবশ্ত আসিবে |: 

তবে পথে বড় বড় বিপদ আছে। গ্রহীতার সাময়িক ভাবোচ্ছ্ীসকে 
যথার্থ ধর্মপিপাঁস! বলিয়। ভ্রম হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। আমরা অনেক 


এপি পপি ও শাীসিশ পে আন 


১ কঠ উপ, ১২৭ 
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সময় আমাদের জীবনে ইহা দেখিতে পাই। আমরা কোন ব্যক্তিকে 
ভালবাসি; সে মরিয়া গেল, মৃহূর্তের জন্য আঘাত পাইলাম। বোধ 
হইল-_সমুদ্রয় জগৎটা1 জলের মতো! আঙ্ল দিয়া! গলিয়া যাইতেছে । তখন 
আমরা ভাঁবি, এই অনিত্য সংসার হইতে উচ্চতর বস্তর সন্ধান করিতে 
হইবে, আর মনে করি-_ আমরা ধামিক হইতেছি। কিছুদিনের মধ্যেই 
আমাদের মন হইতে সেই ভাবতরক্গ চলিয়া গেল ; আমরা যেখানে ছিলাম, 
সেইখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা অনেক সময় এইরূপ সাময়িক 
ভাবোচ্ছাীসকে যথার্থ ধর্মপিপাঁপা বলিয়া] তুল করি। কিন্তু যতদিন আমর 
এইরপ ভূল করিব, ততদ্দিন সেই অহরহব্যাপী, প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন- 
বোধ আসিবে না এবং আমর] শক্তিসঞ্চারকের সাক্ষাৎ লাভও করিতে 
পারিব না। 

অতএব যখন আমর! বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলি ঘে, আমর] সত্যলাঁভের 
জন্য এত ব্যাকুল অথচ উহ1 লাভ হইতেছে না, তখন এবপ বিরক্তিপ্রকাঁশের 
পরিবর্তে আমাদের প্রথম কর্তব্য-_-নিজ নিজ অস্তরাত্মায় অনুসন্ধান করিয়। 
দেখা, আমর। যথার্থই সত্যবস্ত চাই কি না। তাহ। হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দেখিব__ আমরাই ধর্মলীভের উপযুক্ত নই, আঁমরা উহ| চাঁই না; অধ্যাত্মতত্ব- 
লাভের জন্য এখনও আমাদের পিপাঁসা জাগে নাই। শক্তি-সঞ্চারকের সম্বন্ধে 
আরও অনেক বাধাবিস্ব । 

'এমন অনেক লোক আছে, তাহারা ষদিও স্বয়ং অজ্ঞানান্বকারে নিমগ্ন, 
তথাপি অহঙ্কারবশতঃ নিজেদের সবজাস্তা মনে করে, আর শুধু ইহাতেই ক্ষাস্ত 
হয় না, তাহার] অপরকে ঘাড়ে করিয়! লইয়া যাইতে চায়। এইরূপে “অন্ধের 
বারা শীয়মান অগ্ধের ন্যায় উভয়েই খানায় গিয়। পড়ে” ।১ পুথিবী এইরূপ 
খাহুষেই পুর্ণ; সকলেই গুরু হইতে চাঁয়। এ যেন ভিখারীর লক্ষমুদ্রী-দানের 
প্রস্তাবের স্তাঁয়। এই ভিক্ষুক যেমন হাশ্তাম্পদ হয়, এ গুরুরাও তেমনি । 

তবে গুরুকে চিনিব কিরূপে ? প্রথমতঃ সুর্ধকে দেখিবার জন্য মশালের 
প্রয়োজন হয় না-_বাতি জালিতে হয় না। স্ুর্ধ উঠিলে আমর! স্বভাবতই 
জানিতে পারি ষে, সুর্য উঠিয়াছে, আমাদের কল্যাণার্থে যখন কোন লোকগুরুর 


১ কঠ, উপ. ১২৫ 
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আবির্ভাব হয়, তখন আত্ম। শ্বভাবতই জানিতে পারে, সত্যবস্তর সাক্ষাৎ 
পাইয়াছি। সত্য স্বতঃসিদ্ধ__উহার সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্ত কোন 
প্রমাণের আবশ্টক হয় না _উহা। হ্বপ্রকাঁশ, উহা আমাদের প্রকৃতির তবস্তরতম 
দেশে পর্যস্ত প্রবেশ করে এবং সমগ্র প্রাক্কতিক জগৎ উহার সম্মুখে ঈীড়াইয়া 
উহাকে সত্য বলিয়। স্বীকার করিয়। থাকে । 

অবশ্ঠ এ কথাগুলি অতি শ্রেষ্ঠ আচার্ধগণের সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য, কিন্ত আমরা 
অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের আচার্ধগণের নিকটও সাঁহাষ্য পাইতে পারি। আর 
যেহেতু আমরাও সকলে এতটা অন্তদূষ্টিসম্পন্ন নই যে, আমরা যাহার 
নিকট শক্তিলাভের জন্য যাইতেছি, তাহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে 
পারিব- সেইজন্য কতকগুলি পরীক্ষা] প্রয়োজন । শিষ্তের কতকগুলি গুণ 
থাকা চাই, তেমনি গুরুরও লক্ষণ আছে। 

' শিমের থাঁকা চাঁই-_পবিভ্রতা, ষথার্থ জ্ঞানপিপাঁসা ও অধ্যবসায়। 
অপবিত্র ব্যক্তি কখনও ধার্মিক হইতে পারে না। পবিভত্রতাই শিষ্বের একটি 
প্রধান প্রয়োজনীয় গুণ। সর্বপ্রকারে পবিভ্রতা একান্ত আবশ্তক। দ্বিতীয় 
প্রয়োজন-__ষথার্থ জ্ঞানপিপাপা। ধর্ম চায় কে? এই তোপ্রশ্স। সনাতন 
বিধানই এই, আমরা যাহা চাহিব তাহাই পাইব। যে চায়--সে পায়। 
ধর্মের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিস ; আমরা সাধারণতঃ উহাকে 
ঘত সহজ মনে করি, উহ1। তত সহজ নয়। তারপর আমর]! তে! সর্বদাই 
ভুলিয়া যাই যে, ধর্মের কথা শুনিলেই ব৷ ধর্মগ্রন্থ পড়িলেই ধর্ম হয় না) 
ষতদিন ন1 সম্পূর্ণ জয়লাভ হইতেছে, ততদিন অবিশ্রীস্ত চেষ্টা__নিজ প্রকৃতির 
সহিত অবিরাম সংগ্রামই ধর্ম। এ দু-এক দ্রিনের বা কয়েক বৎসর ব। 
কয়েক জন্মেরও কথা নয়, হয়তো প্ররুত ধর্মলাভ করিতে শত শত 
জন্ম লাগিবে। ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে । এই মুহুর্তেই আমাদের 
প্রকৃত ধর্ম লাভ হইতে পারে, অথবা! শত শত জন্মেও লাভ না হইতে 
পারে, তথাপি আমাদিগকে উহার জন্ প্রত্তত থাকিতে হুইবে। ২ শিষ্য 
এইরূপ হৃদয়ের ভাব লইয়া ধর্মপাঁধনে অগ্রসর হয়, সে-ই কৃতকার্য হয় )) 

(গুরুর সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, তিনি যেন শাঙ্গের 
মর্মজঞ হন। সমগ্র জগৎ বেদ, বাইবেল, কোরান ও অন্তান্থ শাস্ত্াদি পাঠ 
করিয়া! থাকে-কিস্ত ওগুলি তো! কেবল শবরাশি, বাহ পদ্ধতি, ব্যাকরণ, 


ভক্তির আচার্ধ-_সিদ্ধগুরু ও অবতারগণ ১১৯ 


শব্দতত্ব, ভাষাতত্ব, ধর্মের শুষ্ক কাঠামে! মাত্র | ধর্াচার্ধ হয়তো) গ্রস্থবিশেষের 
রচনাকাল নিরূপণ করিতে পারেন, কিন্তু শব তো ভাবের বাহ আকুতি 
বই আর কিছুই নয়। যাহারা শব লইয়! বেশী নাড়াচাড়া করে এবং মনকে 
সর্বদা শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া 
ফেলে । অতএব গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্মজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন । 
শব্দজাঁল মহা অরণ্যন্বরূপ"-_চিত্তভরমণের কারণ, মন এ শব্জালের মধ্যে 
দিগ্ভ্রাম্ত হইয়। বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না।১ বিভিন্ন প্রকারে 
শবযোজনার কৌশল, সুন্দর ভাঁষা, কথা বলিবাঁর বিভিন্ন উপায়, শাস্ত্রের 
ব্যাখ্যা করিবার নান। উপায়, এ শুধু পণ্ডিতদের ভোগের জন্য, তাহাতে 
কখনও মুক্তিলাঁভ হয় না।২ তাহার! কেবল নিজেদের পাগ্ডত্য দেখাইবার 
জন্য উতস্থক-_যাহাঁতে সকলে তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত বলিয়। প্রশংসা কবে। 
আপনারা দেখিবেন, জগতের কোন শ্রেষ্ঠ আচার্ধই এইরূপ শাস্ত্রের লোকের 
বিবিধ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই, তীহার1 শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার 
চেষ্টা করেন নাই, তাহারা বলেন নাই, এই শবের এই অর্থ আর এই শব 
ও এ শব্দের এইরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি। আঁপনার1 জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্ধগণের 
জীবন ও বাণী পাঠ করুন, দেখিবেন-_তীঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ করেন 
নাই। তথাপি তীাহাঁরাঁই ষথার্থ শিক্ষ! দিয়াছেন। আর ধাহাদের কিছুই 
শিখাইবাঁর নাই, তাহার। একটি শব্দ লইয়। সেই শব্দের কোঁথ। হইতে 
উৎপত্তি, কোন্‌ ব্যক্তি উহা! প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, 
কিরূপে ঘুমাইত, এই সম্বন্ধে তিনখণ্ড এক গ্রন্থ লিখিলেন । 

আমার গুরুদেব একটি গল্প বলিতেন ; কয়েকজন লোক এক আমবাগানে 
গিয়াছিল ; তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই গনিতে লাগিল কট আমগাছ, কোন্‌ 
গাছে কত আম, এক একটা ভালে কত পাতা, পাতার কি রঙ, ডালগুলি 
কত বড়, কত শাখা-প্রশাখ। ইত্যাদি । এ-সব লিখিয়া লইয়া! নানারকম 
আশ্র্য আলোচনা করিতে লাগিল। আর একজন-_-সেই বেশী বুদ্িমান্-_ 
বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাঁপ করিয়া আম পাড়িয়া খাইতে লাগিল। 


১ শবাজালং মহারণ্যং চিত্রভ্রমণকারণং ।-_-বিবেকচুড়ামণি, ৬২ 


২ বাখৈথরী শব্দঝরী শান্্ব্যাথ্যানকৌশলম্‌। 
বৈহুত্তং বিদুষাং তত্তুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ।-_এ, ৬* 
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অতএব এই ভালপাঁলা ও পাতা গোন। ছাড়িয়া দাও। অবশ্ত ক্ষেত্রবিশেষে 
এ-সব কর্মের, উপযোগিতা আছে, কিন্তু এখানে--এই আধ্যাত্মিক রাজ্যে নয়। 
একপ কার্ষের দ্বারা কেহ কখন আধ্যাত্মিক হইতে পারে না) এই সব 
পাতাগোনা' দলের ভিতর কি আপনারা কখন একজনও ধর্মবীরকে 
দেখিয়াছেন ? ধর্মই মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, উহাই মানব-জীবনের 
সর্বোচ্চ গৌরব ; উহ1 আবার সর্বাপেক্ষা সহজ-_উহাঁতে পাঁতাগোন] বা হিসাব 
করার মতো। ঝামেলার কোন প্রয়োজন হয় না। যদি আপনি খ্রীষ্টান হইতে 
চাঁন, তবে কোথায় গ্রীষ্টের জন্ম হয়-_-বেথখলিহেমে বা জেরুজালেমে, তিনি 
কি করিতেন, অথবা ঠিক কোন্‌ তারিখে €শলোপদেশ” (93620012 0 
07০ 1007৮) দিয়াছিলেন, তাহা! জানিবাঁর কোন প্রয়োজন নাই। 
আপনি যদি কেবল এ উপদেশগুলি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তবেই 
যথেষ্ট । কখন এ উপদেশ দেওয়] হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে ছুই হাজার শবের 
একটি প্রবন্ধ পড়িবাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ-সব পণ্ডিতদের আমাদের 
জন্য- তাঁহারা উহা লইয়। আনন্দ করুন। তীহাঁদের কথায় "শাস্তি: শাস্তিঃ 
বলিয়া আত্বন- আমর] “আম খাই? । 

দ্বিতীয়তঃ গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্তক। ইংলগ্ডে জনৈক বন্ধু 
একবার আমাকে জিজ্ঞাস করেন, “গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র-তিনি কি করেন 
না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যাহ] বলেন, তাহা লইয়া কাজ 
করিলেই হইল ।, এ-কথ ঠিক নয় । যদি কোনব্যক্তি আমাকে গতিবিজ্ঞান, 
রসায়ন বা অন্য কোন জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শিখাইতে ইচ্ছা করে, সে 
যে চরিত্রের লোক হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; সে অনায়াসে উহা শিক্ষ। দিতে 
পারে। ইহ! সম্পূর্ণ সত্য-_কারণ জড়বিজ্ঞান শিখাইতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, 
তাহা কেবল বুদ্ধিবিষয়ক বলিয়। বুদ্ধিজাত শক্তির উপর নির্ভর করে; এরূপ 
ক্ষেত্রে আত্মার কিছুমাত্র বিকাশ ন। থাকিলেও একজনের দারুণ বুদ্ধিশক্তি 
থাকিতে পারে। কিন্ত অধ্যাত্ববিজ্ঞানে ষে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত, তাহার 
হৃদয়ে কোনপ্রকার আধ্যাত্মিক আলে!ক প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব । তিনি 
কি শিক্ষা দিবেন? তিনি তে! নিজেই কিছু জানেন না। চিত্তের শুদ্ধিই 
আধ্যাত্মিক সত্য। প্পবিত্রাত্মার! ধন্য, কারণ তাহারা ইঈশ্বরকে দর্শন 
করিবেন।” এই একটি বাক্যের মধ্যেই ধর্মের সমুদয় সারতত্ব নিহিত। 
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যর্দি আপনি এই একটি কথ! শিখিয়া থাকেন, তবে অতীতকালে ধর্মসন্বন্ধে 
যাঁহ1 কিছু উক্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহ! কিছু কথিত হইবার সম্ভাবন' 
আছে, তাঁহ। আপনি জানিয়াছেন। আপনার আর কিছু জানিবাঁর প্রয়োজন 
নাই, কারণ আপনার যাঁহ1 কিছু প্রয়োজন, তাহ! এ একটি বাক্যের মধ্যেই 
নিহিত রহিয়াছে। সমুদয় শীল নষ্ট হইয়! গেলেও এ একটিমাত্র বাক্যই 
সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ । যতক্ষণ না? জীবাত্ম৷ শুদ্ধত্বভাঁব হইতেছে, 
ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শন ব। সেই সর্বাতীত তত্বের চকিত দর্শন অসম্ভব । অতএব 
গুরুর পবিভ্রতারূপ এই একটি গুণ থাঁকিবেই, প্রথমে দেখিতে হইবে-_-তিনি 
কি প্রকারের মানুষ ; তারপর শুনিতে হইবে তিনি কি বলেন। লৌকিক বিদ্যার 
শিক্ষকগণের সম্বন্ধে অবশ্য একথা খাটে না। তাহারা কি চরিত্রের লোক, 
ইহ। জানা অপেক্ষ। তীহাঁর। কি বলেন, এইটি জানা আমাদের বেশী প্রয়োজন । 
ধর্মাচার্ধ সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বপ্রথমেই দেখিতে হুইবে, তিনি কিরূপ চরিত্রের 
মাচ্ষ, তবেই তাহার কথার একটা মূল্য হইবে; তিনি যে শক্তি-সঞ্চারক | 
যদি তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে, তবে তিনি কী সঞ্চার 
করিবেন? গুরুর মনে এক প্রকার স্পন্দন রহিয়াছে, শিষ্যের মনে তিনি উহ! 
সঞ্চার করিয়া দেন। একটি উপম! দেওয়া যাঁক। যদি এই আধারে অগ্নি 
থাকে, তবেই উহ] তাপ সঞ্চার করিতে পারে, নতুব1 পারে না । ইহা একজন 
হইতে আর একজনের মধ্যে সঞ্চারের কথা--কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে 
উত্তেজিত কর! নয়। গুরুর নিকট হইতে একটা প্রত্যক্ষ কিছু 
শিষ্তের মধ্যে প্রবেশ করে- উহ প্রথমে বীজরূপে আসিয়া বৃহৎ বুক্ষাকারে 
ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে । অতএব গুরুর নিষ্পাপ ও অকপট হওয়। 
আবশ্তক। 

তৃতীয়তঃ দেখিতে হইবে--গুরুর উদ্দেশ্য কি। দেখিতে হইবে- তিনি 
যেন নাম যশ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়। শিক্ষা! দিতে প্রবৃত্ত না হন; কেবল 
ভালবাস।--শিষ্বের প্রতি অকপট ভালবাসার জন্যই যেন তিনি শিষ্যকে শিক্ষা 
দেন। গুরু হইতে শিষ্কে যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা কেবল 
ভালবাসার মাধ্যমেই সঞ্চারিত হইতে পারে। অপর কোন মাধ্যমের হার! 
উহ! সঞ্চার কর] যাইতে পারে না। কোন প্রকার লাভ বা নামষশের 
আকাজ্ারপ অন্ত কোন উদ্দেশ্ত থাকিলে তৎক্ষণাৎ এ শক্তিসারক মাধ্যন 


১২২ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


নষ্ট হইয়। যাইবে । অতএব ভালবাসার মধ্য দিয়াই সব কিছু করিতে হইবে। 
ধিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন। 

যখন দেখিবে-_গুরুর এই গুণগুলি আছে, তখন আর কোন চিন্তা নাই। 
কিন্তু এগুলি না থাঁকিলে তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় বিপদ আছে। যদি 
তিনি সগ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তবে সময় সময় কুভাব সঞ্চারিত 
হওয়ার আশঙ্কা আছে । ইহা হইতে সাবধান হইতে হইবে । অতএব স্বভাবতই 
বোধ হইতেছে, ষে-কোন ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিতে পার না। 
নদী ও প্রন্তরার্দি হইতে উপদেশ শ্রবণ, অলঙ্কার-হিসাবে স্থন্দর কথা হইতে 
পারে; কিন্তু নিজের ভিতরে সত্য না থাকিলে কেহ সত্যের এক কণাঁও 
প্রচার করিতে পারে না। নদীর উপদেশ শুনিতে পাঁয় কে? প্রকৃত গুরুর 
জ্ঞানালোকে যাহার জীবন পূর্বেই বিকশিত হইয়াছে ; হ্ৃৎপদ্ম একবার প্রস্ফুটিত 
হইলে নদী-প্রন্তর চন্দ্র-তাঁরকা' প্রভৃতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে 
_ ইহাদের সকলের নিকট হইতেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষ1 পাওয়া 
যাইতে পারে । কিন্তু যাহার হৃৎ্পন্ম এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে শুধু নদী ও 
প্রস্তরই দেখিবে। একজন অন্ধ চিত্রশালায় যাইতে পারে, কিন্তু তাহার 
যাওয়া বৃথা; আগে তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে, তবেই সে এ স্থান হইতে কিছু 
শিক্ষা! পাঁইবে। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের নয়ন-উন্মীলনকাঁরী। অতএব 
পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণের মধ্যে ষে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদের সেই 
সন্বদ্ধ। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বপুরুষ এবং শিশ্ত তাহার আধ্যাত্মিক 
সন্তান ব। উত্তরাধিকারী । স্বাধীনতা, স্বাতন্তয ও এরূপ কথা বল! বেশ ভাল 
বটে, কিন্তু ন্রতা বিনয় আজ্ঞাবহত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতীত কোন প্রকার 
ধর্ম হইতে পারে না। ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, সেখাঁনে গুরুশিষ্কতের মধ্যে 
এরূপ সম্বন্ধ এখনও বর্তমান, কেবল সেখানেই বড় বড় ধর্মবীরের জীবন বিকশিত 
হয়, কিন্তু ষে সমাজে এইরূপ সম্বন্ধ বিসজিত হইয়াছে, সেখানে ধর্ম চিত্ব- 
বিনোদনের একটি উপায়ে পরিণত হইয়াছে । ঘযে-সকল জাতি ও ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের ভিতর, গুক্ষশিষ্কের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না, ধর্ম সেখানে 
অজ্ঞাত বলিলেই হয়। গুরুশিস্তের ভিতর এরূপ ভাব ব্যতীত ধর্ম আসিতেই 
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পারে না। প্রথমতঃ শক্তি সঞ্চার করিবার কেহ নাই; দ্বিতীয়তঃ যাহার 
ভিতর সঞ্চারিত হুইবে এমনও কেহ নাই--কারণ সকলেই ঘে স্বাধীন! 
কাহার নিকট হইতে তাহারা শিখিবে? আর কেহ শিখিতে আঁসিলেও সে 
জ্ঞান ক্রয় করিতে আসে। আমাকে এক টাকার ধর্ম দাও । আমরা কি আর 
এজন্য এক টাঁকা খরচ করিতে পারি না? এভাবে ধর্মলাভ করা যাক না। 
জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর ও পবিত্রতর আর কিছু নাই+; গুরুর মাধ্যমে উহা 
মানবাত্মায় আবিভূত হইয়া থাঁকে । পিদ্ধ যোগী হইলে এ জ্ঞান আপন আপনি 
আসিয়া থাকে, গ্রস্থ হইতে উহ1 লাভ কর] ষাঁয় না! যতদিন ন! গুরুলাভ 
করিতেছ, ততদিন পৃথিবীর চাঁর কোণে মাঁথ। খুঁড়িয়। আসিতে পারো, অথব। 
হিমালয়, আল্লস্‌ বা ককেসস্‌ পর্বত অথবা! গোঁবি বা সাহার মরুভূমিতে 
বা সাগয়ের তলদেশেও যাইতে পারো, কিছুতেই এই জ্ঞান আসিবে না। 
গুরুল্টভ কর? সন্ভান যেমন পিতার সেবা করে, সেইভাবে তাহার সেবা 
কর, তাহার নিকট হৃদয় উন্মুক্ত কর, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ 
কর। শুরু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি--এই বলিয়া! প্রথম 
তাহার প্রতি চিত্ত সংলগ্ন করিতে হইবে, তারপর ধ্যান যতই প্রগাঁচ হয়, 
ততই গুরুর ছবি মিলাইয়। যায়, তীহাঁর বাহরূপ আর দেখ। যায় না, তখন 
সেখানে কেবল যথার্থ ঈশ্বরই বিরাজমান । যাহার] এইবপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 
ভাব লইয়া সত্যান্ুসন্ধানে অগ্রনর হন, সত্যের ভগবান্‌ তাহাদের নিকট অতি 
অদ্ভূত তত্বসমূহ প্রকাশ করেন । পা হইতে “জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যেখানে 
তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহ] পবিজ্র ভূমি ।”২ যেখানেই তাঁহার নাম উচ্চারিত 
হয়, সেই স্থানই পবিজ্র! যিনি তাহার নাম উচ্চারণ করেন, তিনি কতদূর 
পবিত্র! আর ধীাহাঁর নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সত্াসমূহ লাঁভ হয়, কত 
গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার সমীপে যাওয়া উচিত! এই ভাব লইয়া 
আমাদিগকে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে । এই জগতে 
এরূপ গুরু যে সংখ্যায় অতি অল্প, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্ত পৃথিবীতে 
এরূপ গুরু একটিও থাঁকেন ন1-_-এমন কখনও হয় না। ঘে মুহূর্তে পৃথিবী 
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সম্পূর্ণরূপে এইক্প গুরু-বিরহিত হইবে, সেই মুহূর্তেই ইহ ভয়ানক নরককুণ্ডে 
পরিণত হইবে, ধ্বংস হইয়া যাইবে । এই গুরুগণই মানবজীবনের হন্দরতম 
বিকাশ-_তাহারা আছেন বলিয়াই জগৎ চলিতেছে। তীহাদের শক্তিতেই 
সমাঁজ-বন্ধন অব্যাহত রহিয়াছে । ্ 

ইহারা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন--এই পৃথিবীর শ্রীষ্রতুল্য 
ব্যক্তিগণ। তাহার! গুরুরও গুরু-_ন্বয়ং ঈশ্বর মাঁনবব্ূপে অবতীর্ণ। তাহার 
পূর্বোক্ত গুরুগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তাহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি শুধু 
ইচ্ছামাত্র অপরের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাহাদের 
শক্তিতে হীনতম অধম ব্যক্তিগণও মুহুর্তের মধ্যে সাঁধুতে পরিণত হয়। 
তাহার] কিরূপে ইহ1 করিতেন, তাহ] কি তোমর। পড় নাই? আমি যে-সকল 
গুরুর কথ! বলিতেছিলাম, এই গুরুগণ তাহাদের মতো নন, ইহার! এ-সকল 
গুরুরও গুরু__মান্থষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ । তাঁহাদের মধ্য দিয়া 
বতীত অন্ত কোনর্ূপে আমর1 ঈশ্বরের দেখা পাইতে পারি না। তাহাদিগকে 
পূজা না করিয়া! আমরা থাকিতে পারি না, একমাত্র তাঁহাদিগকেই আমরা 
পূজা করিতে বাধ্য। 

অবতারের মধ্যে ঈশ্বর যেভাবে প্রকাশিত, সেভাবে ব্যতীত অন্তরূপে 
তাহাকে কেহ দেখে নাই । আমরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারি না। 
যদি আমর! তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি, তবে তাহার এক ভয়ানক বিকৃত বূপই 
গড়িয়া থাকি । ভারতে চলিত কথায় বলে, এক মূর্খ শিব গড়িতে গিয়া 
অনেক চেষ্টায় একটি বাঁনর গড়িয়াছিল। যখনই ঈশ্বরের মুতি গড়িবার চেষ্টা 
করি, তখনই আমরা তাহাকে বিকৃত করিয়া তুলি, কারণ যতক্ষণ আমর! মানব, 
ততক্ষণ আমরা তাহাকে মানব অপেক্ষা উচ্চতর আর কিছুই ভাবিতে প্রারি 
না। অবশ্য এমন সময় আপিবে, যখন আমর] মীনব প্রকৃতি অতিক্রম করিব 
এবং তাহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইব। কিন্তু যতদিন আমর] মাচ, ততদিন 
তীহাকে মন্গয্বর্ূপেই উপাঁপনা করিতে হইবে । যাহাই বলো না কেন, যতই 
চেষ্টা কর না কেন, ঈশ্বরকে মানব ব্যতীত অন্তন্পে দেখিতে পাইবে না। 
আমরা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃত1 দিতে পারি, খুব যুক্তিবাদী হইতে পারি, প্রমাণ 
করিতে পারি যে, ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই-সকল পৌরাণিক গল্প একেবারে অর্থহীন, 
কিন্তু একবার সহ্জবুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া! দেখা যাক-_-এ অসাধারণ 
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বৃদ্ধির পশ্চাতে কি আছে? উহ! শুন্য, খানিকট! বুদ মাত্র। অতঃপর 
যখনই দেখিবে, কোন ব্যক্তি এইরূপে ঈশ্বর-পৃজার বিরুদ্ধে খুব জোর পাত্ডিত্য- 
পুর্ণ বক্তৃতা দিতেছে, তখন সেই বক্তাকে ধরিয়] জিজ্ঞাসা কর : ঈশ্বর-সম্বদ্ধে 
আপনার কী অনুভূতি? 'দর্বশক্তিমত্া”, * পর্বব্যাপিতা” 'র্বব্যাপী প্রেম? 
ইত্যাদি শব্ঘ্বার এগুলির বানান ছাড়া আর বেশী কি বোঝেন? সে কিছুই 
বোঝে না, সে এ শবগুলির দ্বার! নির্দিষ্ট কোন ভাবই বোঝে না। রাস্তায় 
যে লোকটি একখাঁনি বইও পড়ে নাই, তাহা অপেক্ষা সে কোন অংশে উন্নত 
নয়। তবে রাস্তার লোকটি নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি__-সে সংসারের শাস্তিভঙ্গ 
করে না, কিন্তু অপর ব্যক্তির তর্কের জাঁলায় সকলে ব্যতিব্যস্ত। তাহার 
কোনরূপ প্রত্যক্ষ ধর্মান্ুভৃতি নাই, উভয়ে এক ভূমিতেই অবস্থিত । 
প্রত্যক্ষান্থভূতিই ধর্ম) শুধু কথা ও প্রত্যক্ষান্নভূতির মধ্যে বিশেষ গ্রভেদ 
করিতে হইবে। আত্মাতে যাহা অনুভূত হয়, তাহাই প্রত্যক্ষানুভূতি। 
সর্বব্যাপী পুরুষ বলিতে কি বোঝায়? মানুষের তে নিরাকার আত্মা সম্বন্ধে 
কোন ধারণা নাঁই-_তাহার সম্মুখে যে-সব আকৃতিমান্‌ বস্ত সে দেখে 
সেইগুলি দিয়াই ভাহাঁকে আত্ম! সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। তাহাকে নীল 
আকাঁশ বা বিস্তীর্ণ প্রস্তর, সমুদ্র বা একট1 বিরাট কিছুর চিস্তা করিতে 
হয়। তা-ছাঁড়া সে আর কিরূপে ঈশ্বরচিন্তা করিবে ? তুমিই ব|কি করিতেছ ? 
তুমি সর্বব্যাপিতার কথা বলিতেছ, অথচ সমুদ্রের বিষয় ভাঁবিতেছ। ইশ্বর 
কি সমুদ্র? অতএব সংসারের এই-সব বুথ তর্কযুক্তি কিছুক্ষণের জন্য শাস্ত 
হউক- আমরা সহজ সাধারণ জ্ঞান চাই। আর এই সাধারণ জ্ঞানের মতো 
দুর্লভ বস্ত জগতে আর কিছুই নাই। এ পৃথিবীতে বড় বেশী কথা 
ও আলোচন] 
আমাদের বর্তমান গঠন ও প্ররুতি অনুসারে আমর] সীমাবদ্ধ, আমর! 
ভগবানকে মানবভাবে দেখিতে বাধ্য । মহিষের! যদি ঈশ্বরের উপাসনা 
করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার! ঈশ্বরকে এক বুহদাঁকাঁর মহিষরূপে দেখিবে। 
মত্ম্য ষদি ভগবানের উপাপন1 করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে এক বৃহৎ 
মতস্তরূপেই ভগবানের ধারণ! করিতে হুইবে, মাঁছ্ষ ঘি ভগবানকে উপাসন। 
করিতে চাঁয়, তবে তাহাকে মানুষরূপেই তীহার চিস্তা করিতে হুইবে, আর 
এগুলি শুন্য কল্পনা নয় । তুমি, আমি, মহিষ, মধ্ত্য-_-ইহাঁদের প্রত্যেকে যেন 
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এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র। এগুলি নিজ নিজ আকৃতির পরিমাণে জলে 
পূর্ণ হইবার জন্য সমুব্রে গেল ; মানবরূপ পাত্রে এ জল মানবাকাঁর, মহিষপাত্রে 
অহিষাকার ও মংশ্যপাত্্রে মত্স্তাকার ধারণ করিল। প্রত্যেকটি পাত্রে জল 
ছাঁড়া আর কিছুই নাই। যে ঈশ্বর সকলের মধ্যে আছেন, তাহার সন্বন্ধেও এ 
কথা। ঈশ্বরকে মাহ মাঁহ্ষরূপেই দর্শন করে, পণুগণ পশ্ুর্ূপেই দেখে। যে 
যার নিজ আদর্শ অনুযায়ী তাহাকে দেখিয়। থাকে | কেবল এইভাবেই তাহাকে 
দর্শন করা ষাইতে পারে । আপনাকে মানুষরূপী ঈশ্বরের উপাসনাই করিতে 
হইবে, কারণ ইহ] ছাঁড়া আর পথ নাই । 

ছুই প্রকার ব্যক্তি ভগবাঁন্‌্কে মান্নুষভাবে উপাসনা করে না, পশু প্রকৃতির 
মানব, যাহার কোন ধর্মই নাই, আর পরমহংস--সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, ষিনি 
মানবভাবের উ্ধে্ব উঠিয়া গিয়াছেন, দেহ-মনের বোঁধ দূরে ফেলিয়! দিয়াছেন, 
প্রকৃতির সীমার বাহিরে গিয়াছেন। সমগ্র প্ররৃতিই তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া 
গিয়াছে । তাহার মনও নাই, শরীরবোধও নাই--তিনিই যীশ্ত ও বুদ্ধের মতে] 
ঈশ্বরকে নশ্বরক্ধপেই উপাঁসন! করিতে সমর্থ, তাহারা ঈশ্বরকে মানবভাঁবে 
'উপামনা করেন না। আর এক প্প্রান্তে পশুভাঁবাপন্ন মানব। আপনার 
জানেন, দুই বিপরীত প্রান্ত চরমে কেমন একরূপ দেখায়। চূড়ান্ত অজ্ঞান 
ও চূড়ান্ত জ্ঞানের স্বত্বেও সেইরূপ। এই দুই অবস্থায় কেহ কাহারও 
উপাঁন৷ করে ন!। চূড়াস্ত অজ্ঞানীর] ঈশ্বরের উপাসনা করে না, মন বুদ্ধি যতটা 
বিকশিত হইলে উপাঁসন1 করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়, ততটা তাহাদের 
হয় নাই; জ্ঞানীর প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার করিয়া ঈশ্বরের সহিত এক 
হইয়া গিয়াছেন ; তাহারাঁও উপাসনা! করেন না। তাহারা আর কাহার 
উপাসন। করিবেন? নশ্বর কখনও ঈশ্বরের উপাসনা করেন না। এই ছুই 
প্রান্তীয় অবস্থার মধ্যে থাকিয়া যদি কেহ বলে, সে মনুষ্যরূপে ভগবানের 
উপাসন। করিবে না, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকিবেন। সে ষে 
কি বলিতেছে, তাহার মর্ম সে নিজেই জানে না; সে ভ্রাস্ত, তাহার ধর্ম 
অপার চিন্তা, শুধু বৃথা বুদ্ধির কারসাজি । 

অতএব ঈখরকে মানবরূপে উপাপনা কর]! একাস্ত আবশক। আর 
যে-সকল জাতির উপান্ত এইরূপ মানবরূপধারী ঈশ্বর, তাহারা ধন্য । শ্রীষ্টান- 
দের পক্ষে গ্রীষ্ট এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর। অতএব তাহার] শ্রীষ্টকে 
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দৃঢ়ভাবে ধরিয়। থাকুন_তীহার! যেন কখনই শ্ত্রীষ্টকে না ছাড়েন। 
ভগবদ্র্শনের স্বাভাবিক উপায়-_মানুষে ঈশ্বরদর্শন। আমাদের ঈশ্বর-সহ্স্ধীয় 
সমুদয় ধারণাই একপ দেব-মানবে বর্তমান । শ্রীষ্টানদের এটি বিশেষ ক্রটি 
যে, তাহারা শ্রীষ্ট ব্যতীত ভগবানের অন্তান্ত অবতার মানেন না। গ্রীষ্ট 
ভগবানের বিকাশ ছিলেন, বুদ্ধও তাই ছিলেন, এরূপ আরও শত শত 
হইবেন। ঈশ্বরের কোথাও “ইতি” করিবেন না, ঈশ্বরকে যে ভক্তি নিবেদন 
করা উচিত মনে করেন, শ্রীষ্টকেই তাহা নিবেদন করুন। তাহাদের পক্ষে 
এইরূপ উপাসনাই একমাত্র সম্ভব। ঈশ্বরকে সাক্ষাংভাবে উপাসনা করা! 
যাইতে পারে না, তিনি সর্বব্যাপী হইয়! সমগ্র জগতে বিরাজিত আছেন। 
মানববধপে প্রকাশিত তাহার অবতারের নিকটই আমরা প্রার্থনা করিতে 
পারি। গ্রীষ্টানর৷ ষে প্রার্থনা করিবার সময় 'খ্রীষ্টের নাঁমে' বলিয় প্রার্থনা 
আরম্ভ করেন, ইহা খুব ভাল; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া কেবল 
্রীষ্টের নিকট প্রার্থনা করার প্রথ। প্রচলিত হইলে আরও ভাল। ঈশ্বর 
মানবের দুর্বলতা বুঝেন এবং মানবের কল্যাণের জন্য মানবন্ধপ ধারণ করেন্‌। 
“যখনই ধর্মের প্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মানুষকে সাহাষ্য 
করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়। থাকি ।*১ 

“জগতের সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর আমি যে মানবাকার ধারণ 
করিয়াছি, তাহ। না জানিয়। মু ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করে ও মনে করে, 
ভগবান্‌ আবার কিরূপে মানব-রূপ ধরিবেন।*২ তাহাদের মন আস্থরিক, 
অজ্ঞানমেঘে আবৃত বলিয়৷ তাহার! তাহাকে জগতের ঈশ্বর বলিয়। জানিতে 
পারে না। এই মহান্‌ ঈশ্বরাবতারগণকে উপাসনা করিতে হইবে। শুধু 
তাঁই নয়, তাহারাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য এবং তীহাদের আবির্ভাব বা 
তিরোভাঁবের দিনে তাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রন্ধা-ভক্তি প্রদর্শন কর। উচিত। 
্ীষ্টের উপাসন1] করিতে হইলে তিনি যেরূপে ঈশ্বরোপাঁসনা করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, আমি তাহাকে সেইভাবে উপাসনা করিব। তাহার জন্মদিনে 
আমি ভোজের আনন্দ না করিয়া বরং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া কাঁটাইব। 
যখন আমর] এই মহাত্মাগণের চিস্ত। করি, তখন তাহারা আমাদের আত্মার 
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মধ্যে প্রকাশিত হন এবং আমাদিগকে তাহাদের সদৃশ করিয়া লন। আমাদের 
সমগ্র প্রকৃতি পরিবতিত হয়, তাহাদের মতো হুইয়। যায় । 

কিন্তু আপনারা যেন খ্রীষ্ট বা বুদ্ধকে শূন্যে বিচরণকারী ভূত-প্রেতাদির 
সহিত এক করিয়া! ফেলিবেন না। কি অন্যায়! শ্রীষ্ট ভৃত-প্রেত-নামানোর 
দলে আসিয়া নাচিতেছেন! আমি এই দেশে (আমেরিকায়) এ-সব 
বুজরুকি দেখিয়াছি । ভগবানের অবতাঁরগণ এইভাঁবে আসেন না, তাহাদের 
স্পর্শের ফল মানুষের মধ্যে অন্তভাবে প্রকটিত হইবে । শ্রীষ্টের স্পর্শে 
মাঙ্ছষের সমগ্র আঁত্মাই পরিবতিত হইয়া! যাইবে, সেই ব্যক্তি শ্রীষ্টভাবেই 
রূপাস্তরিত হুইয়] ষাঁইবে। তাহার সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হুইয়া 
যাইবে তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকুপ দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বাহির 
হইবে । রোগ-আরোগাকরণে বা! অন্যান্তি অলৌকিক কার্ধে খ্রীষ্টের কতটুকু 
শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি নিমাধিকাঁরী জনগণের মধ্যে ছিলেন বলিয়। 
এ ছোটখাট বিস্ময়ের কার্য গুলি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ-সকল 
অদ্ভূত কার্য কোথায় অন্ুষ্ঠিত হয় ?__ইহুদীদের মধ্যে ) আঁর তাহারা তাহাকে 
গ্রহণ করিল না। আর কোথায় এগুলি অনুষ্ঠিত হয় নাই?-_ইওরোপে ! 
এসব অদ্ভুত কার্য ইহুদীদের ভিতর অনুষ্ঠিত হইল- আর তাহারা শ্রীন্থকে 
ত্যাগ করিল। এবং তীহাঁর «শলোপদেশ। (9610902. 00 05 1109106) 
ইওরোপে প্রচারিত হইল, সেখানে উহা গৃহীত হইল। মান্থষ চিস্তাশীল-_ 
ষাহ]1 সত্য তাহা গ্রহণ করিল এবং যাহা মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিল। রোগ 
আরোগ্য ব! অন্যান্ত অভ্ভুত কার্ষে খ্রীষ্টের মহর নয়__একটা মহ] মুর্খও 
তাহা করিতে পারে । তাহারাও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে, 
পিশাঁচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ অপরের রোগ সারাইতে পারে। আমি 
দেখিয়াছি--অতি ভয়ানক অস্থ্রপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক 
কাধ করিয়াছে, তাহার। মাটি হইতে ফল করিয়া দিবে । আমি দেখিয়াছি, 
অনেক মূর্খ ও পিশাচপ্রক্কৃতি ব্যক্তি ভূত ভবিস্তৎ বর্তমান ঠিক ঠিক বলিয়া 
দিতে পাঁরে। আমি দেখিয়াছি, অনেক মূর্খ একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া 
অতি ভয়ানক রোগ সারাইয়া দিয়াছে। অবশ্ঠ এগুলি শক্তি বটে, কিন্ত 
অনেক সময়েই এগুলি পেশাঁচিক শক্তি। শ্রীষ্টের শক্তি কিন্ত আধ্যাত্মিক 
তাহার সর্বশক্তিমাঁন্‌ বিরাট প্রেম ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ চিরকাল রহিয়াছে, 
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চিরকাল থাকিবে । লোকের দিকে চাহিয়াই তিনি তাহার্দিগকে নীরোগ 
করিতেন--এ-কথা লোকে ভূলিয়া যাইতে পাঁরে কিন্তু তিনি যে বলিয়া- 
ছিলেন, “পবিভ্রাত্মার1 ধন্য-_ একথা! মাহ্ষ ভুলিতে পারে না, এ কথা 
আজও জীবস্ত রহিয়াছে । যতদিন মাচষের মন থাকিবে, ততদিন এ বাক্যগুলি 
অফুরস্ত মহাঁশক্তির ভাগার হুইয়া থাকিবে । যতদিন মাছ্ষ ঈশ্বরের নাম 
না! ভূলিয়! যায়, ততদিন এ বাক্যগুলি থাকিবে-_এগুলির শক্তিতরঙ্গ 
প্রবাহিত হইয়। চলিবে, কখনই থামিবে না। যীশু এই শক্তিলাভেরই 
উপদেশ দিয়াছিলেন, এই শক্তি তাহার ছিল-_ইহা৷ পবিত্রতার শক্তি-__আর 
বাস্তবিকই ইহ] যথার্থ শক্তি। অতএব খ্রীষ্টকে উপাসনা! করিবার সময়, 
তাহার নিকট প্রার্থনা করিবার সময় সর্বদ1 স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা 
কি চাহিতেছি। অজ্ঞানজনোঁচিত অলৌকিক শক্তির বিকাঁশ নয়, আত্মার 
অদ্ভূত শক্তি আমাদের চাহিতে হইবে- যাহা! মানুষকে মুক্ত করিয়। দেয়, সমগ্র 
প্রকৃতির উপর তাহার ক্ষমতা! বিস্তার করে, তাহার দাসত্বতিলক দূর করে এবং 
তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করায় । 


৪.৯ 


প্রতীকের ও বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা 


ভক্তি ছুই প্রকার--প্রথমটি বৈধী ব৷ আম্ুষ্ঠানিক ভক্তি, অপরটি মুখটা বা 
পরা ভক্তি। “ভক্তি শবে অতি নিম্ন তম হইতে উচ্চতম উপাসনা পর্যস্ত বুঝায় । 
পৃথিবীতে যে-কোন দেশে বা যে-কোন ধর্মে যত প্রকার উপাসনা দেখিতে 
পাওয়া যায়, সকলের মূলে ভালবাসা । অবশ্ঠ ধর্মের ভিতপ্ন অনেকটাই কেবল 
অনুষ্ঠান ; আবার অনেক কিছু আছে, সেগুলি অনুষ্ঠানও নয়, ভালবাসাও নয়-_ 
তদপেক্ষা নিয়তর অবস্থা । যাঁহা হউক, এ অনুষ্ঠানগুলির আবশ্যকতা আছে। 
আত্মার উন্নতিপথে সাহাষ্য করিবার জন্য এই বৈধী ব1 বাহা ভক্তি একাস্ত 
আবশ্তক। মাছষ এই একট] মস্ত ভুল করিয়া থাকে- মনে করে, একেবারে 
লাফাইয়া মে উচ্চতম অবস্থায় পৌছিতে পারে। শিশু যদি মনে করে, সে 
একদিনেই বড় হইয়] যাইবে, তবে সে ভ্রান্ত । আমি আশা করি, আপনারা 
সর্বদাই এইটি মনে রাখিবেন যে, বই পড়িলেই ধর্ম হয় না, তর্কবিচার করিতে 
পারিলেই ধর্ম হয় না, অথবা! কতকগুলি মতবাদে সম্মতি প্রকাশ করিলেই 
ধর্ম হয় না। তর্কযুক্তি, মতামত, শাস্তি বা অনুষ্ঠান_ এগুলি সবই ধর্মলাভের 
সহায় মাত্র, ধর্ম কিন্ত অপরোক্ষান্থভূতি । আমর সকলেই বলি, একজন ঈশ্বর 
আছেন । জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ? কেহ বা বলিয়া 
থাঁকে, ঈশ্বর স্বর্গে আছেন । তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে ঈশ্বর দেখিয়াছে 
কিনা? যদ্দি সে বলে 'দেখিয়াছি'_আপনার] হাসিয়া উঠিবেন ও তাহাকে 
পাগল বলিবেন। অনেকের কাছেই ধর্ম একট] বৃদ্ধিগত বিশ্বীস মাত্র শুধু 
কতকগুলি মত মানিয়া লওয়া। ইহার বেশী আর তাহার। উঠিতে পারে না। 
আমি আমার জীবনে কখনও এপ ধর্ম প্রচার করি নাই, এবং উহাকে আমি 
ধর্ম নামই দিতে পারি না। এ প্রকার ধর্ম স্বীকার করা অপেক্ষা বরং নাস্তিক 
হওয়া ভাঁল। কোনরূপ মতাঁমতে বিশ্বাস করা না করার উপর ধর্ম নির্ভর 
করে না। আপনার! বলিয়া থাকেন, আত্ম! আছেন। আত্মাকে কখন 
দেখিয়াছেন কি? আমাদের সকলেরই আত্মা আছে, অথচ আমরা তাহাকে 
দেখিতে পাই না ইহা! কেমন কথা? আপনাঁপিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হইবে এবং আত্মদর্শনের কোন উপাঁয় বাহির করিতে হুইবে। নতুবা ধর্শ- 


গ্রতীকের ও বৈধী ভজির প্রয়োজনীয়তা ১৩১ 


সান্ধে কথ বলা বৃথা ॥ ঘি কোন ধর্ম সত্য হয়, তবে উহা অবশ্তই আমাদিগকে 
নিজ নিজ হৃদয়ে আত্মা, ঈশ্বর ও সত্য দর্শন করাইতে সমর্থ করিবে । এই-সব 
মতাঁমত বা বিশ্বাসের কোন একটি লইয়া যদি আপনি ও আমি অনস্তকাঁল 
তর্ক করি, তথাপি আঁমর। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব' না। মানুষ 
তো যুগযুগাস্ত ধরিয়া এরূপ তর্ক-যুদ্ধ করিতেছে, কিন্ত তাহার ফল কি 
হইয়াছে? বুদ্ধি তো সেখানে মোটেই পৌছিতে পারে না । আমাদিগকে 
বুদ্ধির পাঁরে যাইতে হইবে । অপরোক্ষান্ুভৃতিই ধর্মের প্রমীণ। এই দেয়ালটা 
যে আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, আমর উহা] দেখিতেছি । যদি এক জায়গায় 
বসিয়া শত শত যুগ ধরিয়া এ দেয়ালের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচাঁর 
করিতে থাঁকেন, তথাপি কোন কালে উহার মীমাংসা করিতে পারিবেন 
ম]| কিন্তু যখনই দেয়ালটি দেখিবেন, অমনি সব বিবাদ মিটিয়! যাইবে। 
তখন যদি পৃথিবীর সব লোক আপনাকে বলে, এ দেয়াল নাই, আপনি 
তাহাদিগের কথা কখনই বিশ্বান করিবেন নাঃ কাঁরণ আপনি জানেন ষে, 
আপনার নিজের চক্ষুর সাক্ষ্য জগতের সমুদয় মতাঁমত ও গ্রস্থরাঁশি অপেক্ষা 
বেশী 1) ূ 
আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানবা্দ ([0691190) সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ 
পড়িয়াছেন। এই মতবাদ অন্থসারে এই জগতের অস্তিত্ব নাই, আপনাদেরও 
অস্তিত্ব নাই। এরূপ কথা যাহাঁর বলে, আপনারা তাহাদের কথ বিশ্বাস 
করেন না, কারণ তাহার। নিজেরাই নিজেদের কথা বিশ্বাস করে না। 
তাহারা জাঁনে যে, ইন্ছিয়গণের সাক্ষ্য এইরূপ সহম্তর সহত্্র বুথ! বাগাঁড়ম্বর 
হইতে বলবান্‌। ধাম্নিক হইতে গেলে আপনাদিগকে প্রথমেই গ্রন্থাদি 
ফেলিয়। দিতে হইবে । বই যত কম পড়েন, ততই ভাল । 

এক একবারে একটা করিয়া কাজ করুন। বর্তমান কালে পাশ্চাত্যে 
অনেকের একটা ঝৌঁক দেখা যায়__তাহারা মাথার ভিতর নানাপ্রকার ভাব 
লইয়। খিচুড়ি পাকাইতেছে, সর্বপ্রকার ভাবের বদ্হজম মাথার ভিতর তাল 
পাকাইয়া এরটা এলোমেলো অসন্বদ্ধ গোলমাল স্থষ্টি করে; সেগুলি ষে স্থির 
হইপ্ন] একটা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে, তাহারও স্থযোগ পায় না। 
অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নানাবিধ ভাবগ্রহণ একপ্রকার রোগ হইয়া দাড়ায় 
কিন্তু ইহাকে আদে ধর্ম বলিতে পারা যায় না। 


১৩২ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কেহ কেহ চায় খানিকট! স্গায়বীয় উত্তেজনা । তাহাদিগকে ভূতের কথা 
বলুন, কিন্! উত্তরমেরু ব! অন্ত কোন দূরদেশনিবাসী পক্ষদঘয়যুক্ত বা অন্য কোন 
অদ্ভুত আকারধারী মানুষের কথা বলুন, যাহার! অদৃশ্ঠভাবে বর্তমান থাকিয়! 
তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে, আর যাহাদের কথ স্তনে হইলেই 
তাহাদের গ ছমছম করিয়া উঠে। এই-সব বলিলেই তাহার] খুশী হুইয়! বাড়ি 
যাইবে, কিন্ত চব্বিশ ঘণ্ট। পাঁর হইতে ন। হইতেই তাহার! আবার নৃতন উত্তেজন! 
খুজিবে। কেহ কেহ ইহাঁকেই ধর্ম বলিয়। থাকে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ইহ! বাতুলালয় গমনের পথ--ধর্মলীভের নয়। এক শতাব্দী ধরিয়া এইক্ধপ 
ভাবের শতোত চলিতে থাকিলে এই দেশ একট] বিরাট বাতুলালয়ে পরিণত 
হইবে । দূর্বল ব্যক্তি কখন ভগবানকে লাঁভ করিতে পারে না, আর এইসব 
রোমাঞ্চকর ব্যাপার মানুষকে দুর্বল করিয়া দেয়। অতএব ও-সব দিকেই 
ষাইবেন না। ওগুলি কেবল মাশ্ষকে দুর্বল করিয়! দেয়, মস্তিফে তালগোল 
পাঁকাইয়! দেয়, মনকে হূর্বল করিয়। অস্তরা তমাকে নীতিতভ্রষ্ট করে ; ফলে মাশুষ 
একেবারে হতবুদ্ধি হইয়। যায়) 

আপনার] মনে রাখিবেন, শুধু কথ। বলায় ধর্ম নাই, ধর্ম মতামতে নাই ব1 
গ্রন্থের মধ্যেও নাই-ধর্ম অপরোক্ষান্ভূতি | ধর্ম কোনরূপ বিদ্যা অর্জন নয়, ধর্ম 
আদশন্বর্ূপ হইয়া! যাওয়! | “চুরি করিও না” এই উপদেশ সকলেই জানে । 
কিন্তু তাহাতে কি হইল? ষে ব্যক্তি চুরি করে না, সেই ইহার তত্ব জানিয়াছে। 
“অপরকে হিংসা! করিও না”__এই উপদেশ সকলেই জানে । কিন্তু তাহার 
মূল্য কি? যাহার] হিংসা করে না, তাহারাঁই অহিংসাঁতত্ব জানিক্সাছে, এবং 
এ আদর্শের উপর নিজেদের চরিত্র গঠিত করিয়াছে। 

(অতএব আমাদিগকে ধর্ম উপলন্ধি করিতে হইবে, আর এই ধর্ম উপলব্ধি 
কর] একটি স্থ্দীর্ঘ সাধনার ব্যাপার । জগতের প্রত্যেক পুরুষই মনে করে-__ 
তাহার মতো সুন্দর, তাহার মতো বিদ্বান্‌, তাহার মতো শক্তিমান্, তাহার 
মতো অদ্ভুত আর কেহ নাই। প্রত্যেক নারীও তেমনি নিজেকে জগতের 
মধ্যে পরম। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী জ্ঞান করে। আমি তো এমন একটি শিশুও 
দেখি নাই ষে অসাধারণ নয়। সকল জননীই আমাকে বলিয়৷ থাকেন, 
“আমার ছেলেটি কি অসাধারণ! মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ। মানুষ 
যখন কোন অতি উচ্চ অনুভূতি বা অদ্ভুত বিষয়ের কথা শোনে, তখন মনে 
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করে, অনায়াসেই উহা! লাভ করিবে, কিন্ত মুহূর্তের জন্যও স্থির হুইয়! ভাবে 
না ঘষে, অনেক কঠোর চেষ্টা করিয়া! উহা! লাভ করিতে হইবে । সকলে 
এক লাফে সেখানে উঠিতে চায় । উহা! সর্বাপেক্ষা ভাল, অতএব উহা 
আমাদের চাই-ই। আমরা কখন স্থির হইয়া চিস্তা করি না যে, উহ] লাভ 
করিবার শক্তি আমাদের আছে কি না, ফলে আমরা কিছুই করিয়া! উঠিতে 
পারি না। আপনার1 কোন ব্যক্তিকে বাশ দিয়া! ঠেলিয়৷ উপরে উঠাইতে 
পারেন না__আমাদের সকলকেই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে হয়। অতএব 
ধর্মের প্রথম সোপান এই বেধী ভক্তি ব! নিয়স্তরের উপাসনা) 

নিয়ন্তরের উপাসনা কি কি? এই উপাসনা কি ও কতপ্রকাঁর তাহা 
বুঝাইবার পূর্বে আমি আপনার্দিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। আপনারা 
সকলেই বলিয়া থাকেন, একজন ঈশ্বর আছেন, আর তিনি সর্বব্যাপী । 
কিন্তু “সর্বব্যাপী” বলিতে কি বোঝেন? একবার চোখ বুজিয়া ভাবুন-_ 
সর্বব্যাপিত। কি প্রকার! চোখ বুজিয়া আপনি কি দেখেন? হয় সমুদ্রের 
কথা, না! হয় আকাশের কথা, অথবা একটি বিস্তৃত প্রাস্তবরের কথা 
বা নিজেদের জীবনে অন্য ষে-সব জিনিস দেখিয়াছেন, সেগুলির কথাই 
আপনি চিস্তা করেন। যদি তাই হয়, তবে "সর্বব্যাপী ভগবান এই কথা! 
বলিয়া আপনি কোন ভাবই ব্যক্ত করেন না। আপনার নিকট এ বাক্যের 
কোঁন অর্থই নাই। ভগবানের অন্তান্ত গুণাবলী সম্বন্ধেও এইরূপ । 
সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি সমন্বন্ধেই বা! আমাদের কি ধারণা ?__কিছুই 
নয়। ধর্ম অর্থে উপঙন্ধি বা অপরোক্ষান্ছভূতি ; আর যখন আঁপনি ভগবস্তাব 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখনই আপনাকে ঈশ্বরের উপাঁসক বলিয়া স্বীকার 
করিব। তার পূর্বে এ শব্দের বানানটুকুই আপনি জানেন, আর কিছুই 
জানেন না। অতএব শিশুর! যেমন প্রথমে স্থুল কিছু অবলম্বন করিয়া শেখে, 
পরে ধীরে ধীরে তাহাদের সুন্ষ্ের ধারণ] হয়, সেইক্সপ উচ্চতম অনুভূতির অবস্থ। 
লাঁভ করিতে হইলেও আমাদিগকে প্রথমে স্থল অবলম্বনে অগ্রসর হইতে হইবে । 
পাচ ছুগুণে দশ* বলিলে একটি ছোট ছেলে কিছু বুঝিবে না, কিন্তু যদি 
পাঁচটি করিয়া জিনিন ছুইবার লইয়া! দেখানো ধায় মোট দশটি জিনিস 
হইয়াছে, তাহা হইলে সে বুঝিবে। এই স্ুক্মের ধারণা অতি ধীরে 
ধীরে দীর্ঘকালে লাভ হইয়া থাকে। এখানে 'আমর1 সকলেই শিশুতুল্য ) 


১৩৪ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বয়সে বড় হইতে পারি এবং জগতের সব বই পড়িয়া ফেলিতে পারি, কিন্ত 
ধর্মরাজ্োে আমর শিশুমাত্র। এই প্রত্যক্ষা্ভূতির শক্তিই ধর্ম। বিভিন্ন 
মতামত, দর্শন বা নৈতিক মতবাদ লইয়া মস্তিফ যতই পূর্ণ কর না কেন, 
তাহীতে ধর্মজীবনে বড় কিছু আসে যায় না; নিজে কি. হইলে, প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি কতটা হইল, এইটির উপরেই ধর্মজীবন নির্ভর করে। আমর! 
মতামত ও শাস্ত্রীদি খিথিয়াছি বটে, কিস্ত জীবনে কিছুই উপলব্ধি করি নাই। 
আমাদিগকে এখন নূতন করিয়া! আঁবাঁর স্থুল বস্তর মাধ্যমে সাধন আরম্ত 
করিতে হইবে_ আমাদিগকে মন্ত্র, স্তবস্ততি, অন্ুষ্ঠানাদির সহায়তা লইতে 
হইবে ; এবং এইরূপ বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ সহন্্র প্রকারের হইতে পারে । 

সকলের পক্ষে এক প্রকার উপাসনা-প্রণালীর কোন প্রয়োজন নাই। কতক 
লোক মুতিপূজায় উপকৃত হইতে পারে, কতক লোক না-ও হইতে পাঁরে। 
কতক লোকের পক্ষে মৃতির বাহাপুজার প্রয়োজন হইতে পারে, কাহারও 
বা শুধু মনের মধ্যেই এরূপ মৃতির চিন্তার প্রয়োজন । কিস্ত-ষে ব্যক্তি 
নিজ মনের ভিতর মুতির উপাসন] করে, সে বলে ঃ “আমি মৃতিপূজক অপেক্ষা 
উন্নত; মৃত্তিচিন্তা যখন অন্তরে করা হয়, তখনই ঠিক ঠিক উপাসন! হয়। 
বাহিরে মৃতিপূজা করাই পৌত্তলিকতা, এরূপ ধর্মের বিরোধিতা করিব ।” যখন 
কেহ মন্দির বা গির্জাবপ একট। সাকার বস্ত খাড়া করে, সে উহাকে পবিজ্তর 
মনে করে, কিন্ত মৃতিটি মনুম্তাকৃতি হইলেই সে উহা অতি ভয়াবহ মনে 
করে। অতএব স্থুলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার নানাবিধ সাধনপ্রণালী 
আছে, এইগুলির মধ্য দিয়! ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়! আমর] শেষে সুক্ানুভূতি 
লাভ করিব। আবার একইপ্রকাঁর সাঁধনপ্রণালী সকলের জন্য নয়। 
একপ্রকার সাধনপ্রণালী হয়তো আপনার পক্ষে উপযোগী, অন্ত আর 
একজনের পক্ষে হয়তো অন্তপ্রকার সাধনপ্রণাঁলী প্রয়োজন । প্রত্যেকটি 
সাধনপ্রণালী যর্দিও চরমে একই লক্ষ্যে লইয়! যায়, তথাপি সবগ্চলি সকলের 
উপযোগী নয়! আমর সাধারণতঃ এই আর একটি ভুল করিয় থাকি। 
আমার আদর্শ আপনার উপযোগী নয়, তবে আমি কেন জোর করিয়। 
উহা আপনার উপর চাপাঁইয়] দিবার চে& করিব? আমার মন্দির-নির্মীণ- 
প্রণালী বা শ্ভব পাঠ করার রীতি আপনার ঠিক ভাল লাঁগে না, তবে 
আমি কেন জোর করিয়া উহা? আপনার উপর চাপাইতে যাইব? পৃথিবী 


প্রতীকের ও বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা ১৩৫ 


ঘুরিয়। আনন, দেখিবেন--বহু নির্বোধ ব্যক্তিই আপনাকে বলিবে, তাহার 
সাধনপ্রণালীই একমাত্র সত্য আর অন্যান্ত প্রণালীগুলি শয়তানি, এবং 
জগতের মধ্যে ভগবানের মনোনীত পুরুষ একমাত্র তিনিই জন্সিয়াছেন । 
প্রকৃতপক্ষে এই-সকল সাধনগ্রণালীর সবগুলিই ভাল এবং ধর্মলাভে 
আমাদিগকে সাহাধ্য করে; আর মনুষ্ত প্রকৃতি যখন নানাবিধ, তখন ধর্মসাধনের 
বিভিন্নপ্রকার প্রণালীও প্রয়োজন । এইকব্প বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যত 
প্রচলিত হয়, ততই জগতের পক্ষে মঙ্গল। পৃথিবীতে যদি কুড়িটি ধর্মগ্রণালী 
থাকে, তবে খুব ভাল; ঘদি চার শত ধর্মপ্রণালী থাকে, তবে আরও ভাল ; 
কারণ তাহা হইলে অনেকগুলির ভিতর যেটি ইচ্ছা বাছিয় লইতে পার 
যাইবে । অতএব যখন ধর্ম ও ধর্মভাবসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন 
আমাদের বরং আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, কারণ তাহ] হইলে প্রত্যেকটি 
মানুষ ধর্মজীবনের অস্ততুক্তি হইবে, ক্রমশ: অধিকসংখ্যক মান্থষ ধর্মপথে 
সাহায্য লাভ করিবে । আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, বর্ষের সংখ্যা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাঁক--যতর্দিন ন! প্রত্যেকটি মান্থষ অপর সকল ব্যক্তি হইতে 
পৃথকৃ নিজন্ব একটি ধর্ম লাভ করে। ভক্তিষোগের ইহাই ভাব । 

এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, আমার ধর্ম আপনার ব] আপনার ধর্ম 
আমার হইতে পারে না। যদিও সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ট এক, তথাপি 
মনের রুচি অনুসারে প্রত্যেককেই ভিন্ন পথ দিম যাইতে হয়, আর যদিও পথ 
অনেক, তথাপি সব পথই শত্য;ঃ কারণ পথগুলি একই চরম লক্ষ্যে লইয় 
যার়। একটি সত্য, অন্যগুলি মিথ্যা-তাঁহ! হইতে পারে না। এই নিজ 
নিজ নির্বাচিত পথকে ভক্তিযোগীর ভাষায় “ইষ্ট বলে। 

অতঃপর শব্দ- বা মন্ত্রশক্তির কথা উল্লেখ করা উচিত। আপনাঁর! 
সকলেই শব্ধশক্তির কথা শুনিয়াছেন। এই শব্দগুলি কি অদ্ভুত! প্রত্যেক 
ধর্মগ্রন্থে- বেদ, বাইবেল, কোরানে- শব্ধশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
কতকগুলি শব্দ আছে- মানবজাতির উপর এগুলির আশ্চর্য প্রভাব! 

তারপর আবার ভক্তিলাভের বাহ্সহায়রূপ প্রতীক বস্তু আছে। 
এইগুলিরও মানবমনের উপর প্রবল প্রভাব । ধর্মের প্রধান প্রতীক বন্বগুলি 
কিন্ত ইচ্ছামত ব1 খেয়ালমত রচিত হয় নাই। সেগুলি ভাবের স্বাভাবিক 
প্রকাশ মা । আমর] সর্বদাই দ্ধপক-সহায়ে চিন্তা করিয়! থাকি; আমাদের 


১৩৬ দ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


সকল শবই বস্ততঃ চিন্তার ক্ধপক মাত্র, বিভিন্ন জাতি প্রকৃত কারণ না 
জানিয়াও বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে । এ কারণ 
মনের অন্তরালে, এ প্রতীকগুলি চিস্তার সহিত জড়িত; যেমন চিস্তা ব1 
ভাব হইতে প্রতীক বস্ত বাহিরে রূপগ্রহণ করে, তেমনি এ প্রতী্ষ আবার 
ভিতরে ভাবের উদ্রেক করিতে পারে। এইজন্য ভক্তিষোগের এই অংশে 
এই-সব ভাবোদ্দীপক প্রতীক বস্ত, শব বা মন্ত্রশক্তি, প্রার্থনা বা স্তবস্তাতির 
কথা আছে। | 

সকল ধর্মেই প্রার্থনা আছে, তবে এইটুকু আপনাদিগকে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, ধনসম্পদ বা স্বাস্থালাভের জন্ প্রার্থনাকে ভক্তি বল! 
যায় না, এগুলি পুণ্যকর্ম। ব্বর্গাদি গমনের বা কোন প্রকার বাহা বস্ত 
লাভের জন্য প্রীর্থন! কর্মমাত্র। ধিনি ভগবানকে ভালবামিতে চান, যিনি 
ভক্ত হইতে চান, তাহাকে এ-সকল প্রার্থনা ত্যাগ করিতে হইবে । যিনি 
আলোর রাঁজ্যে প্রবেশ করিতে চান, তাহাকে কেনা-বেচার দোঁকানদারী 
ধর্মভাব পু'টুলি বাঁধিয়া বাহিরে ফেলিয়া আপিতে হইবে, তবেই তিনি 
ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবেন। আমি এ-কথা বলিতেছি না ষে, 
যাহ! প্রার্থনা করা যায়, তাহ] পাওয়া যাঁয় না; যাঁহা চাওয়া! যায়, সবই 
পাঁওয়৷ যায়। তবে উহা অতি হীনবুদ্ধির, নিয়়াধিকারীর--ভিখারীর ধর্ম। 
_ মূর্খ সে, ষে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য কপ খনন করে 1১ সেই মূর্২_ 
যে হীরকখনিতে আসিয়া কাচখণ্ড অন্বেষণ করে! ভগবান্‌ হীরকখনি- 
স্বরূপ, তাহার কাছে কাচখণ্ডবৎ স্বাস্থ্য খাছ্য বস্ত্র ভিক্ষা করিতে হইবে !--কি 
ছুর্ভাগা ! এই দেহ এক দিন মরিবেই ; তবে আঁর বার বার দেহের স্বাস্থ্যের 
জন্য প্রার্থনা করা কেন? স্বাস্থ্য ও এরশখবর্ধেকি আছে? শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিও 
নিজ ধনের অতি অল্প অংশই নিজে ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি তো 
দিনে চার-পাঁচ বার ভোঁজ খাইতে পারেন না, অধিক বস্ত্রও ব্যবহার করিতে 
পারেন না, একজন লোক যতটা বায়ু শ্বাসষোগে গ্রহণ করিতে পারে, 
তাহার অধিক লইতে পারেন না, তাহার নিজের দেহের জন্য যতট। জায়গা, 
প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক স্থানে তিনি গশুইতে পারেন না। আমর! 


১ উধিত্ব! জ্াহুবীতীরে কুপং নতি ছুর্মতিঃ। 
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এই জগতের সকল বস্ত কখনই এক পাইতে পারি না। যদি না পাই, 
তাহাঁতেই বা ক্ষতি কি? এই দেহ একদিন যাইবে-এ-সব কে গ্রাহ 
করে? যদি ভাল ভাল জিনিস আসে, আহ্কক ) যদি সেগুলি চলিয়৷ যাঁয়-_ 
যাক, তাহাও ভাল। আদসিলেও ভাল, না আমিলেও ভাল । আমরা 
ভগবানকে লাভ করিতে চলিয়াছি। ভগবানের নিকট গিয়া এ-জিনিন 
ও-জিনিস চাঁওয়। ভক্তি নয়। এগুলি ধর্মের নিম্নতম সোপান, অতি নিয়াঙের 
কর্মমান্ত্। আমর] সেই রাঁজরাঁজেশ্বরের সামীপ্যলাভের চেষ্টা করিতেছি। 
আমর] সেখানে ভিক্ষুকের বেশে যাইতে পারি না। যদি এ বেশে আমর! 
কোঁন সম্রাটের সমীপে উপস্গিত হইতে চাই, আমাদিগকে কি সেখানে 
যাইতে দেওয়া হইবে? কখনই নয়। আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবে । 
ভগবান রাজার প্লাজা, সআাটের সমাট্‌ ; তাহার নিকট আমরা জীর্ণবস্ত 
পরিধান করিয়া যাইতে পারি না; দৌকানদারের সেখানে প্রবেশাধিকার 
নাই । কেনাবেচা সেখানে একেবারেই চলিবে না । আপনারা বাইবেলে যেমন 
পড়িয়াছেন যে, যীশু যিহোবার মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে ক্রেতা -বিক্রেতাগণকে 
তাড়াইয়। দিয়াছিলেন। 

তথাপি কেহ কেহ প্রার্থনা করে, “হে প্রভু, আমি তোমাকে আমার 
এই ক্ষুত্র প্রার্থনা উপহার দিতেছি, তুমি আমাকে একটি নৃতন পোশাক 
দাও। হে ভগবান, আজ আমার মাঁথাধর] সারাইয়। দাও, আমি কাঁল 
আরও দু-ঘণ্ট। বেশী প্রার্থনা করিব ।, এইকপ প্রার্থনাকারী অপেক্ষ। আপনার 
নিজেদের একটু উচ্চতর মনৌভাবাঁপন্ন মনে করিবেন। মনে করিবেন, আপনি 
এইরূপ ছোটখাট জিনিসের জন্য প্রার্থনা! করার ভর্ধ্বে। মানুষ যদি নিজের 
সমুদয় মনঃশক্তি শরীর-নৃখের জন্য এভাবে প্রার্থনা করিয়! ব্যয় করে, তবে 
মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ কি? 

অতএব ইহা বল! বাহুল্য যে, ভক্ত হইতে গেলে প্রথমেই এই প্রকার সব 
বাসনা--এমন কি স্বর্গ-গমনের বাসনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ন্বর্গও 
এই-সব স্থানেরই মতো, তবে এখানকার অপেক্ষা কিছু ভাল হইতে পারে। 
এখানে আমাদের কিছু ছুঃখ, কিছু স্থখ ভোগ করিতে হয়। ন্বর্গে না হয় ছুঃখ 
কিছু কম হইবে, স্থখ কিছু বেশী হইবে। জ্ঞানের আলো! সেখানে এতটুকু 
বাড়িবে না, শ্বর্গে শুধু আমাদের পুণ্যকর্মের ফল:ভাগ হইবে। খ্রীষ্টানদের ন্বর্গের 


১৩৮ হ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ধারণ! এই যে, উহা! এমন এক স্থান, যেখানে ভোগহ্ৃখ তীব্রভাবে বর্ধিত 
হুইবে। এইক্ষপন্বর্গ কিক্রুপে আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে? সম্ভবতঃ 
আপনার এরূপ স্থানে শত শত বাঁর গিয়াছেন, আবার সেখান হইতে শত 
শত বার ফিরিয়া আসিয়াছেন। 

এখন প্রশ্ন এই-কিরূপে এই-সকল বাসন। অতিক্রম করা যায়? কিসে 
মানুষকে ছুঃখী ও ছূর্দশাগ্রস্ত করিয়া থাকে ? াহ্থয প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ 
ক্রীতাসের মতো, প্ররুতির হাতে পুতুলের মতে] ; প্রকৃতি খেলনার মতো 
তাহাদিগকে কখন এদিকে, কখন ওদিকে নাড়িতেছে। অতি সামান্ত আঘাতে 
যে দেহ চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া যায়, আমর] সর্বদ1] সেই দেহের যত্ব করিতেছি, 
এবং সেই জন্যই সর্বদা! ভয়ব্যাকুলচিত্বে জীবন ষাপন করিতেছি। সেদিন 
পড়িতেছিলাম--হরিণকে নাকি প্রাণের ভয়ে প্রত্যহ প্রায় ৬০৭০ মাইল 
ছুটিতে হয়। হরিণ অনেক মাইল দৌড়াইয়। গেল, তারপর কিছু খাইল। 
আমাদের জানা উচিত-__আমর। হরিণ অপেক্ষা! অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত । হুরিণ 
তবু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পায়, আমর] তাঁহাও পাই না। হরিণ যথেষ্ট 
পরিমাণে ঘাঁস পাইলেই তৃষ্ধ হয়, আমর] কিন্ত ক্রমাগত আমাদের অভাব 
বাড়াইতেছি। ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়ানে। আমাদের রোগবিশেষ 
হইয়! দাড়াইয়াছে। আমর! এমন বিপর্যস্ত ও অপ্রকৃতিষ্থ হুইয়। পড়িয়াছি ষে, 
কোন স্বাভাবিক বস্বই আর আমাদের তৃপ্ত করিতে পারে না। সেইজন্ত 
আমর] সর্বদাই বিকৃত বস্ত খুঁজিতেছি- অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্বাভাবিক 
থাগ্যপানীয়, অস্বাভাবিক সঙ্গ ও তদন্ুরূপ জীবন খু'জিতেছি। বাযুকে বিষাক্ত 
করিয়া তবে আমর! শ্বাসগ্রশ্বাম গ্রহণ করিতে পারি! ভয় সম্বন্ধে বক্তব্য 
এই---আমার্দের সমগ্র জীবনটাই কতকগুলি ভয়ের সমস্তি ছাড়া আর কি? 
হরিণের ভয় করিবার এক প্রকার জিনিসই আছে, অর্থাৎ ব্যাপ্রাদি; আর 
মাহুষের ভয় সমগ্র জগৎ হইতে। 

এখন প্রশ্ন এই--আমর। কিরূপে এই ভয় হইতে মুক্ত হইব? হিতবাদিগণ 
(0001108115175) বলেন, “ঈশ্বর ও পরলোক সমন্ধে কোন কথা বলিও 
না। আমর। ও-সবের কিছু জানি না। এই জগতেই স্থখে বাস করা 
যাঁক।” যদি সম্ভব হইত, তবে আমিই প্রথমে এরূপ করিতাম, কিন্ত জগৎ 
আমাদিগকে তো তাহ। করিতে দিবে না। আপনারা যতর্দিন প্ররুতির 
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দাস হইয়। রহিয়াছেন, ততদিন স্থুখভোগ করিবেন কিন্পপে? যতই ছুঃখ 
এড়াইবার চেষ্টা করিবেন, ততই আরও ছুংখ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবেন । 
জানি না, কত বর্ষ ধরিয়৷ স্থখী হইবার জন্য কত পরিকল্পনা করিতেছেন, 
কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হুইতে মন্দতর হইয়া 
থাকে । ছুই শত বর্ষ পূর্বে পুরাঁতন' পৃথিবীতে (017 ৬/০:৭) লোকের 
অভাব অতি অল্পই ছিল, কিন্তু যেমন তাহাদের জ্ঞান বাঁড়িতে লাগিল, 
অভাবও শতগুণ বাড়িয়। চলিল ॥) আমর। ভাবি, অন্ততঃ যখন আমর শ্বর্গে 
গিয়! পরিভ্রাণ পাইব, তখন আমাদের সব বাসন] পূর্ণ হইবে-_তাঁই তো আমরা! 
ত্বর্গে যাইতে চাঁই। সেই অনস্ত আদম্য পিপাঁসা। সর্বদাই একট কিছু 
চাওয়া! ভিক্ষুক অবস্থায় মাছষ চায় টাঁকা। টাকা হইলে আবার অন্যান্ত 
জিনিস চায়, সমাজের সঙ্গে মিশিতে চায়, তারপর আবার অন্ত কিছু চায়। 
এতটুকু বিশ্রাম নাই। কিভাবে আমাদের এই তৃষ্ণা মিটিবে? যদি আমর? 
স্বর্গে যাই, তাহাতে বাসনা আরও বাড়িয়া যাইবে । যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনী 
হয়, তাঁহাঁতে তাহার বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ম্বত নিক্ষেপ 
করিলে অগ্নির তেজ যেমন আরও বাড়িতে থাকে, তের্সনি তাহার বাপনাও 
বাড়িয়া যায়। ন্বর্গে যাওয়ার অর্থ খুব ধনী হওয়া, এবং তাহ] হইলে বাঁণনাও 
আরও বাঁড়িতে থাকিবে । পৃথিবীর বিভিন্ন পুরাঁণশাস্ত্রে পড়। যায়, ব্বর্গেও 
দেবতারা মাঁহুষের মতো! অনেক আমোদপ্রমোদ ও ছলন] করিয় থাকে, তাহার 
সবাই যে খুব ভাল, তাহ] নয়; তারপর এই স্বর্গে যাইবার ইচ্ছ। কেবল একট? 
ভোগবাঁসন। মাত্র । এটি ত্যাগ করিতে হইবে । স্বর্গে যাওয়! তো৷ অতি ছোট 
কথা, এক্ধপ চিস্ত। কর] অতি অমাঁজিত মনোভাবের লক্ষণ। আমি লক্ষপতি 
হইব এবং লোকের উপর প্রভুত্ব করিব-_এ ভাঁব যেমন, স্বর্গে বাইবার ইচ্ছাও 
তেমনি । এইকূপ স্বর্গ অনেক আছে, কিন্ত এগুলির মধ্য দিয়া গেলে ধর্ম ও 
ভক্তির ছ্বারদেশে প্রবেশেরও অধিকার পাইবেন না। 


প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত 


প্রতীক" ও প্রতিমা" ছুইটি সংস্কত শব । আমরা এখনে এই প্রতীক" 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন। করিব। প্রতীক? শব্দের অর্থ__অভিমুখী হওয়া, 
সমীপবর্তী হওয়।। সকল দেশে সকল ধর্মেই দেখিতে পাইবেন, উপাঁসনার" 
নানাবিধ স্তর বহিয়াছে। দৃষ্টান্তত্বরূপ, দেখুন, এই দেশে অনেক লোক 
আছেন, ধাহারা সাধুগণের প্রতিমূতি পুজা! করেনঃ এমন অনেক লোক 
আছেন, ধীহাঁরা কতকগুলি বূপ ও প্রতীকের উপাসনা করেন । আবার কেহ 
কেহ আছেন, ধাহারা মাঁছষ অপেক্ষা উচ্চতর কোন সত্তার উপাসনা করেন, 
এবং তাহাদের সংখ্যা দিন দিন ভ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে । আমি প্রেত- 
উপাঁসকদের কথ! বলিতেছি। পুস্তকাঁদিতে পড়িয়াছি, এখানে প্রায় আশী লক্ষ 
প্রেতাপাসক আছেন। তারপর আবার কতক ব্যক্তি আছেন, ধাহাঁর! 
আরও উচ্চতর সত্ব অর্থাৎ দেবাদির উপাসনা করেন। ভক্তিযোগ এই-সকল 
বিভিন্ন সোপানের কোঁনটিকেই নিন্দা করে না, কিন্ত এই-সকল উপাসনাকেই 
এক প্রতীকোঁপাসনার অন্ততূক্ত করা যাঁয়। এই উপাঁসকগণ প্রকৃতপক্ষে 
ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না, কিন্ত প্রতীক অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্নিহিত কোন 
বন্তর উপাসনা করিতেছেন, এই-সকল বিভিন্ন বস্তর সহায়ে সাহার] ঈশ্বরের 
নিকট পৌছি্বার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতীকোপাসনায় আমাদের 
মুক্তিলাভ হয় না; আমরা ঘে ষে বিশেষ বস্তর কামনায় উহাদের উপাসনা 
করি, উহাদ্বারা সেই সেই বিশেষ বস্তই লাভ হইতে পারে। দৃষ্টাস্তত্বরূপ 
'দেখুন,যদি কোন ব্যক্তি তাহার পরলোকগত পূর্বপুরুষ বা বন্ধুবান্ধবের উপাসনা 
করেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহাদের নিকট হইতে কতকগুলি শক্তি বা বিশেষ 
বিশেষ সংবাদ লাভ করিতে পারেন। এই-সকল উপাস্য হইতে যে বিশেষ বস্ত 
লাভ হয়, তাহাকে বিষ্যা অর্থাৎ «বিশেষ জ্ঞান” বলে, কিন্তু আমাদের চরম 
লক্ষ্য মুক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসন] দ্বারাই ল্ধ হুইয়! থাকে | বেদ ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া! কোন কোনি প্রাচ্তত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, স্বয়ং সগুণ ঈশ্বরও প্রতীক । গুণ ঈশ্বরকে প্রতীকন্ধপে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে, কিন্ত প্রতীক সগুণ বা! নিগুণ কোন প্রকার ঈশ্বর নয়। 
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এগুলিকে ইশ্বররূপে উপাসনা করা যায় না। অতএব কেহ কেহ যদি মনে 
করে-_দেখতা, পূর্বপুরুষ, মহাত্মা, সাধু বা প্রেতর্ূপ বিভিন্ন প্রতীকের উপাসন? 
দ্বারা তাহারা কখনও মুক্তিলাভ করিবে, তবে তাহার্দের মহাভুল। 
বড়জোর উহ দ্বারা তাহার। কতকগুপি শক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু কেবল 
ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। কিস্তু তাই বলিয়৷ এঁ-সকল 
উপাসনার উপর দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই, উহাদের প্রত্যেকটি 
হইতেই কিছু কিছু ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি আর উচ্চতর কিছু 
বুঝে না, সে এই-সকল প্রতীকোপাসন! হইতে কিছু কিছু শক্তি ও স্থখসস্ভোগ 
লাঁভ করিবে । তারপর দীর্ঘকাল ভোগ ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পর যখন 
সে মুক্তিলাভের জন্ত প্রস্তত হইবে, তখন সে নিজেই এই-সব প্রতীকোপাসন। 
ত্যাগ করিবে । 

এই-সকল বিভ্তিন্ন প্রতীকোপাসনার মধ্যে পরলোকগত বন্ধুবান্ধব 
আত্মীয়গণের উপাসনাই সমাঁজে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ব্যক্তিগত 
ভালবাসা, প্রিক্জনের দেহের প্রতি ভালবাসা এই মানবপ্রকৃতি আমাদের 
মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাহাদের মৃত্যু হইলেও আমর] সর্দাই তাহাদিগের 
দেহ আবার দেখিতে চাই। আমর] তাহাদের দেহের প্রতিই আসক্ত ! 
আমরা ভুলিয়া যাই যে, যখন তাহার জীবিত ছিলেন, তখনই তাহাদের 
দেহ ক্রমাগত পরিবতিত হইতেছিল এবং মৃত্যু হইলেই আমর] ভাবি, 
তাহাদের দেহ অপরিবর্তনীয় হইয়। গিয়াছে, স্থতরাঁ২ আমরা তাহাদিগকে 
পূর্বের মতোই দেখিব। শুধু তাই নয়, আমাদের কোন বন্ধু ব৷ পুত্র 
জীবদ্দশায় অতিশয় দুষ্টদ্বভাঁব থাঁকিলেও মৃত্যু হইবামাত্র আমর মনে 
করিতে থাঁকি, তাহার মতো! সাধু প্রক্কতির লোক আর জগতে কেহই নাই 
_-সে আমাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য হইয়। যায়। ভারতে এমন অনেক লোক 
আছে, যাহারা কোন শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করে না, মৃত্তিকার 
নিষ্লে সমাধিস্থ করে ও তাহাঁর সমাধিস্থানের উপর মন্দির নির্মাণ করে, 
এবং সেই শিশুটিই এ মন্দিরের দেবতা হুইয়। যায়। সকল দেশেই এই 
প্রকারের ধর্ম খুব প্রচলিত, এবং এমন দার্শনিকেরও অভাব নাই, 
ধাহাদের মতে ইহাই সকল ধর্মের মূল। অবশ্ঠ তাহারা ইহা প্রমাণ করিতে 
পারেন না। 


১৪২. ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যাহা হুউক ম্মরণ বাখিতে হুইবে ষে, এই গ্রতীক-পৃর্জী আমাদিগকে 
কখনই মুক্তি দিতে পারে না) দ্বিতীয়তঃ ইহাতে বিশেষ বিপদাঁশঙ্ক। আছে। 
বিপদ্দ এই যে, প্রতীক বা সমীপকারী সোপান-পরম্পরা যতক্ষণ পর্যন্ত 
আর একটি অগ্রবর্তী সোপানে পৌছিবার সহায়তা করে, ততক্ষণ উহার! 
'দোঁষাবহ নয় বরং উপকারী, কিন্ত আমাদের মধ্যে শতকর। নিরানব্বই জন 
সার! জীবন প্রতীকোপাসনীতেই লাগিয়া থাকে । সম্প্রদায়-বিশেষের ভিতর 
জন্মানো ভাল, কিন্তু উহাতে নিবদ্ধ থাকিয়! মর] ভাল নয়। স্পষ্টতর করিয়া 
বঙ্সিতে গেলে বলিতে হয়, কোন সন্প্রদদায়ে প্রবেশ করিয়! তাহার মধ্যে প্রচলিত 
সাধন প্রণালী অবলম্বন কর। ভাল, ইহাদ্বার৷ আমাদের উচ্চতর ভাবসমূহ জাগরিত 
হয়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমর] সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণভাব অবলম্বন 
করিয়াই জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত কাটাই, আমরা উহার বাহিরে আসিতে 
পারি না। নিজ ভাবের বিকাশসাধন করিতে পারি না। এই-সকল 
প্রতীকোপাসনাপ় ইহাই বড় বিপদ। লোকে মুখে বলিবে যে, এগুলি সোপান 
মাত্র-_এই-সকল সোপাঁনের মধ্য দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে, কিন্ত 
বৃদ্ধ হইলেও দেখা যায়-_তাহার! সেই-সকল সোপান অবলম্বন করিয়াই 
রহিয়াছে । যদি কোন যুবক চার্চে না যাঁয়, তবে সে নিন্দার, কিন্তু যদি 
বৃদ্ধ বয়সেও কেহ চার্চে যায়, সেও তেমনি নিন্দা; তাহার আর এই 
ছেলেখেলায় কোন প্রয়োজন নাই, চার্চের সাহাঁষ্যে তাহার ইহা অপেক্ষা 
উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হওয়া] উচিত ছিল। এই বুদ্ধ বয়সে তাহার আর 
এইসব প্রতীক, পদ্ধতি ও প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন ? 

প্রতীকোপাসনার আর একটি প্রবল, প্রবলতম ভাঁব--গ্রন্থ বা শাস্ত্রের 
উপাঁসনা। সকল দেশেই দেখিবেন, গ্রস্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। 
আমার দেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহার] বিশ্বাস করিয়া! থাকে, 
ভগবান অবতীর্ণ হইয়া মানবব্ধপ পরিগ্রহ করেন? কিন্তু তাহাদের মতে 
মানবরূপে অবতীর্ণ হইলে ঈশ্বরকেও বেদীহ্ষায়ী চলিতে হইবে এবং যদ্দি 
তাহার উপদেশ বেদাজ্যায়ী না হয়, তবে তাহার! সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে 
না। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকই বুদ্ধকে পুজা করে, কিন্তু যদি 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, “তোমর] বুদ্ধের পৃজ1 কর, কিন্ত তাহার উপদেশ 
অন্গুঘরণ কর না কেন? তাহার] বলিবে, “যেহেতু বুদ্ধের উপদেশে বেদ 
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অন্বীকৃত হইয়। থাঁকে 1 গ্রন্থোপীসন] বা শান্বোপাসনার ভাৎপর্য এইরূপ । 
একথানি শাস্ত্রের দোহাই দিয়। যত খুশী মিথ্য। বলে। না কেন, তাহাঁতে দোষ 
নাই। ভারতে ষর্দি আমি কোন নৃতন বিষয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছ1! করি এবং 
যদি অপর কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির দোহাই না দিয়া আষি যেক্প বুঝিয়াছি, 
সেইভাবে এ সত্য প্রচার করিতে যাই, তাহা হইলে কেছই আমার কথ 
শুনিতে আসিবে না; কিন্ত আমি যদি বেদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়। কাঁরসাঁজি করিয়া! উহার ভিতর হইতে খুব অসম্ভব অর্থ বাহির করিতে 
পারি, উহার যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিনষ্ট করিয়] আমার নিজের কতকগুলি ধারণাকে 
বেদের অভিপ্রেত তত্ব বলিয়! ব্যাখ্যা করি, তাহ হুইলে মূর্থেরা দলে দলে 
আসিয়া আমার অনুনরণ করিবে । তারপর আবার কিছু লোক আছে, 
তাহার] এক অদ্ভুত রকমের শ্রী্টধর্ম প্রচার করিয়া থাকে; তাহাদের মত 
শুনিয়া সাধারণ শ্রীষ্টানগণ হতবুদ্ধি হইয়া ভয় পাইবে, কিন্তু এ প্রচারকেরা 
বলে, আমর যাহা বলিতেছি, যীসু্রষ্টরের মতও এইরূপই ছিল। যত সব 
'আহাম্মকেরা তাহাঁদের দলে ভিড়িয়া যাঁয়। যাহা! বেদে বা বাইবেলে পাওয়া 
যাঁয় না, তেমন সব নৃতন জিনিস মানুষ লইতেই চাঁয় না। আ্বায়ুলমৃহ যেভাবে 
অভ্যন্ত হইয়াছে, সেই দিকেই যাইতে চাঁয়। যখন আপনারা কোন নৃতন 
বিষয় শোনেন বা দেখেন, অমনি চমকিয়া উঠেন-- ইহ] মাস্ষের প্রকৃতিগত । 
অন্তান্ত বিষয় সম্বন্ধে যদি ইহা! সত্য হয়, চিন্তা ও ভাব সম্বন্ষে একথা আরও 
বিশেষভাবে সত্য। মন প্রচলিত ভাঁবে চিন্তা করিতে অভ্যন্ত হইয়াছে, 
হতরাং কোন নৃতন ভাব গ্রহণ কর! তাহার পক্ষে অতি কঠিন $ সুতরাং সেই 
ভাবটিকে প্রচলিত ভাবের খুব কাছাকাছি রাখিতে হয়, তবেই আমরা 
ধীরে ধীরে উহ গ্রহণ করিতে পারি । কৌশল হিসাবে এটি ভাল বটে, কিন্ত 
নীতি হিসাবে মন্দ। এই সংস্কারকগণ এবং ধাহার্দিগকে আপনারা উদ্ার- 
মতাবলম্বী প্রচারক বলেন, তাহারা আজকাল রাশি রাশি অসামগ্তস্পূর্ণ কথা 
বলিতেছেন, তাহ] ভাবিয়া দেখুন। তাহার] জানেন যে, তাহারা শান্তের যেরূপ 
ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেক্ধপ অর্থ হয় না? কিন্তু তাহারা যদি এভাবে প্রচার 
না করেন, কেহই তাহাদের কথা শুনিতে আিবে ন]। ক্রিশ্চিয়ান সায়াটিস্টদের 
(00119057 901515050 ) মতে যীশু একজন মন্ত রোগ-নিরাময়কারী, 
প্রেততত্বধাদীদের (991510581850 ) মতে একজন মস্ত ভৌতিক (০55০171০) 
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এবং থিওজফিস্টদের মতে একজন “মহাত্সা” ছিলেন। ধর্মগ্রস্থের একই বাক 
হইতে এই-সব বিভিন্ন অর্থ বাহির করিতে হইবে । 

ছান্দোগ্য উপনিষদের “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাঁথিতীয়ম্-_-এই 
বাক্যের অস্তর্গত “নত” শবের অর্থ বিভিন্ন মতবাদিগণ বিভিন্ন ভাবে করিয়াছেন। 
পরমাণুবাদিগণ বলেন, সৎ-শব্দের অর্থ পরমাণু , আর এঁ পরমাণু হইতেই জগৎ 
উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিবাদ্দিগণ বলেন, উহার অর্থ প্রকৃতি, আর প্রকৃতি 
হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। শৃন্তবাদীরা বলেন, সৎশবের অর্থ শূন্য, 
আর এই শুন্য হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরবাদদিগণ বলেন, উহার 
অর্থ ঈশ্বর । অছৈতবাদীর] বলেন, উহার অর্থ সেই পুর্ণ নিরপেক্ষ দত্ত] । সকলেই 
এ এক শাস্ত্রীয় বাক্যকেই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন । 

গ্রস্থোপাসনায় এই-সব দোষ আছে, তবে উহার একটি বড় গুণও আছে। 
উহা! একটা শক্তি। যে-সকল ধর্মপন্প্রদায়ের এক একখানি গ্রস্থ আছে, 
সেইগুলি ব্যতীত জগতের অন্যান্ত সকল ধর্মসম্প্রদায়ই লোপ পাইয়াছে। 
আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পারসীকদের কথ শুনিয়াছেন। ইহার! প্রাচীন 
পারন্তবাসী-_-এক সময় ইহাদের সংখ্য। প্রায় দশ কোটি ছিল। আরবীয়ের! 
ইহাদিগের অধিকাঁংশকে পরাঁজিত করিয়। মুদলমাঁন করিল। অল্প কয়েকজন 
তাহাদের ধর্মগ্রস্থ লইয়া পলায়ন করিল এবং সেই ধর্মগ্রস্থের বলেই তাহারা 
এখনও টিকিয়া আছে। ইনুদীর্দের কথ! ভাবিয়। দেখুন। যদি তাহাদের 
একটি ধর্মগ্রন্থ না থাকিত, তাহাঁর। জগতে কোথায় মিলাইয়া যাইত। কিন্তু 
এ গ্রস্থই তাহাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করিয়াছে । অতি ভয়ানক অত্যাচার 
সত্বেও তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তাঁলমুভ (51700 ) তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে । 
গ্রন্থের একটি বিশেষ স্থবিধা এই যে, উহা সমুদ্নয় ভাবগুলি পরিফারভাঁবে 
হৃদয়গ্রাহী করিয়া লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে, এবং উহা! উপাস্ত বন্ত। 
বেদীর উপর একখানি গ্রন্থ রাখুন _-মকলেই উহ]। দেখিবে, একখানি ভাল 
গ্রন্থ হইলে সকলেই তাহ পড়িবে । কেহ কেহ বোধ হয় আমাকে পক্ষপাতী 
বলিয়। মনে করিতে পারেন, কিন্ত আমার মতে গ্রস্থ দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা 
মন্দ অধিক হইয়াছে । এই যে নান! ক্ষতিকর মতবাদ দেখা যায়, সেগুলির 
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জন্য এই-সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামতগুলি সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে, 
আর গ্রন্থগুলিই জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও গৌড়ামির জন্ত দায়ী। 
বর্তমানকালে গ্রস্থসমূহই সর্বত্র মিথ্যাবাদী স্থপতি করিতেছে । সকল দেশেই 
মিথ্যাবাদীর সংখ্যা বাঁড়িতেছে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হই। 

তারপর প্রতিমা! বা মৃত্তি ও তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে হইবে । অমগ্র জগতে আপনারা কোন না কোন আকারে প্রতিমার 
ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। কেহ কেহ মানবাকার প্রতিমা! অর্চনা করিয়। 
থাকে, আর আমি মনে করি, উহাই সর্বোত্কষ্ট প্রতিমা! । আমার যদ্দি 
প্রতিমা-পুজার প্রয়োজন হয়, তবে আ।ম পশ্ত, গৃহ বা অন্য কোন মৃতি 
অপেক্ষা বরং মানবাকৃতি প্রতিমার উপাসনা করিব ॥। এক সম্প্রদায় মনে 
করে, এই প্রতিমাটিই ঠিক 3 অপরে মনে করে, উহা ঠিক নয়। খ্রীষ্টানবা মনে 
করেন £ ঈশ্বর যে ঘুখুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, উহাই ঠিক, কিন্ত 
হিন্দুদের মতানুসারে তিনি ষে গো-বূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা! সম্পূর্ণ ভ্রম ও 
কুসংস্কারাত্মক ৷ ইহুদীরা মনে করেন, ছুই দিকে দুই দেবদূত বসানে৷ সিন্দুকের 
আকুতি একটি মুতি নির্মাণ করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্ত নর বা 
নারীর আকারে যদি কোন মতি গঠিত হয়, তবে উহা! ঘোরতর ভয়াবহ। 
মুসলমানেরা মনে করেন, প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া! 
কাবা নামক কৃষ্ণপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটির আকুতি চিস্তা করিতে চেষ্ট। করা 
যায়, তাহাতে কোন দৌষ নাই, কিন্তু চার্চের আকৃতি ভাবিলেই উহা 
পৌত্তলিকতা। প্রতিমাপূজার ইহাই অপূর্ণতা বা দোষ, তথাপি এগুলি সবই 
প্রয়োজনীয় সোপাঁন বলিয়া! বোঁধ হয়। কিন্তু শুধু একখানি গ্রন্থের দোহাই 
দিলেই চপিবে না। গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতে পারি, গ্রন্থের উপর অন্ধবিশ্বাণ যত 
' কম হয়, ততই আমাদের মঙ্গল । আপনি নিজে প্রত্যক্ষ কি অস্কিভব করিয়াছেন, 
তাহাই গ্রশ্ব। ঈশা, মুশা, বুদ্ধ কি করিয়াছেন, বলিলে কি হুইবে-_তাহাতে 
আমাদের কিছুই হইবে না, যতদিন না আমরা নিজেরাও সেগুলি জীবনে 
পরিণত করিতেছি । আপনি যদি একট! ঘরের দরজা বন্ধ করিয়! চিন্তা 
করেন, মুশা এই এই খাইয়়াছিলেন, তাহাতে তো! আপনার ক্ষুধা! মিটিবে না, 
সেইরূপ মুশীর এই প্রকাঁর মত ছিল-_জানিলেই আপনার উদ্ধার হইবে ন। 
এ-সকল বিধয়ে আমার মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কখন কখন মনে হয়, এই-সব 

৪-১৩ 
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প্রাচীন আচার্ধগণের সহিত যখন আমার মত মিলিতেছে, তখন আমার মত 
অবশ্তই সত্য; আবার কখন কখন ভাবি, আমার সঙ্গে ধখন তাহাদের মত 
মিলিতেছে, তখন তাহাদের মত ঠিক। আমি ম্বাধীন চিন্তা করায় বিশ্বাস 
করি। এই-সব পবিভ্রন্বভাঁব আচার্ষগণের প্রভাব হইতেও একেবারে মুক্ত 
থাকিতে হইবে । তাহাদিগকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা কর্ন, কিন্তু ধর্মকে 
একটা শ্বাধীন গবেষণার বস্ত রূপে গ্রহণ করুন। তাহারা যেভাবে জ্ঞানালোক 
পাইয়।ছিলেন, আমাদিগকেও তেমনি নিজের চেষ্ীয় জঞানালোক লাভ করিতে 
হইবে। তাহারা জ্বানালোক পাইয়াছিলেন বলিয়। আমাদের তৃপ্তি হইবে না। 
আপনাদিগকে বাইবেল হইতে হইবে, অনুসরণ করিতে হইবে না। বাইবেলকে 
শুধু পথের আলোঁক-রূপে, পথপ্রদর্শক স্তস্ভ বা নিদর্শনরূপে শন্ধা করিতে হইবে। 

গ্রন্থের মূল্য এ পর্যন্ত ) কিন্তু প্রতিমা প্রভৃতি একাস্ত আবশ্তক। আপনারা 
মনকে স্থির করিবার সময় বা কোনরূপ চিন্তা করিবার সময় দেখিবেন, আপনার 
স্বভাবতই মনে মনে মৃতি গড়িবাঁর প্রয়োজন অনুভব করেন, এইরূপ কল্পন৷ না 
করিয়া! থাকিতে পারেন না। ছুই প্রকার মানুষের রূপকল্পনার ব1 মৃতির 
প্রষ্জোজন হয় না নরপশুর, যে ধর্মের কোন ধার ধারে নাঃ আর সিদ্ধপুক্রষের, 
যিনি এই-সকল অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়াছেন। আমরা এই ছুই অবস্থার 
মধ্যে রহিয়াছি। ভিতরে ও বাহিরে আমাদের কোঁন না কোনরূপ আদর্শ বা 
মুত্তির প্রয়োজন। উহ! কোন পরলোকগত মীশ্ছষের হইতে পারে অথবা কোন 
জীবিত নর ব! নারীর হইতে পারে। ইহ! ব্যক্তিত্বের উপাসন1-শবীর-কেন্দ্রিক, 
তবে ইহা খুব স্বাভাবিক । সুক্কে স্থুলে পরিণত করার দিকে আমাদের ঝৌক। 
স্শ্ হইতে যদি আমরা স্কুল ন। হইয়া থাকি, তবে কিভাবে এখানে আসিলাম ? 
আমর স্থুলভাবপ্রাপ্ত আত্ম!, এইভাবেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। 
স্থতরাং মৃতিভাব যেমন আমাদিগকে এখানে আনিয়াঁছে, তেমনি মৃত্তির সাহায্যেই 
আমর] ইহার বাহিরে যাইব । ইহা৷ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সদৃশ বিধানের * 
মতো-_“বিষস্ত বিষমৌষধম্‌”। ইন্দ্রিয়গ্রাহথ বিষয়সমৃহের. পিছনে ছুটিয়াই আমর! 
মাহুষভাবাঁপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমর] সাকার ব্যক্তিভাবের উপাসনা করিতে 
বাধ্য ; ইহার বিরুদ্ধে যাহাই বলি না কেন, ব্যক্তিরপের বা সাকারের 
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উপর আমক্ত হইও না, ইহা বল খুব সহজ বটে, কিন্তু যে এ-কথা। বলে, সেই 
ব্যক্তিভাঁবের উপর অতিশয় আসক্ত, বিশেষ বিশেষ নরনারীর উপর তাহার 
তীব্র আসক্তি-_মরিয়া গেলেও তাহাদের প্রতি তাহার আসক্তি যায় 
না, সৃতরাং মৃত্যুর পরেও মে তাহাদের অন্গসরণ করিতে চায়। ইহাই 
পুতুলপূজা ৷ ইহাই পুতুলপুজার বীজ, মূল কারণ ; আর কারণই যদি থাকে, 
তবে কোন না কোন আকারে পৌত্তলিকতা আবার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে । 
কোন সাধারণ নর বা নারীর উপর আসক্তি অপেক্ষ] গ্রীষ্ট ব৷ বুদ্ধের প্রতিমৃত্তির 
উপর আসক্তি বা আকর্ষণ থাক কি ভাল নয়? পাশ্চাত্যের লোকের 
বলিয়া থাকে, মৃতির সম্মুখে হাটু গাঁড়িয়া বস বড়ই খারাপ, কিন্তু তাহার! 
একটি নারীর সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাঁকে অনায়াসে বলিতে পারে, 
'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবনের আলো । তুমি আমার নয়নের 
মণি, তুমি আমার আত্মাঁ_এই-সব। তাহাদের যদি চারটি পা থাকিত, তবে 
তাহার। চার পাঁয়েই হাটু গাঁড়িয়া বসিত! ইহ। নিকৃষ্টতর পৌত্বলিকত! বা 
পৌত্তলিকতা! অপেক্ষা নিকৃষ্ট । পশ্তরা একপে হাটু গাঁড়িক়্া বসিবে। একটি 
নারীকে "আমার প্রাণ, আমার আত্মা” বলার অর্থ কি? এভাব তে পাঁচ 
দিনের মধ্যেই উবিয়। ঘায়, এ কেবল ইন্দ্রিয়গত আসক্তি মাত্র। তাই ষদিন! 
হইবে, তবে পুরুষ পুরুষের নিকট এব্পে হাটু গাঁড়িয়া বসে না কেন? এই 
ভালবাস! স্বার্থপূর্ণ কামনা অথব1 তাহা অপেক্ষা নিকষ্ট,_-কেবল একরাশ 
ফুলচাঁপ৷ দেওয়া মাত্র। কবিরা উহার একটি স্থন্দর নামকরণ করিয়া! উহার 
উপর আতর গোলাপজল ছড়াইয়! দেন। তাহা হইলেও উহা শ্বার্থপর কামনা 
ঠাঁড়। আর কিছুই নয়। বুদ্ধ বা জিনের মৃত্তির সমক্ষে হাটু গাড়িয়া বসিয়। 
তুমিই আমার জীবনম্বরূপ” বলা কি উহা অপেক্ষা ভাল নয়? আমি বরং 
শত শত বার এইরূপই করিব । 

আর এক প্রকার প্রতীক আছে-_-পাশ্চাত্য দেশে এবপ প্রতীকোপাসনার 
ব্বীকৃতি নাই, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে মনকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে বলা 
£ইয়াছে, যে-কোন বস্তকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা হয়, তাহাই ভগবৎ- 
প্রাপ্তির এক একটি সোপানন্বরূপ-_ প্রত্যেকটি আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকটতর 
করিয়া দেয়। অরুদ্ধতী একটি অতি সুত্র নক্ষত্র। ঘর্দি কেহ এ নক্ষত্র দেখিতে 
চাঁয়, প্রথমে তাহাকে উহার নিকটবর্তী একটি বড় নক্ষত্র দেখাইতে হয়। 
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তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে তাহার নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্র--তারপর 
তদপেক্ষা ক্ষুত্রতর নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির হইলে অতি ক্ষুদ্রুতর অবুত্ধতী নক্ষত্র 
দৃষ্টিগোচর হইয়! থাকে । এইরূপে এই-সকল বিভিন্ন প্রতীক ও প্রাতিম! মানুষকে 
ক্রমে সেই স্থস্্ ঈশ্বরের নিকট লইয়া! যায়। বুদ্ধ ও ত্রীষ্টেরে উপাঁসনা__ 
এ-সবই প্রতীকোপাসনা। ইহা মানবকে প্ররৃত ঈশ্বরোপাসনার সমীপে 
পৌছাইয়! দেয় মাত্র, কিন্তু বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা কাহাঁকেও মুক্তি দিতে 
পারে না, এই ভাবও অতিক্রম করিয়! ঈশ্বরের নিকট যাঁইতে হইবে। বুদ্ধ 
ও গ্রীষ্টের ভিতর ঈশ্বরই প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে 
মুক্তি দিতে পারেন। অবশ্ত কিছু দার্শনিক আছেন, যাহারা বলেন, ইহারা 
প্রতীক নন, ইহাদ্দিগকেই ঈশ্বর বলিয়] স্বীকার কর! কর্তব্য । যাহা হউক, 
আমরা এই-সকল প্রতীক বা সোপান অবলম্বন করিতে পারি, তাহাতে 
আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি এই-সব প্রতীকোপাসনার 
সময় আমরা মনে করি, আঁমর ঈশ্বরোপাসন1 করিতেছি, তাঁহ! হইলে আমরা 
ভ্রমে পড়িব। যদি কোন ব্যক্তি যীশুবীষ্টের উপাসনা করে ও মনে করে, 
সে উহ্‌! দ্বারাই মুক্ত হইবে, সে অম্পূর্ণ ভাস্ত। যর্দি কেহ মনে করে যে, ভূৃত- 
প্রেতের উপাঁসন1 করিয়া বা কোন মৃতি পূজা করিয়া তাহার মুক্তি হইবে, 
তবে সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ঘে-কোন বস্তর ভিতন্ন ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাহাকে 
উপাসন। করিতে পারেন। মৃতি ভুলিয়া সেখানে ঈশ্বরকে দেখুন। ঈশ্বরে অন্থ 
কিছু আরোপ করিবেন না, কিন্ত যে-কোন বস্কতে ইচ্ছা ঈশ্বরভাব প্রবেশ 
করান। যে সাঁকার মৃত্ি উপাঁসন1 করেন, তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ 
করিবেন না। বরং যাহা কিছু উপাসনা করেন, সে সব কিছু ইশ্বরভাবে 
পূর্ণ করিয়া দিন। এভাবে একটা বিড়ালের মধ্যেও আপনি ঈশ্বরের উপাসনা 
করিতে পারেন । বিড়ালকে ভুলিয়া সেখানে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করুন, ভাঁহা 
হইলেই সব ঠিক হইয়া ষাইবে, কারণ তাহা হইতেই সব কিছু আসিয়াছে 
তিনিই সব কিছুতে । একখানি চিন্রকে ঈশ্বররূপে উপাসনা কর। যায়, কিন্ত 
ঈশ্বরকে চিত্ররূপে উপাসনা কর ভূল। চিত্রে ঈশ্বরচিস্তা কর! খুবই ঠিক, 
কিন্তু চিত্রকেই ঈশ্বর মনে কর] ভূল। বিড়ালের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করা তো 
খুব ভাঁল কথা__তাহাতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই। ঈশ্বরের প্রতিম প্রতীক 
মাত্র। ইহাই ভগবানের ঘথার্থ উপাগন!। 
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অতঃপর ভক্তিযোঁগে প্রধান আলোচ্য বিষয়--শব্ধশক্তি বা নামশক্তি। 
সমগ্র জগৎ নামরপাত্মক। হয় জগং নাঁম ও রূপের সম্টি অথবা শুধু নাম, 
এবং উহার কূপ কেবল একটি মনোময় মৃততি। স্থতরাং ফলে এই দীড়াইতেছে 
যে, এমন কিছুই নাই, যাহা নামরূপাত্সক নয় । আমর সকলেই বিশ্বাস করি, 
ঈশ্বর নিরাকার ; কিন্ত ষখনই আমর তাহার চিস্তা করিতে যাই, তখনই 
তাহাকে নামরূপযুক্ত ভাঁবিতে হয়। চিত্ত যেন একটি স্থির হ্রদের তুল্য, 
চিন্তানমৃহ যেন এ চিতহদের তরঙ্গ আর এই-সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক 
আবির্ভাব-প্রণাঁলীকেই “নামরূপ” বলে। 'নামর্ধপ” ব্যতীত কোন তরঙ্গই 
উঠিতে পারে না। যাহা কিছু একরপমাত্র, তাহ! চিত্ত। করিতে পারা যায় না। 
উহা অবশ্ঠই চিস্তার অতীত, কিন্তু যখনই উহ] চিস্তাঁ ও জড়পদার্ঘে পরিণত 
হয়, তখনই উহার নামরূপ চাঁই-ই চাই। আমরা উহাদ্দিগকে পৃথক করিতে 
পাঁরি না। অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, “শব্দ হইতে ঈশ্বর এই জগৎ 
স্ষ্টি করিয়াছেন । খ্রীষ্টানগণের একট। মত আছে--শব্ধ হইতে জগৎ স্থষ্টি 
হইয়াছে । সংস্কৃত ভাষায় উহাঁরই নাম “শবব্রক্মবাদ” । উহা! একটি প্রাচীন 
ভারতীয় মত; ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ কর্তৃক এ মত আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত 
হয় এবং সেখানে এ ভাব রোপণ কর] হয়। এইরূপে সেখানে শব্ব্রহ্মবাদ ও 
অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শব্ধ হইতে ঈশ্বর সমুদয় হ্ষ্টি করিয়াছিলেন 
_-একথার গভীর অর্থ আছে। ঈশ্বর যখন হ্বয়ং নিরাকার, তখন স্থষ্টি 
ব্যাখ্যা করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। স্ষ্টি শবের অর্থ-_বাহিরে প্রক্ষেপ 
করা, বিস্তার করা। সুতরাং ঈশ্বর শৃন্ত হইতে জগং নির্মাণ করিলেন, এই 
প্রলাঁপের অর্থ কি? ঈশ্বর হইতে জগৎ প্রক্ষিপ্ধ হইয়াছে । তিনিই জগন্রপে 
পরিণত হন, আর সবই তাহাতে ফিরিয়া আসে, আবার বাহির হয়, আবার 
ফিরিয়া আসে। অনস্ত কাল ধরিয়া এইবূপ চলিবে । আমর দেখিয়াছি, 
আমাদের মন হইতে যে-কোন ভাবের স্যষ্টি হয়, তাহ] নামরূপ ব্যতীত হইতে 
পারে না। মনে করুন, আপনাদের মন সম্পূর্ণ স্থির রহিয়াছে, উহা! একেবারে 
চিন্তাহীন হইয়াছে । যখনই চিস্তার আরম্ভ হইবে, উহা] অমনি নাম ও ব্ূপকে 
আশ্রক্প করিতে থাকিবে । প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবেরই একটি নির্দিষ্ট নাম ও 
একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে। সুতরাং হ্ষ্টি ব। বিকাঁশের ব্যাপারটাই অনস্ভকাল 
ধরিয়! নামকূপের সহিত জড়িত। অতএব আমর! দেখিতে পাই, মাছষের যত 


১৫০৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রকার ভাব আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহার প্রতিরূপ একটি নাম বা শব্দ 
অবশ্যই থাকিবে । তাই যদি হইল, তবে যেমন আপনার দেহ আপনার মনের 
বহিমু'থ বা স্থুল বিকাশ, তেমনি এই জগৎও মনেরই বিকাশ, ইহা সহজেই মনে 
কর] যাইতে পারে । আর ইহা যদি সত্য হয় যে, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে 
গঠিত, তাহা হইলে একটি পরমাণুর গঠন প্রণালী জানিতে পারিলে আপনি 
সমগ্র জগতের গঠনপ্রণালীই জানিতে পারিবেন। আপনাদের শরীরের স্ুল 
ভাগ এই স্থুল দেহ, আর চিস্তা বা ভাব উহাঁরই অভ্যন্তরে সুক্সতর ভাগ। 
এ-ছুটি চিরদিন অবিচ্ছ্ছ্যে । ইহা আপনার] প্রতিদিনই দেখিতে পান । কোন 
ব্যক্তির মন্তিষ্কে যখন বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়, তাহার চিন্তা ব৷ ভাবসমৃহও 
অমনি বিশৃঙ্খল হইতে থাকে । কারণ এ ছুইটি একই বস্ত-_ একই বস্তর স্থূল 
ও স্ক্ষ্ভাগ মাত্র। মন ও জড়বস্ত বলিয়া দুইটি পৃথক্‌ পদার্থ নাই । একটি 
উচ্চ বায়ুস্তস্তে যেমন একই বাধুর ঘন ও পাতিল! শুর পর পর পাওয়] যায়-_ 
এবং বারুমগুলের যতই উর্ধে যাওয়া যাঁয়, ততই উহা সুক্মতর হইতে থাঁকে__ 
এই দেহ সম্বন্ধেও সেইরূপ । বরাবর ইহ! একই বস্ব-_স্থুল হইতে সুক্ম-_ স্তরে 
স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে । দেহটা যেন নখের মতো, নখ কাটিয়া ফেলুন, 
আবার নখ হইবে। বস্ত যতই স্ুশ্মতর হয়, তাহা ততই অধিক স্থায়ী হয়, 
সর্বকালেই ইহার সত্যত] দেখা ঘায় ; আবার যতই স্থুলতর হয়, ততই অস্থায়ী 
হইয়া! থাকে । অতএব আমর1 দেখিতেছি--রূপ স্থুলতর, নাম সুক্মতর | 
ভাব, নাম ও রূপ--এই তিনটি কিন্তু একই বস্ত ; একে তিন, তিনে এক $ একই 
বস্তর জ্রিবিধ অবস্থা__স্ক্্রতর, কিঞ্চিৎ ঘনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘর্নীভূত। একটি 
থাকিলে অপরগুলিও থাকিবেই । যেখানে নাম, সেখানেই রূপ ও ভাব 
বর্তমান । স্থতরাঁং সহজেই ইহ] প্রতীত হইতেছে যে, এই দ্দেহ যে নিয়মে 
নিমিত, এই ব্রক্মাণ্ড যদি সেই একই নিয়মে নিমিত হয়, তবে ইহাতেও নাম 
রূপ ও ভাব_-এই তিনটি জিনিস অবগ্ঠ থাকিবে । চিন্তা বা ভাবই ত্রহ্মাণ্ডের 
স্থম্মতম অংশ, উহাই জগতের প্ররুত প্রেরণাশক্তি এবং উহাকেই ঈশ্বর বলে। 
আমাদের দেহের অন্তর্ধামী ভাবকে 'আত্মা” এবং জগতের অন্তর্যামী ভাবকে 
শঈশ্বর বলে। তারপর নাম” এবং সর্বশেষে “রূপ” ধাহা আমরা দর্শন- 
স্পর্শন করিয়া থাকি । যেমন আপনি একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, এই ব্রক্ষাণ্ডের 
মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণ্ড আপনার দেহের একটি নির্দিষ্ট রূপ আছে, আবার 


প্রতীকের কয়েকটি ৃষ্টাস্ত ১৫১ 


তাহার শ্রীঅমুক ব! শ্রীমতীঅমুক প্রভৃতি বিভিন্ন নাম আছে, তাহার পশ্চাতে 
আবার ভাব-_-অর্থাৎ যে চিন্তা বা ভাবসমষ্টির প্রকাশে এই দেহ নিখ্সিত-__ 
তাহ রহিয়াছে; সেইরূপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রাঁছয়াছে, আর 
সেই নাম হইতেই এই বহির্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্থত হইয়াছে । সকল ধর্ম এই 
নামকে শব্যব্রহ্ম বলিয়া থাকে । বাইবেলে লিখিত আছে--'আদিতে শব্ধ ছিল, 
সেই শব্ধ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত ছিল, সে শবই ঈশ্বর। সেই নাম হইতে রূপের 
প্রকাশ হইয়াছে এবং সেই নামের পশ্চাতে ঈশ্বর আছেন । এই সর্বব্যাপী ভাব 
বা! চেতনাকে সাংখ্যেরা “মহৎ আখ্যা প্রদান করেন। এই নাম কি? আমর 
দেখিতে পাইতেছি, ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্তই থাকিবে। সমগ্র জগৎ 
সমপ্রক্কৃতিক, আর আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে যে, সমগ্র 
জগৎ যে উপাদানে নিমিত, প্রত্যেকটি পরমাণু সেই উপাদানে নিমিত। 
আপনার] যর্দি এক তাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারেন, তবে সমগ্র ব্রন্ষাগুকেই 
জানিতে পারিবেন ।১ সমগ্র জগৎকে জানিতে হইলে কেবল একটু মাটি লইয়। 
উহাকে বিশ্লেষণ করিয়! দেখিলেই হইবে । যদি আপনার। একটি টেবিলকে 
অম্পূর্ণনপে-_সব দিক দিয়! উহাকে জানিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার! 
সমগ্র জগৎকে জানিতে পারিবেন । সমগ্র ব্রন্মাণ্ডের মধ্যে মান্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ 
প্রতিনিধি- মানুষই শ্বয়ং ক্ষত্রব্রদ্ষাগু্বরূপ । স্ৃতরাং মানুষের মধ্যে আমর! 
রূপ দেখিতে পাই, তাহার পশ্চাতে নাম, তৎ্পশ্চাতে ভাব__অর্থাৎ মননকারী 
পুরুষ রহিয়াছেন। অতএব এই বৃহৎ ব্রক্ষাণ্ও অবশ্তই সেই একই নিয়মে 
নিমিত। প্রশ্ন এই-নাম কি? হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ-_গু। 
প্রাচীন মিশরবাসিগণও তাহাই বিশ্বাস করিত। 

ধাহাকে লাভ করিবার ইচ্ছ! করিয়া সাধক ক্রহ্ষচর্য পালন করেন, আমি 
সংক্ষেপে তাহাই বলিব- তাহ] গু ।২ 

ইনিই অক্ষর অপরক্রন্ম, ইনিই অক্ষর পরব্রদ্দ। এই অক্ষরের- ওক্কারের 
রহস্ত জানিয়! যিনি যাহ] ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন ।৩ 
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১৫২ খঘামীজীর বাণী ও রচন। 


ওস্কার সমগ্র ব্রন্ষাণ্ডের প্রতীক, ঈশ্বরেরও প্রতীক! ইহা বহির্জগৎ ও 
ঈশ্বরের মধ্যবতাঁ, উভয়েরই প্রতিভূ! এখন আমর] জগতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড 
ভাবগুলি সন্বদ্ধে আলোচন1! করিব । এই সমগ্র জগৎকে নমগ্টিভাবে ন]। ধরিয়াও 
আমরা জগৎটাঁকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয--যথা স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি” অনুসারে 
এবং অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রত্যেক 
স্থলেই এই জগৎকেই বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ জগৎ-বূপে দেখা যাইতে 
পারে, আর এইরূপ বিভিন্ন ভাবে দৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটিই স্বয়ং এক একটি 
সম্পূর্ণ জগৎ হইবে এবং প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন নামরূপ ও তাহাদের পশ্চাতে 
একটি ভাব থাকিবে । এই ভাবগুলিই প্রতীক। আর প্রত্যেক প্রতীকের 
এক একটি নাম আছে। এইরূপ পবিত্র নাম বা শব অনেক আছে) 
ভক্তিযোঁগীর। বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়! থাকেন। 


এই তে নামের দার্শনিক তত্ব বিবৃত হইল-_এখন উহার সাধনে কি 
ফল হয়, তাহাই বিচার্ধ। এই-সব নামের প্রায় অনস্ত শক্তি আছে। কেবল 
এ শব্ধ বা মন্ত্রগুলি জপ কবিয়াই আমর] সমুদয় বাঞ্ছিত বস্ত লাভ করিতে 
পারি, সিদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু তাহ! হইলেও ছুইটি জিনিসের প্রয়োজন । 
'আশ্চর্ষো বক্তা কুশলোহন্ত লব্ধ1।”১ গুরু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইবেন 
এবং শিষ্যও সেইরূপ হইবে । এই নাম এমন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া 
চাই, যিনি উত্তরাধিকারন্ত্রে উহ! পাইয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে 
গুরু হইতে শিষ্কতে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবাহ আপিতেছে, এবং গুরুপরম্পরাক্রমে 
আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং পুনঃ পুনঃ জপ করিলে নাম 
অনস্তশক্তিসম্পন্ন হয় । যে ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ শব্ধ বা নাম পাওয়! 
যায় তাহাকে গুরু বলে, আর যিনি পান তীহাকে শিষ্য বলে। যদি বিধিপূর্বক 
এইরূপ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা হয়, তবে সাধক 
ভক্তিযোগের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া রহিল। কেবল এ মন্ত্রের বার 
বার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতর অবস্থা আসিবে । 


্দণ শট শি শর 


১ কঠ উপ, ১1২1৭ 


প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ১৫৩ 


' “হে ভগবন্, আপনার কত নাম রহিয়াছে! আপনি জানেন, উহাদের 
প্রত্যেকের কি তাৎপর্য! সব নামগুলিই আপনার । প্রত্যেক নামেই 
আপনার অনস্তশক্তি রহিয়াছে। এই-সকল নাম উচ্চারণের কোন নির্দিষ্ট 
দেশকালও নাই, কারণ সব কালই শুদ্ধ ও সব স্থানই শুদ্ধ। আপনি এত 
সহজলভ্য, আপনি এত দয়াময়! আঁমি অতি দুর্ভাগা যে, আপনার প্রাতি 
আমার অন্করাগ জন্মিল না ।*১ 


১ নানম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশত্তি- 
স্তত্রাপ্পিতা নিয়মিতঃ ম্মরণে ন কালঃ। 
এতার্দবশী তব কুপা ভগবন্‌ মমাপি 
ছুটৈ্বমীদুশমিহাজনি নানুরাগঃ ।__্রীকৃষ্চৈতনত 


ইট 


ইষ্ট সম্বন্ধে পূর্ব বক্তৃতায় কিঞ্চিং আভাস দিয়াছি--আশন করি, এ 
বিষয়টি আপনারা বিশেষ মনোষোগ সহকারে আলোচন। করিবেন; কারণ 
ইষ্টনিষ্ঠ] সম্ধক্ষে ঠিক ঠিক ধারণ! হইলে আমরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের 
যথার্থ তাৎপর্য বুঝিতে পারিব | (“ইষ্ট শবটি ইবংধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে; 
উহ্বার অর্থ-_ইচ্ছা কর1, মনোনীত করা। স্মকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, 
সকল মানুষের চরম লক্ষ্য এক-__মুক্তিলাভ ও সর্বদুঃখনিবৃত্তি। যেখানেই 
কোন প্রকার ধর্ম বিছ্ধমান, সেখানেই এই ছুইটির একটি না একটি আদর্শ 
কাজ করিতেছে । অবশ্য ধর্মের নিয়স্তরে এঁ ভাবগুলি তত স্পষ্টব্ূপে দেখা 
যায় না বটে, কিন্তু স্ম্পষ্ট হউক, আর অস্পষ্টই হউক-_-আঁমর! সকলেই এ 
চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি । আমর] সকলেই ছুঃখ এড়াইতে চাই-__ 
প্রতিদিন আমর] যে ছুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহা হইতে যুক্তি চাই; আমর। 
সকলেই মুক্তিলীতের--দৈহিক, মানমিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতালাভের 
চেষ্টা করিতেছি । জগতের সকল কার্ধের মূলেই এ ছুঃখনিবৃত্তি ও মুক্তিলাভের 
চেষ্টা । সকলের লক্ষ্য এক, তথাপি সেখাঁনে পৌছিবার উপায় ভিন্ন ভিন্ন এবং 
আমাদের প্রকৃতির বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই-সকল বিভিন্ন পথ বা! 
উপায় নিরূপিত হইয়াছে । কাহারও প্রকৃতি ভাবপ্রধানি, কাহারও জ্ঞানপ্রধান, 
কাহারও কর্মপ্রধান, কাহারও ব1 অন্তব্ধপ। একপ্রকার প্রকৃতির ভিতরেও 
আবার অবান্তর ভেদ থাকিতে পারে । এখন আমর! ষে-বিষয় বিশেষভাবে 
আলোচনা করিতেছি, সেই ভক্তি বা ভালবাসার কথাই ধরুন। একজনের 
প্রকৃতিতে সম্তানবাৎসল্য প্রবল, কাহারও বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাস সমধিক, 
কাহারও মাতার প্রতি, কাহারও পিতার প্রতি, কাহারও ব] বন্ধুব প্রতি 
অধিক ভালবাসা, কাহারও স্বদেশগ্রীতি অতিশয় প্রবল-_-আবার কিছু লোক 
জাতিধর্মদেশ-নিবিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাপিয়া থাকেন) 

অবশ্ত তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প । আর ঘদিও আমরা প্রত্যেকেই এমন 
ভাবে কথা বলি যেন মানবজাতির প্রতি নিহম্বার্থ প্রেমই আমাদের প্রেরণাশকি, 
উহা দ্বারাই আমাদের জীবন চালিত হুইতেছে, কিন্তু বর্তমান কালে সমগ্র 


হ্‌£ ১৫৫ 


জগতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি একশতের বেশী আছেন বলিয়া বোধ হয় না। 
অল্প কয়েকজন মাত্র জানীই এই মানবপ্রেম প্রাণে প্রাণে অস্থভব করিয়াছেন । 
মানবজাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক মহাত্মাই সর্বজনীন প্রেম প্রাণে প্রাণে অন্কভব 
করিয়া থাকেন, এবং আমার মতো! লোক তাহাদের সেই ভাব লইয়া প্রচার 
করিয়। থাকে । জগতের সমুদয় মহৎ ভাবেরই পরিণাঁম এই । তবে আমর! 
আশ] করি, জগৎ ষেন কখন একেবারে এক্ূপ মহাপুরুষশূন্য না হয়। 

যাহা হউক, পূর্ব প্রণঙ্গের অন্থবৃত্তি করা যাঁক। আমর] দেখিতে পাই, 
একটি নির্দিষ্ট ভাবের চরমাবস্থায় যাইবার নানাবিধ উপায় আছে। সকল 
খ্রষ্টানই খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহার সমন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকে । প্রত্যেক চার্চ তাহাকে বিভিন্ন আলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে 
দেখিয়া থাকে । প্রেসবিটেরিয়ানের দৃষ্টি গ্রীষ্টের জীবনের সেই অংশে নিবদ্ধ, 
যেখানে তিনি পোদ্দারদের মুদ্রা লেনদেন করিতে দেখিয়া €তামর1 ভগবানের 
মন্দির কেন অপবিত্র করিতেছ ? বলিয়া! তাহার্দিগকে তাড়া ইয়া দিয়াছিলেন। 
শ্রী্টকে তাহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণকারিরূপে দেখিয়া থাঁকেন । 
কোয়েকারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়তে] বলিবেন, শ্রীষ্ট শক্রকে ক্ষম। 
করিয়াছিলেন । কোয়েকার শ্রীষ্টের এ ভাবটি গ্রহণ করিয়া! থাকেন । আবার 
যদি রোম্যান ক্যাথলিককে জিজ্ঞাসা করেন, তাহার খ্বীষ্ট-জীবনের কোন্‌ 
অংশ খুব ভাল লাগে, তিনি হয়তো। বলিবেন, “যখন খ্রীষ্ট পিটরকে ব্বর্গরাঁজ্যের 
চাবি দিয়াছিলেন।” প্রত্যেক সম্প্রদদায়ই স্তীষ্টকে নিজের ভাবে দেখিতে বাধ্য । 
অতএব দেখা যাইতেছে, একই বিষয়ে কত প্রকার বিভাগ ও অবাস্তর বিভাগ 
আছে। 

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই-সব অবাস্তর বিভাগের একটিকে অবলম্বন করে এবং 
অপর সকল ব্যক্তির নিজ নিজ ধারণাহ্ছসারে জগৎ-সমন্ত। ব্যাখ্যা করিবার 
অধিকার তাহার! শুধু ষে অন্বীকাঁর করে, তাহা নয়, আর সকলে একেবারে 
ভ্রাস্ত এবং কেবল তাহাঁরাই অভ্রাস্ত, এই কথা বলিতেও তাহার সাহস 
করে। যদি কেহ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করে, অমনি তাহারা লড়াই 
করিতে অগ্রমর হয়। তাহার। বলে, ঘে কেহ আমাদের মত বিশ্বাম করিবে 
না, তাহাঁকেই মারিয়া ফেলিব। ইহাঁরাই আবার মনে করে, আমর অকপট, 
আর সকলেই ভ্রান্ত ও কপট। 


১৫৬ ক্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কিন্ত আঁমর৷ এই ভক্তিযোগে কিরপ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিব? অপরে 
্রাস্ত নয়, শুধু এইটুকু বলিয়াই আমর ক্ষান্ত হইতে চাই না, আমর] সকলকেই 
বলিতে চাই, নিজ নিজ মনোমত পথে যাহারা চলিতেছে, তাহারা সকলেই 
ঠিক পথে চলিতেছে । নিজ প্রকৃতির একাস্ত প্রয়োজমে আপন্ছি ষে পন্থা 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আপনার পক্ষে সেই পম্থাই ঠিক। 
আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার ফলন্বরূপ বিশেষ 
বিশেষ প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হয় বলুন, উহা আমাদের 
পূর্বজন্মের কর্মফল, নয় বলুন পুরুষাঙ্ক্রমে আমরা এ প্রকৃতি পাইয়াছি। 
যে ভাবেই আপনারা উহা! নির্দেশ করুন না কেন, এই অতীতের 
প্রভাব আমাদের মধ্যে যেরূপেই আসিয়া থাকুক ন1| কেন, ইহা সম্পূর্ণ 
নিশ্চিত যে, আমর] আমাদের অতীত অবস্থার ফলম্বরূপ । এই কারণেই 
আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন ভাব, প্রত্যেকের দ্েহমনের বিভিন্ন গতি 
দেখিতে পাওয়া যায়। সৃতরাং প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে 
হইবে। 

আমাদের প্রত্যেকেই যে বিশেষ পথের, যে বিশেষ সাধনপ্রণালীর 
উপযোগী, তাহাকেই ইষ্ট” বলে। ইহাই ইষ্টবিষয়ক মতবাদ, এবং আমাদের 
নিজস্ব সাধনপ্রণালীকে আমরা “ই, বলিয়৷ থাকি। দৃষ্টান্তস্বর্ূপ, কোন 
ব্যক্তির ঈশ্বরসন্বন্বীয় ধারণা তিনি বিশ্ব্রদ্ধাণ্ডের সর্বশক্তিমান শাসনকর্তা । 
যাহার এরূপ ধারণা, তাহার স্বভাবই হয়তো এরূপ । হয়তো সে এক 
মহা অহঙ্কারী ব্যক্কি--সকলের উপর প্রতুত্ব করিতে চায়। সে যে ঈশ্বরকে 
একজন সর্বশক্তিমান শাসনকর্তা ভাবিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
আর একজন হয়তো বিদ্যালয়ের শিক্ষক--কঠোরপ্রকৃতি ;) সে ভগবানকে 
স্তায়পরায়ণ, শাস্তি-বিধাত প্রভৃতি গুণাঘ্িত ছাড় আর কিছু ভাবিতে পারে 
না। প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে নিজ প্রকৃতি অন্্যায়ী কল্পনা করে, এবং আমাদের 
প্রকৃতি অন্ধ্যায়ী আমর! ঈশ্বরকে যেরূপ দেখিয়া থাকি, তাহাঁকেই আমাদের 
ইষ্ট, বলি। আমরা নিজদিগকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছি, 
যেখানে ঈশ্বরকে এররূপেই, কেবল এঁরূপেই দেখিতে পারি, অন্ত কোনরূপে 
দেখিতে পারি না। আপনি বাহার নিকট শিক্ষা লাত করেন, তাহার 
উপদেশকেই লর্বোধ্কৃষ্ট ও উপযোগী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্ত 
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আপনি হয়তো আপনার এক বন্ধুকে তাহার উপদেশ শুনিতে বলিবেন-_-সে 
শুনিয়া, আসিয়া বলিল, উহা! অপেক্ষা! নিকৃষ্ট উপদেশ সে আর কখন শুনে 
নাই। সে মিথ্যা বলে নাই, তাহার সহিত বিবাদ বৃথা। উপদেশ নিভু 
ছিল, কিন্তু উহ! সেই ব্যক্তির উপঘোগী হয় নাই। 

এই বিষয়টিই আর একটু বিস্তার করিয়৷ বলিলে বুঝা! যাইবে--বিভিন্ 
দৃষ্টিভঙ্গি হইতে কোঁন তত্ব সত্য হইতে পারে, আবার একই কালে সত্য না 
হইতেও পারে । আপাঁততঃ এই কথ ত্ববিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, 
কিন্ত আমাদিগকে ম্মরণ রাখিতে হুইবে, শুধু নিরপেক্ষ সত্যই এক, কিন্ত 
আপেক্ষিক সত্য অবশ্ঠই নানাবিধ । দৃষ্টাস্তত্ববূপ এই জগতের কথাই ধরুন। 
এই জঅগদ্ত্রহ্মাণ্ড অখণ্ড নিরপেক্ষ সত্তা হিসাবে অপরিবর্তনীয়, অপরিবতিত, 
সর্বস্তর সমভাবাপন্ন, কিন্ত আপনি, আমি- প্রত্যেকেই নিজ নিজ পৃথক্‌ জগৎ 
দেখি, শুনি ও অন্ভব করি। অথবা সর্ষের কথা ধরুন। হৃর্য এক, কিন্ত 
আপনি, আমি এবং অন্তান্ত শত শত ব্যক্তি উহাকে বিভিন্ন স্থানে দাড়াইয়। 
বিভিন্ন অবস্থায় দেখি। একটু স্বানপরিবর্তন করিলে একই ব্যক্তি পূর্বে স্র্ধকে 
যেরূপ দেঁখিয়াছিল, পরে আর এক রূপে দেখিবে। বাযুমণ্ডলে সামান্ত পরিবর্তন 
হইলে হুর্ধকে আর এক রূপে দেখা যাইবে । স্থতরাং বুঝ! গেল, আপেক্ষিক 
সত্য সর্বদাই বিবিধক্পে প্রতীত হয়। নিরপেক্ষ সত্য কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় । 
এইজন্য যখন দেখিবেন, ধর্মসন্বন্ধে কোন ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, তাহার 
সহিত আপনার মত ঠিক মিলিতেছে না, তখন তাহার সহিত বিবাদ করিবার 
প্রয়োজন নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে, আপাঁতবিরোধী বলিয়। মনে হইলেও 
উভয়ের মতই সত্য হইতে পারে । লক্ষ লক্ষ ব্যাসার্ধ এক তুর্ষের কেন্দ্রাভিমুখে 
গিয়াছে । দুইটি ব্যাসার্ধ কেন্দ্র হইতে যত দূরে, তাহাদের দূরত্ব তত অধিক; 
কেন্দ্রের যত নিকটবর্তাঁ হয়, তাহাদের দুরত্ব ততই কমিয়। যায়, সকল ব্যাসার্ধই 
কেন্দ্রে মিলিত হয়, তখন দুরত্ব একেবারে তিরোহিত হয়। এইরূপ একটি 
কেন্্রই মানবজাতির চরম লক্ষ্য। শীশ্বরই এ কেন্দ্র এবং আমরা ব্যাসার্ধ । 
আমাদের প্রকৃতিগত বাধার মধ্য দিয়াই আঁমর। ভগবানের দর্শন পাইতে পারি। 
এই স্তরে দণ্ডায়মান হুইয়া আষর1 নিরপেক্ষ সত্যকে বিভিন্নভাবে দেখিতে বাধ্য । 
এই কারণে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গিই সত্য, সৃতরাং কাহারও সহিত 
বিবাদের প্রয়োজন নাই । 
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বিভিন্নতারপ সমস্তা সমাধানের একমাত্র উপায়--সেই কেন্ত্রের দিকে 
অগ্রসর হওয়া । আমাদের প্রত্যেকের মত বিভিন্ন । আমর ধদদি তর্কযুক্তি 
বা বিবাদের দ্বারা আমাদের মতবিরোধের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করি, তাহা 
হইলে শত শত বর্ষেও আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ্বইব ন|। 
ইতিহাঁসেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে । ইহার একমাত্র সমাধান অগ্রসর 
হওয়া_আগাইয়া যত শীঘ্র উহা করিতে পার! যায়, তত শীত আমাদের 
বিরোধ ব। বিভিন্নতা অস্তহিত হইবে । 

অতএব ইনিষ্ঠার অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ধর্ম নির্বাচন করিতে 
অধিকার দেওয়া । কেহই অপরকে তাহাঁর নিজের উপাশ্ত পুজা করিতে বাধ্য 
করিবে না। আমি ধাহাঁর উপাসন। করি, আপনি তাহার উপাসন1 করিতে 
পারেন না; অথব। আপনি যাহার উপাসন। করেন, আমি তাহার উপাসন। 
করিতে পারি না। ইহা অসম্ভব। সন্ত, বলপ্রয়োগ বা যুক্তি দ্বারা মাঁছষকে 
দলবদ্ধ করিবার, বিশৃঙ্খলভাঁবে একই খোঁক্াড়ে পুরিবার এবং একই ভাবে ঈশ্বরের 
উপাঁসন! করিতে বাধ্য করার সকল চেষ্টা চিরকাঁল বিফল হইয়াছে ও হইবে । 
কারণ ইহা! প্ররুতির বিরুদ্ধে অসম্ভব চেষ্টা । শুধু তাই নয়, ইহাতে মানুষের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে। এমন নরনারী একটিও 
দেখিতে পাইবেন না, ঘষে কোন এক প্রকার ধর্মের জন্য চে না করিতেছে; 
কিন্ত কয়জন লোক তৃপ্ত হইয়াছে! অথবা খুব কম লোকই বাস্তবিক ধর্ম 
বলিয়! কিছু লাভ করিয়াছে! কেন ?- কারণ অধিকাংশ লোক অসম্ভবকে 
সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছে । অপরের হুকুমে জোর করিয়া তাহাকে 
একটা ধর্মপন্ধতি অবলম্বন করানো হইয়াছে । 

ৃষ্টান্তশ্বরূপ £ আঁমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বাবা তখন একথানি 
ছোট বই আমার হাতে দিয়া বলিলেন--ঈশ্বর এই রকম, এই জিনিস এই রকম। 
আমার মনে এসব ভাব ছুকাইয়া দিবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? আমি 
কি ভাবে উন্নতি লাভ করিব, তাহ তিনি কিরপে জানিলেন ? আমার প্রকৃতি 
অনুসারে আমি কির্নপে উন্নতি লাভ করিব; তাহার কিছু না জানিয়াই তিনি 
আমার মাথায় তাহার ভাবগুলি জোর করিয়! ঢুকাইয়! দিবার চেষ্টা করেন 3 
আর তাহার ফল এই হয় যে, আমার উন্নতি বাধা প্রাঞ্ধ হয় । আপনায়া একটি 
গাছকে উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বলাইয়া কখন বড় করিতে 
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পারেন না। যে দিন আপনার! শুস্যের উপর ব৷ প্রতিকূল ম্ৃত্তিকায় গাছ 
জন্মাইতে সক্ষম হইবেন, সেই দিন আপনারা একটি ছেলের প্ররুতির দিকে লক্ষ্য 
ন] রাখিয়। জোর করিয়। তাহাকে আপনাদের ভাব শিখাইতে পারিবেন । 
শিশু নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে । তবে তাহাকে তাহার নিজের ভাবে 
উন্নতি করিতে আপনারা সাহাষ্য করিতে পারেন। সাক্ষাৎভাবে কিছু দিয়া 
আপনারা তাহাকে সাহাধ্য করিতে পারেন না, তাহার উন্নতির বিদ্লগুলি 
দুর করিয়া! পরোক্ষ ভাঁবে সাহায্য করিতে পারেন। নিজস্ব নিয়মাুসারেই 
জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রকাশিত হুইয়! থাকে । মাঁটিটা একটু খুড়িয়া দিন, 
যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে ; চারিদিকে বেড়! দিয়া দিতে পারেন, 
যেন কোন জীব জন্ত চাঁরাটি না খাইয়! ফেলে; এইটুকু দেখিতে পারেন 
যে, অতিরিক্ত হিমে বা বর্ষায় যেন উহা! একেবারে নই হইয়! ন। যায়-_ব্যস্‌, 
আপনাঁর কাজ এখানেই শেষ। উহার বেশ আপনি আর কিছু করিতে 
পারেন না। বাকীটুকু অস্তনিহিত প্রকৃতির বহিবিকাশ। শিশুর শিক্ষা 
সম্বন্ধেও এইরূপ । শিশু নিজে নিজেই শিক্ষা পাঁয়। আপনারা আমার 
বন্তৃত] শুনিতে আসিয়াছেন ; যাহা শিখিলেন, তাহ]! বাড়ি গিয়া! নিজ মনের 
চিন্তা ও ভাবগুলির সহিত মিলাইয়া দেখুন; দেখিবেন, আপনারাও ঠিক 
সেই ভাবে চিস্তা করিয়াছেন, আমি সেইগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র । 
আমি কোন কালে আপনাদিগকে কিছু শিখাইতে পারি না। আপনারা 
নিজেরাই নিজেদের শিখাইবেন--হয়তো আমি সেই চিন্তা, সেই ভাব 
পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগকে একটু সাহাধ্য করিতে পারি। ধর্ম- 
রাজ্যে একথা আরও সত্য । নিজে নিজেই ধর্ম শিথিতে হইবে 
(৫ আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার 
আমার পিতার আছে? শিক্ষকেরই বা এই-সব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয় 
দিবার কি অধিকার আছে? এ-সব জিনিস আমার মাথায় ঢুকাইয়! দিবার 
কি অধিকার সমাঁজের আছে? হয়তো ওগুলি ভাল ভাব, কিন্ত ওগুলি 
আমার পথ না হইতে পারে । লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে ভুলপথে শিক্ষ। দিয় 
নই করা হইতেছে--জগতে আঁজ কি ভয়াবহ অমঙ্গল রাজত্ব করিহতছে, ভাবুন 
দেখি! কত কত স্থন্দর ভাব, যেগুলি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক সত্য হৃইয়া 
দাড়াইত--সেগুলি বংশগত ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, জাতীয় ধর্ম প্রভৃতি ভগ্ানক 
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ধারণাগুলি দ্বারা অস্থুরেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে! ভাবুন দেখি, এখনও 
আপনাদের মস্তিষ্কে আপনাদের শৈশবের ধর্ম, আপনাদের দেশের ধর্ম 
সম্বন্ধে কি রাশীকুত কুসংস্কার রহিয়াছে! ভাৰন দেখি, এ-সকল কুসংস্কার 
আপনাদের কত অনিষ্ট করিয়াছে! আপনারা আবার স্ইগুলি দিয়া 
আপনাদের ছেলেমেয়েকে ন্ট করিতে উদ্ভত রহিয়াছেন। মান্ষ অপরের 
কতটা অনিষ্ট করিয়া থাকে ও করিতে পারে, তাহা সে জানে না। জানে 
না--তা একরূপ ভালই বলিতে হইবে; কারণ একবার ধর্দি সে তাহা 
বুঝিত, তবে তখনই আত্মহত্যা করিত। প্রত্যেক চিন্ত! ও প্রত্যেক কাঁজের 
পিছনে কি প্রবল শক্তি রহিয়াছে, মানুষ তাহা জানে না। এ কথা অতি 
সত্য যে, “দেবতারা যেখানে যাইতে সাহস করেন না, নির্বোধেরা সেদিকে 
বেগে আগাইয়া যাঁয়। গোড়া হইতেই এ-বিষয়ে সাবধান হইতে হুইবে। 
কিরূপে ?__এই হষ্টনিষ্ঠা বারা । নানাপ্রকার আদর্শ রহিয়াছে। আপনার 
কি আদর্শ হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার কোন অধিকার আমার 
নাই-_জোর করিয়া কোন আদর্শ আপনার উপর চাপাইয়। দিবার অধিকার 
আমার নাই। আমার কর্তব্--আপনার সম্মূথে এই-সব আদর্শ তুলিয়া 
ধরা_যাহাতে আপনি বুঝিতে পারেন, কোন্টা আপনার ভাল লাগে, কোন্টা 
আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, এবং কোন্টা আপনার প্ররুতিসঙ্গত। যেটি 
আপনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেটি গ্রহণ করুন, এবং সেই আদর্শ 
লইয়া ধৈর্যের সহিত সাধন করুন। এটিই আপনার ইষ্ট, আপনার বিশেষ 
আদর্শ ॥/ 

(অতএব আমরা দেখিতেছি, দল বীধিয়া কখন ধর্ম হইতে পারে না৷ 
ধর্মের প্রকৃত সাধন] প্রত্যেকের নিজের নিজের কাজ । আমার নিজের একট! 
ভাব আছে-_পরম পবিত্র জ্ঞানে উহা আমাকে গোপন রাখিতে হইবে; 
কারণ আমি জানি, ওটি আপনার ভাব না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সকলকে 
আমার ভাব বলিয়। বেড়াইয়া তাহাদের অশান্তি উৎপাদন করিব কেন? 
তাহারা আসিয়া! আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে । আমার ভাঁব তাহাঁদের 
নিকট প্রকাঁশ না| করিলে তাহারা আমার সহিত বিবাদ করিতে পাঁরিবে না, 
কিন্তু যদি আমার ভাব এইরূপে বলিয়া বেড়াই, তবে তাহারা সকলেই আমার 
বিরুদ্ধে ঈীড়াইবে। অতএব বলিয়। বেড়াইয়। ফল কি? এই ই প্রত্যেকেরই 


ইষ্ট ১৬১ 
গোপন রাখা উচিত; উহা আপনি নিবেন, এবং আপনার ভগবান্‌ 
জানিবেন। ধর্মের তাত্বিক তাব বা ষতবাদখুলি সর্বলাঁধাঁরণের নিকট প্রচার 
কর! যাইতে পারে, সমবেত মগুলীর নিকট প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্ত 
উচ্চতর ধর্ম অর্থাৎ সাধন-রহন্ত সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করা যাইতে পারে 
না) কেহ বলা মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আমার সিডির জাগাইয়। 
তুলিতে পারি না)। 

সমবেতভাবে উপাপনারূপ এই হাস্যকর অনুষ্ঠানের ফলে হইতেছে কি? ? 
ইহ! ধর্ম লইয়া উপহাস করা-_-ঘোরতম ঈশ্বরনিন্দা। আধুনিক গির্জাগুলিতে 
ইহার ফল প্রত্যক্ষ। মানবপ্রকৃতি কত আর এই নিয়মের ওঠ-বস সহ! 
করিবে? এখনকার গির্জীর ধর্ম সেনানিবাদে সৈম্তগণের কসরতের মতো হ্ইয়। 
ধাঁড়াইয়াছে। বন্দুক কাঁধে তেলি, হাটু গাঁড়ো, বই হাতে কর-_সব ধরাবীধ]। 
ছু-মিনিট ভাব-ভক্তি, ছ-মিনিট জ্ঞান-বিচার, ছু-মিনিট প্রার্থনা_-সব পূর্ব 
হইতেই ঠিক করা । এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার--গোঁড়া হইতেই এ-বিষয়ে 
সাবধান হইতে হইবে । এই-সব ধর্মের বিকৃত অনুকরণ ও হাস্তকর অনুষ্ঠান 
এখন আঁসল ধর্মকে বিতাড়িত করিয়। বসিয়া আছে; আর যদি কয়েক 
শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ চলে, তবে ধর্ম একেবারে লোপ পাইবে। গির্জাগুলি 
যত খুশি মত।মত, দীর্শনিক তত্ব প্রচার করুক, কিন্ত উপাঁসনার-_-আসল 
সাধনার সময় আঁসিলে যীশু ঘেমন বলিয়াছেন, সেরূপ করিতে হুইবে । প্রার্থনার 
সময় তোমার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং গোপনে 
বিরাজমান তোমার স্বর্গায় পিতার নিকট প্রীর্থনা কর ।, ্‌ 

ইহাই ইট্নিষ্ঠা। প্রর্তৌককে যদি নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্ম সাধন 
করিতে হয়, ষদি অপরের সহিত বিবাদ এড়াইতে হয় এবং যদি আধ্যাত্মিক 
জীবনে যথার্থ উন্নতিলাভ করিতে হয়, তবে এই ইষ্টনিষ্ঠাই তাহার একমাজ্ 
উপায়। কিন্তু আম্মি আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি, -আপনারা 
যেন আম্মার কথার এরূপ ভুল অর্থ বুঝিবেন না. যে, আমি ওপ্তসমিতি-গঠন 
সমর্থন করিতেছি । যদি শয়তান কোথাও থাকে, তবে : গুপ্ুমমিতিগুলির 
ভিতরেই তাহাকে খুঁজিব।. গুগুমমিতিগুলি পেশাচিক,পরিকল্পন। | ; 

ইষ্ট পবিজ্ঞ ভাব, ইহ? কিছু খপ্ত ব্যাপার নয়.$ কিস্ত'কি অর্থে ?.. অন্তের 
নিকট নিঙ্গ ইঞ্টের রথা কেন বলিখ ন11, কারণ নিজের প্রাণের রত্ত বলিয়া 


৪-১৬ 
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উহ! পরম পবিত্র। উহার দ্বারা অপরের সাঁছাষ্য হইতে পারে, কিন্ত উহা 
ঘারা যে অপরের অনিষ্ট হইবে নাঁ, তাহা জানিবে কি করিয়া? কোন ব্যক্তিয 
প্রকৃতি এইক্সপ হইতে পারে ঘে, সে ব্যক্তিভাবাঁপন্ন বা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা 
করিতে পারে না, সে কেবল নিগুণণ ঈশ্বরের_ নিজ উচ্চতম স্বক্ধূপের উপাসন! 
করিতে পারে । মনে করুন, আমি তাহাকে আপনাদের মধ্যে ছাঁড়িয়! দিলাম, 
এবং সে বলিতে লাগিল-_একজন ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্বর বলিয়। কিছু 
নাই, কিন্তু তৃমি বা আমি সকলের মধ্যেই আত্মস্ব্ূপ একমাত্র ঈশ্বর আছেন। 
আপনার] ইহাতে প্রাণে আঘাত পাইবেন-__চমকিয়া উঠিবেন। তাহার এ 
ভাঁব পরম পবিজ্র বটে, কিন্তু উহা গোপন রহিল না। 

কোন বড় ধর্ম বা শ্রেষ্ঠ আচার্য ঈশ্বরের সত্য প্রচারের জন্য কখনও 
গুপ্ঠনমিতি প্রতিষ্ঠা করেন নাই । ভারতে এরূপ কোন গ্তপ্তসমিতি নাই, এগুলি 
পাশ্চাত্য ভাব--এখন এগুলি ভারতের উপর চাপাইবাঁর চেষ্ট! হইতেছে! 
আমরা এ-সব গুপ্তসমিতি সম্বন্ধে কোন কালে কিছু জাঁনিতাঁম না, আর ভারতে 
এই গুপ্তমমিতি থাকিবার প্রয়ৌোজনই বাকি? ইওরোপে কাহাকেও চার্চের 
মতের বিরোধী ধর্ম সঞ্থন্ধে একটি কথ। বলিতে দেওয়া! হইত ন1। সেই কারণে 
গরীব বেচারাঁরা নিজেদের 'মনোমত উপাসনার জন্য পাহাড়ে জঙ্গলে লুকাইয়া 
গুপ্তসযিতি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভারতে কিন্ত ধর্মবিষয়ে ভিন্ন 
মত অবলম্বন করার দরুন কখনও কাহার উপর অত্যাচার কর] হয় নাই। 
কখনও গুপ্ত ধর্মসমিতি ছিল না, স্থৃতরাং এরূপ কোন ধারণা আপনার! 
একেবারেই ছাড়িয়া দ্িবেন। এ-সব সমিতির ভিতর গলদ ঢুকিয়া অতি 
ভয়াবহ ব্যাপারে পরিণত হয়।€এ পৃথিবীর প্যতটুকু আমি দেখিয়াছি, 
তাহাতে থে অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতেই আমি জানি, এই-সব গুপডসমিতি 
কত অনিষ্টের মূল। কত সহজে এগুলি বাধাহীন প্রেমসমিতি ও তৃতুড়ে- 
সমিতি হইয়া দীড়ায়। অপর নরনারীর হাতের পুতুল হুইয়! নিজেদের 
জীবনটা' এবং ভবিষ্যতে তাহাদের মানসিক. উন্নতিক্ন সম্ভাবনা! একেবারে নষ্ট 
করিয়া ফেলে। এই-সব বলিতেছি বলিয়া, আপনাদের মধ্যে কেছ কেহ আমার 
উপর অসন্তষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতে হইবে। ' আমার 
সারা] জীবনে হয়তো পাচ-সাঁত জন নরনারী আমার কথ! শুনিয়া চলিবে-- 
কিস্ত এই কয় জন যেন পবিত্র, অকপট ও খাঁটি হয়, আমি লোকের ভিড় ডাই 
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নাঁ। কত্তকগুলি লোক জড়ো হইয়া কি করিবে? মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের 
দ্বারাই জগতের ইতিহাঁন রচিত হুইয়াছে-_অবশিষ্টগুলি তো৷ উচ্চৃঙ্খল জনতা । 
এই-সমব্ত গুপ্তসমিতি ও বুজরুকি নরনারীকে অপবিত্র, হর্বল ও সন্কীর্ণ করিয়া 
ফেলে $ এবং দুর্বল বাক্কিদের ইচ্ছাশক্তি নাই, স্থতরাং তাহারা কখন কোন 
কাজ করিতে পারে না। অতএব গ্রপ্তসমিতিগুলির সংবে থাঁকিবেন না। 
মনে এ-সব ভ্রান্ত রহম্তপ্রিয়তা উদ্দিত হইবামাজ্র একেবারে নষ্ট করিয়া 
ফেলিতে হইবে । যে এতটুকু অপবিত্র, সে কখনও ধাঁয়িক হইতে পারে না| 
একরাশ ফুল দিয়া পচা ঘাঁকে ঢাঁকিয়! রাখিতে 'চেষ্টা করিবেন না।. 
আপনারা কি মনে করেন--ভগবান্‌্কে ঠকাইতে পারিবেন ? কেহই পারে না। 
আমি অকপট নরনারী চাই, ঈশ্বর আমাকে এই-সব ভূত, উড়ন্ত দেবদূত ও 
শয়তান হইতে রক্ষা করুন। সাদালিদে সাধারণ মানুষ হউন] 

অন্যান্য প্রাণীর মতে] আমাদের ভিতরেও সহজাত সংস্কারগুলি- দেহের 
ষে-সকল ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে আঁপনা-আপনি হইয় যায়, সেইগুলি 
ইহার উদাহরণ। ইহ1 অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর বৃত্তি শমাদের আছে-_ 
' তাহাকে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি বলা যায়, এই বুদ্ধি নান! বিষয় গ্রহণ করিয়া 
সেইগুলি হইতেই একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ইহা! অপেক্ষা! জ্ঞানের 
আর এক উচ্চতর অবস্থা আছে-_তাহাকে প্রাতিভ-জ্ঞান বলে । উহাতে আর 
যুক্তিবিচারের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সহস হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া 
থাঁকে। ইহাই জ্ঞানের উচ্চতম অবস্থা । কিন্তু সহজাত সংস্কার হইতে ইহার 
প্রভেদ কিন্ূপে বুঝিতে পারা যায়? ইহাই মুশকিল। আজকাল প্রত্যেকেই 
আপনার নিকট আদিয়া বলিবে, আমি প্রাতিভ ব! দিব্যজ্জান লাভ করিয়াছি, 
এবং অতিলৌকিক দাবি উপস্থিত করে। তাহারা বলে, 'আমি দিবাপ্রেরণ। 
লাভ করিয়াছি--আঁমার অন্ত একট! বেদী নির্মাণ করিয়া দাও, আমার কাছে 
আদিয়। সব জড়ো হও, আমার পৃজা কর ।' 

( দিব্যপ্রেরণা ও প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য কিরূপে বুঝা যাইবে? প্রথমতঃ 
দখযক্জান কখনও যুক্তিধিরোঁধী হইবে ন|। বৃদ্ধীবস্থা৷ শৈশবের বিরোধী নয়, 
উহার বিকাশমাত্র। এইরূপে আমর] ষাহাঁকে গ্রাতিভ বা -দ্িব্যজ্ঞান বলি, 
তাহা যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞানের বিকাঁশমান্ত্র। যুক্তিবিচারের ভিতর' দিয়াই 
দিবাজ্ঞানে পৌছিতে ছয়। দিবাজ্ঞান কখনই যুক্তির বিরোধী হইবে না? 
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যদি হয়, তবে উহাকে টানিয়। দুরে ফেলিয়। দিন। আপনার অজ্ঞাতে দেহের 
্বাভাবিক সহজাতি গতিগুলি তো যুক্তির বিরোধিত। করে না। রাস্তা পার 
হইবার সময় যাহাতে গাড়ি চাঁপা না পড়িতে হয়, সেজন্ত অজাতিসারে 
আপনার দেহের গতি কিকূপ হইয়া থাকে? আপনার মন কি বলে, দেহকে 
এরূপে রক্ষা কর! নির্বোধের কাজ হইয়াছে? কখনই বলে না। প্রকৃত 
প্রেরণা কখনও যুক্তির বিরোধী হয় না। যদি হয়, তবে উহা! প্রেরণা নয়, 
বুজকুকি ।- দ্বিতীয়তঃ এই দিব্যপ্রেরণ। সকলের কল্যাণকর হুওয়। চাই। নাম 
ষশ বা ব্যক্তিগত লাঁভ যেন উহার উদ্দেশ্য না হয়। উহা! দ্বার! সর্বদাই 
জগতের-_-সমগ্র মানবের কল্যাণই হুইবে। দিব্যপ্রেরগা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ 
হইবে । যদ্দি এই লক্ষণগুলি' মিলে, তবে অনায়ামে উহাকে প্রেরণ] বা 
প্রাতিভ-জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিতে পাঁরেন। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, 
জগতের বর্তমান অবস্থায় দশ লক্ষের মধ্যে একজনেরও এই দিব্যজ্জান লাভ হয় 
কি না সন্দেহ। আমি আশ! করি, এইরূপ লোকের সংখ্যা বধিত হইবে, 
এবং আপনার! প্রত্যেকেই এইন্ধপ দিব্যপ্রেরণাসম্পন্ন হইবেন। এখন তো 
আমরা ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা! করিতেছি মাত্র, এই দিব্যপ্রেরণন হইলেই 
আমাদের যথার্থ ধর্ম আরম্ভ হুইবে। সেণ্ট পল যেমন বলিয়াছিলেন, 
“এখন আমর] অন্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিতেছি, কিস্ত তখন 
সামনা-সাঁমনি দেখিব 1 জগতের বর্তমান অবস্থায় এরূপ লোকের সংখ্যা অতি 
বিরল।) | 

, কিন্তু এখন যেরূপ জগতে “আমি দিব্যপ্রেরণ! লাভ করিয়াছি” বলিয়া মিথ্যা 
দাবি শুনা যায়, এব্ধপ আর .কথনই শুন। বাক নাই, এবং লোঁকে বলিয়া থাকে, 
মেয়েদের,.দিবাপ্রেরণাঁশক্তি আছে এবং পুরুষের যুক্তিবিচারের মধা দিয়া ধীরে 
ধীরে উন্নত.হয়। এ-সব বাজে কথায় বিশ্বাস করিবেন না'। দিব্যপ্রেরণাসম্পন্না- 
নারী ষত আছে, এরূপ পুরুষও তত আছে । যদ্দিও.মেয়েদের এইটুকু বিশেষস্ 
ষে,-তাহাদেক্স.মধ্যে বিশেষ প্রকার, মূর্ "ও. ্নামুরোগ ,বেশী। ছজুয়াচোর ও 
ঠুকের কাছে: প্রতারিত .হওয়। অপেক্ষ। 'অবিশ্বাধী থাকিয়া! মরাও ভাট 
ব্যবহার করিবার 'জন্ত. আপনাকে :বিচারশক্তি দেওয়া হইয়াছে--দেখান,, 
আপনি উহার: যথার্থ ব্যবহার করিয়াছেন ।: এক নিসা পর উহা অপেক্ষা 
উচ্চতর বিষয়ে হাত দিতে পারিবেন | ' 17071 হব ও 
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উহা সমগ্র জাতিকে হীনবীর্ধ করে, জ্ায়ু ও মস্তিফকে দুর্বল করে, সর্বদা 
একট! ভূত বা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার পিপাস! বাঁড়াইয়! দেয়। এই-সব 
আজগুবি গল্প শ্নাযুমণ্ুলীকে অন্বাতাঁবিকভাবে বিকৃত করে। ইহাতে সমগ্র 
জাতি ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে হীনবীর্য হইয়া যায়। 

আমাদিগকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রেমন্বরূপ--তিনি এসব 
অদ্ভুত ব্যাঁপারের ভিতর নাই। “উধিত্ব। জাহবীতীরে কৃপং খনতি দুর্মতিঃ | 
__সে মূর্খ, ষে গঙ্গাতীরে বান করিয়া জলের জন্য একট] কূপ খুঁড়িতে যায়। 
সে মূর্খ, ষে হীরার খনির নিকট. থাকিয়া কাঁচখণ্ডের অন্বেষণে জীবন 
অতিবাহিত করে। ঈশ্বরই পেই হীরক-খনি। আমর! ভূতের অথব। এইবপ 
সমুদয় উড়স্ত পরীর গল্পের প্রতি বৃথা আঁসক্ত হইয়া! ভগবান্কে ত্যাগ 
করিতেছি--ইহ! বাস্তবিক আমাদের মূর্খত]। ্‌ 

বর, পবিভ্রত1, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি ছাড়িয়া এই-সব বৃথা বিষয়ের দিকে 
ধাবমান হওয়া অবনতির লক্ষণ! পরের মনের ভাব জানা! পাঁচ মিনিট 
করিয়া! যদি আমাকে প্রত্যেকের মনের তাঁব জানিতে হয়, তাহা হইলে তো' 
আমি পাঁগল হইয়া! যাইব । তেজন্বী হও, নিজের পায়ের উপর দীড়াইয়! প্রেমের 
ভগবান্‌কে অন্বেষণ কর। ইহাই শ্রেষ্ঠ শক্তি। পবিভ্রতার শক্তি অপেক্ষা 
আর কোন্‌ শক্তি বড়? প্রেম ও পবিত্রতাই জগৎ শাঁসন করিতেছে । দূর্বল 
ব্যক্তি কখনও এই ভগবংপ্রেম লাভ করিতে পারে নাঃ অতএব শারীরিক, 
মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক-_-কোন দ্দিক দিয় দুর্বল হইবেন না। এসব 
ভূতুড়ে কাও কেবল আপনাকে দুর্বল করিয়৷ ফেলে ; অতএব এগুলি পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আর সব অসত্য, অনিত্য ৷ ঈশ্বরলাঁভের 
জন্য সমুদয় মিথ্যা ত্যাগ করিতে হইবে। “অসার, অসাঁর-__সকলই অসার-_ 
শুধু ঈশ্বরকে ভাঁলবাঁসা ও তাহার দেব! করা ছাঁড়া আর সবই বৃথ। রি 
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গৌণী ও পরা ভন্তি* 


দুই-একটি ছাড় প্রায় সকল ধর্মেই ব্যক্তিভাবাপন্ন বা সগুণ ঈশ্ছরে বিশ্বান 
দেখিতে পাওয়! যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্যতীত বোধ হয় জগতের সকল 
ধর্মেই সগ্ুণ ঈশ্বরের ধারণা আছে এবং সগ্ুণ ঈশ্বর মানিলেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি 
ও উপাঁদনার ভাব আসিয়! থাকে | বৌদ্ধ ও জৈনের যদিও সগুণ ঈশ্বরের 
উপাসনা করে না, কিন্তু অন্যান্ত ধর্মাবলম্বীরা ষেভাঁবে সগুণ ঈশ্বরের উপাসন। 
করে, বৌদ্ধ ও জৈনেরাও ঠিক সেই ভাবে নিজ নিজ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণের 
পূজা করিয়া থাকে । কোন উচ্চতর পুরুষকে ভালবাসিতে হয়, ধিনি আবার 
মাছষকে ভালবাপিতে পারেন ; ভক্তি ও উপাঁসন। করিবার .এই ভাব সর্বজনীন । 
নানাবিধ ধর্মের বিভিন্ন স্তরে এই ভক্তি ও উপাসনার ভাব বিভিন্ন পরিমাণে 
বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনের নিমতম স্তর বাহ্‌ অন্ুষ্ঠান-বছুল-_-এ 
অবস্থায় হুম্্ম ধারণ] একরূপ অসম্ভব, স্থৃতরাং মানুষ স্ুম্্ম ভাবগুলিকে নিমনতম 
স্তরে টানিয়া আনিয়া স্থল আকারে পরিণত করিতে চায়। এ অবস্থাতেই 
নানাবিধ অনুষ্ঠ।ন, ক্রিয়াপদ্ধতি এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ গ্রতীকও আসিয়। 
থাকে । জগতের ইতিহাস আলোচন। করিলে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়৷ যায় 
যে, মানুষ প্রতীক ব| বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক রূপের মাধ্যমে সুক্মকে ধরিবার 
চেষ্টা করিতেছে । ধর্মের বাহা অঙ্গ ঘণ্টা, সঙ্গীত, শাস্ত্র, প্রতিমা, অনুষ্ঠান 
প্রভৃতি এ পর্যায়তুক্ত । যাঁহ। কিছু ইন্দ্িয়গুলির প্রীতিপ্রদ্দ, যাহা কিছু অরূর্ত- 
ভাবকে মূর্ত করিবার সহায়তা করে, তাহাই মানুষ উপাসনার উদ্দেস্তে কাজে 
লাগায় । 

সময়ে সময়ে সকল ধর্মেই সংক্কারকগণ আবিভূ্ত হইয়! সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান 
ও প্রতীকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হুইয়াছেন, কিন্ত তাহাদের চেষ্ট। ব্যর্থ 
হইয়াছে $ কারণ মাঁছ্ষ যতদিন বর্তমান অবস্থায় থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ 
মানবই এমন কিছু স্থুল মূর্ত বস্ত ধরিয়া থাকিতে চাহিবে, যাহা তাহাদের 
ভাবরাশির আধার হইতে পারে__এমন কিছু চাহিবে, যাহ1 তাহাদের অন্তরের 
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__ গৌনী ও পা ভক্তি ১৬৭ 


ভাবময়ী মুতিগুলির কেন্ত্র হইবে । মুসলমান ও প্রোটেস্টান্টরা সর্বপ্রকার 
অনুষ্ঠানপন্ধতি উঠাইয়! দিবার উদ্দেহ্েই তাহাদের প্রভৃত চেষ্টা নিষ্লোজিত 
করিয়াছেন ; কিস্ত আমর। দেখিতে পাই, তাহাদের ভিতরেও অন্ষ্ঠানপদ্ধতি 
ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে । এগুলির প্রবেশ নিবারণ করা যায় না। 
অনুষ্ঠানপন্ধতির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করিয়া জনসাধারণ একটি প্রতীকের 
পরিবর্তে অপর একটি গ্রহণ করে মাঁত্। একজন মুসলমান অ-মুললমানের 
ব্যবহৃত প্রতিটি অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপ ও মৃতিকে পাপ বলিয়া মনে করে, 
কিন্ত তাহার নিজের কাবা-মন্দির সম্বন্ধে সে আর এ-কথা মনে করে না। 
প্রত্যেক ধামিক মুসলমানকে নমাজের সময় ভাবিতে হস্স যে, সে কাঁবা-মন্দিরে 
রহিয়াছে £ এবং সেখানে তীর্ঘ করিতে গেলে তাহাকে এ মন্দিরের দেয়ালে 
অবস্থিত “কৃষ্ণপ্রস্তরটিকে চুম্বন করিতে হয়। তাহার-বিশ্বাস-_-এঁ কৃষ্ণপ্রত্তরে 
মুদ্রিত লক্ষ লক্ষ তীর্ঘযাত্রীর চুম্বনচিহৃগুলি বিশ্বাসিগণের কল্যাণের জন্য শেষ 
বিচারের দিনে সাক্ষ্য দিবে। তারপর আবার “জিমজিম' কৃপ রহিয়াছে । 
মুলমানেরা বিশ্বাস করেন, এ কৃপ হইতে যে-কেহ একটু জল তুলিবে, তাহারই 
পাপ ক্ষমা করা হইবে এবং সে পুনরুখানের পর নৃতন দেহ পাইয়া অমর হইয়া 
থাকিবে । : 

অন্তান্য ধর্মে দেখিতে পাই, প্রতীক একটি গৃহের রূপ ধরিয়া প্রবেশ 
করিতেছে । প্রোটেস্টাণ্টদের মতে অন্যান্ স্থান অপেক্ষা গির্জা অধিকতর পবিত্র । 
তাহাদের পক্ষে এই গির্জা একটি প্রতীকমাত্র। তারপর আছে শাস্তগ্রস্থ। 
অনেকের ধারণা অন্যান্ত প্রতীক অপেক্ষ। শাস্ত্র পবিত্রতর প্রতীক'। ক্যাথলিকগণ 
যেমন সাঁধুগণের মুতি পূজা করে, প্রোটেস্টাণ্টর1 তেমনি ক্রুশকে ভক্তি করে। 
প্রতীকোপাঁপনার বিরুদ্ধে প্রচার কর] বৃথা, এবং কেনই বা আমরা উহার 
বিরুদ্ধে প্রচার করিব ? মানুষ এই-সকল প্রতীকের উপাসন। করিতে পাইবে নী, 
ইহার তে। কোন যুক্তি নাই। প্রতীকের পিছনে উদ্দিষ্ট বস্তর প্রতিনিধিরূপেই 
মানুষ এগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে । এই বিশ্বই একটি প্রতীক- উহার মধ্য 
দিয়া, উহার সহায়তায় আঁমর। উহার অতীতে অবস্থিত--উহার ঘাঁর] লক্ষিত 
বস্তকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি । মানুষের নিম্নতর প্রতিই এই--সে একেবারে 
জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে না, স্তরাং তাহাকে বাধ্য হুইয়। প্রতীক 
অবলম্বনের মাধ্যমে জগদ্দতীত বগ্ুকে ধরিতে হয়। সুজে সঙ্গে ইহাও সত্য ঘে, 


১৬৮ ামীজীর বাণী ও রচন। 


আমরা প্রতীকের লক্ষ্য বস্তকে-_জড়জগৎ অতিক্রম করিয়া! যেই আধ্যাত্মিক 
তত্বকে ধরিবার জন্তই সর্বদী চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চরম লক্ষ্য. চৈতন্-_ 
জড় নয়। ঘণ্টা, প্রদীপ, মৃত্তি, শাস্ত্র, গির্জা, মন্দির, অনুষ্ঠঠন এবং অন্থাস্ পবিত্র 
প্রতীক খুব ভাঁল বটে, ধর্মরূপ চাঁরাঁগাঁছের বুদ্ধির পক্ষে খুব সহ্ণয়কণ্বটে, কিন্ত 
এ পর্যস্ত ; উহার বেশী আর কোন উপযোগিত। নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
আমর! দেখি, চারাগাছটি আঁর বড় হয় না! কোন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্বর 
জন্মানো ভাল, কিস্ত উহাতে সীমাবদ্ধ থাকিয়। মর! ভাল নয়। এমন্‌ সমাজে.ব। 
সম্প্রদাপে জন্মানে! ভাল, যাহার মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট সাঁধনপ্রণালী প্রচলিত ; 
এগুলি ধর্মক্প চারাগীছটিকে বড় হইতে সাহাধ্য করিবে । কিন্তু যদি কোন 
ব্যক্তি এ-সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়াই মরিয়া! যায়, তবে নিশ্চয়ই 
প্রমাণিত হয় যে, তাহযুর উন্নতি হয় নাই, তাঁহার আত্মার বিকাশ হয় নাই। 

, অতএব দি কেহ বলে, এই-সকল প্রতীক ও অন্ুষ্ঠান-পদ্ধতি চিরকালের 
জন্ত রাখিতে হুইবে, তবে' সে ভ্রান্ত; কিন্ত ষদি সে বলে, এগুলি সাধকের 
নিমতর অবস্থায় আত্মার উন্নতির সহায়ক, তবে সে ঠিক বলিতেছে। 
এখানে আমি আর একটি কথ। বলিতে চাই যে, আত্মার উন্নতি বলিতে 
আপনার] যেন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বুঝিবেন না। কোন ব্যক্তির প্রভূত বুদ্ধি 
থাকিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে সে হয়তে1 শিশুমাত্র বা তদপেক্ষা 
নিকৃষ্ট । আপনারা এখনই ইহ1 পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। বুদ্ধির 
দিক দিয়! আপনারা সকলেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছেম, 
কিন্তু “সর্বব্যাপী” বলিতে কি বুঝায়, আপনাদের মধ্যে কয়জন ইহার সামান্ধ 
ধারণা করিতে পারেন ? ষদি খুব চেষ্টা করেন, তবে হয়তো। আকাশ বা একটা 
বিরাট সবুজ প্রান্তর অথবা সমূত্র বা মরুভূমির ভাব মনে আনিতে পারেন, 
অবশ্ঠ যদি শেষের ছুইটি আপনি দেখিয়া থাকেন । এগুলি সবই জড় প্রতিমৃতি, 
এবং ষত দিন না আপনারা সুক্্রকে স্থক্রূপে, আদর্শকে আঁদর্শরূপে ভাবিতে 
পারেন, ততদিন এই-সকল জড়বস্তর প্রতিমৃতির সাছাধ্য আপনাদিগকে লইতেই 
হইবে। এ জড়মৃতিগুলি আমাদের মনের ভিতরেই থাকুক অথবা বাহিরেই 
থাকুক, তাহাতে কিছু আপে ধায় না। আপনার] সকলেই জন্মগতভাবে 
..৫পীত্তলিক ; এবং পৌত্তলিকতা ভাল, কারণ উহা! মানুষের প্ররুতিগত। কে 
“ইহা অতিক্রম করিতে পারে? কেবল বিদ্ধ ও দেব-মাঁনবেরাই পাঁরেন। 


_গৌদী ও পরা শক্তি 15 চর 
বাঁকী সকলেই পৌতলিক। যতদিম- আপনার! এই বিভিন্ন রূপ ও আকার" 
বিশিষ্ট অগংগ্রপ্চ দেখিতেছেন, ততদিন আঁপনাৰা পৌতুলিক। আপনার! 
কি জগৎরূপ এই প্রকাণ্ড পুতুলের পুজা করিতেছেন না? যে বলে, আমি 
শরীর, সে তে জন্মগতভাঁবে পৌত্তলিক । আপনারা সকলেই আঁত্ম।__ 
মিরাকার আত্মন্বরূপ-_ অনস্ত টচতন্থন্বক্ূপ ; আপনারা, কখনই জড় নন। 
অতএব যে-ব্যক্তি সুক্্রধারণাঁয় অসমর্থ, নিজেকে জড়বন্ত ও দেহ বলিয়! ভাবে, 
এবং সেরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, ষে নিজ স্বব্ূপচিস্তায় অসমর্থ, সেই 
পৌত্তলিক। তথাপি দেখুন, কেমন মানুষ পরস্পর বিবাদ করে, একজন আর 
এরুজনকে পৌত্তলিক বলিয়1 গালি দেয়! অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ. উপাস্ত 
পুতুলকে ঠিক মনে করে এবং অপরের উপাস্ত পুতুলকে ভ্রাস্তমনে করে ! 

অতএব আমাদিগকে এই-সকল শিশুজনোচিত ধারণা হইতে নিজেদের 
মুক্ত করিতে হইবে, আমাদিগকে অজ্ঞজনোচিত বৃথা বাদাহুবাদের উচ্চে উঠিতে 
হইবে । ইহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি অপার কথার সমগ্রি মাত্র--কতকগুলি 
প্রণালীবদ্ধ মতবাদ, ইহাদের মতে ধর্ম কেবল কতকগুলি বিষয্কে বিচাববুদ্ধির 
সম্মতি বা অসম্মতি-প্রকাশ মাত্র, ইহাদের মতে ধর্ম পুরোহিতগণের কতকগুলি 
বাক্যে বিশ্বাস মাত্র, ইগাদের মতে ধর্ম পূর্বপুরুষগণের ' কয়েকটি বিশ্বাস-সমষ্টি, 
ইহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি ধারণ! ও কুসংস্কারের সমষ্টি--জাতীয় ও ধর্মীয় 
উত্তরাধিকার বলিয়াই তাহার। সেগুলি ধরিয়া আছে। আমাদিগকে এই-সব 
ভাঁবের উর্ধ্বে উঠিতে হইবে, দেখিতে হইবে-_সমগ্র মানবজাতি ষেন একটা 
প্রকাণ্ড প্রাণী, ধীরে ধীরে আলোঁকের অভিমুখে আঁবতিত হইতেছে ? উহা 
যেন এক আশ্চর্য বুক্ষশিশু, ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া এক অমূর্ত সত্যের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে, যে সত্যের নাম “ঈশ্বর” | এবং উহার এ সত্যাতিমুখে 
প্রথম গতি-_ প্রথম ঘূর্ণন সর্বদ। জড়ের মধ্য দিয়া, অস্থষ্টানের মধ্য দিয়াই হইয়! 
থাকে । ইহা এড়াইবার উপায় নাই। 

এই-সকল অনুষ্ঠানের হায়ম্বরূপ এবং অন্যান্য বাহ্‌ ক্রিয়াঁকলাপের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ নামোপাসনা1। আপনাদের মধ্যে হাহ।রা প্রাচীন শ্রীষ্টরর্ম ও পৃথিবীর 
অন্তান্ ধর্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন যে, 
উহাদের ভিতর নামোপাসন| বলিয়া একটি অপূর্ব ভাব প্রচলিত। নাম 
অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। বাইবেলে পড়িয়াছি_-হিক্রদ্দের নিকট 
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ভগবানের নাম এত পবিজ্র মনে করা হইত যে, যে-কেহ উহা! উচ্চারণ করিতে 
পারিত না বা যে-কোন সময়ে উহ! উচ্চারণ কর! চলিত না, কিছুর সহিত 
উহার তুলনা হুইতে পারে না। ভগবানের নাম প্বিত্রতম এবং তাহাদের 
এই বিশ্বাম ছিল যে, এ নামই ঈশ্বর । ইহাঁও সত্য। বিশ্বজগৎ নামরূপ 
বই আর কি? আপনার! কি শব্ধ ব্যতীত চিস্তা করিতে পারেন? শব 
ও ভাঁবকে পৃথক করা যাইতে পারে না, উছ্বার। অভিন্ন । চেষ্টা করুন, ঘদি 
কেহ এ-ছুটিকে পৃথক করিতে পারেন! যখনই আপনারা চিস্তা করেন, 
তখনই শব্দ অবলম্বনে চিন্তা করেন। শব্গুলি সুম্ধম ভিতরের অংশ এবং 
ভাব বাহ্‌ অংশ) এ-ছুটি সর্বদা একসঙ্গে আসিবে, ইহাদের পৃথক কর] যায় 
না। একটি আর একটিকে লইয়া আমে । ভাব থাঁকিলেই শব্দ আসিবে, 
আবার শব্ধ থাকিলেই ভাব আসিবে । স্থতরাং সমগ্র ত্রহ্ষাণ্ড ঘেন ভগবানের 
বাহ্‌ প্রতীক-শ্বরূপ, উহ্বার পিছনে ভগবানের পুণ্য নাম রহিয়াছে । প্রত্যেক 
ব্যট্টিদেহই রূপ এবং এঁ দেহবিশেষের পশ্চাতে উহার নাম রহিয়াছে । যখনই 
আপনি আপনার বন্ধু-বিশেষের বিষয় চিন্তা করেন, তখনই তাহার শরীরের 
কথা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামও আপনার মনে উদিত হয়। ইহা মান্থষের 
প্রকৃতিগত ধর্ম। তাৎপর্য এই যে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা ঘায়, 
মানুষের চিত্তের মধ্যে রূপ-জ্ঞান ব্যতীত নাম-জ্ঞান আসিতে পারে না, এবং 
নাম-জ্ঞান ব্যতীত রূপ-জ্ঞান আসিতে পারে না। উহার] অচ্ছেছ্য সম্বন্ধে সন্বন্ধ। 
উহ্বারা একই তরঙজের বাহিরের ও ভিতরের দিক । এই কারণে সমগ্র জগতে 
নামের মহিমা! ঘোষিত ও নামোপাসন। প্রচলিত দেখা যাঁয়। জ্ঞাতসাঁরে ব। 
অজ্ঞাতসারে মান্য নামমাহাত্ম্য জানিতে পারিয়াছিল। 

আবার আমর] দেখিতে পাই, অনেক ধর্মে সাধু-সস্ত মহাপুক্ুষগণের পৃজ। 
কর] হয়। লোকে কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশ্ত প্রভৃতির পূজা করিয়৷ থাকে । আবার 
সাধুগণের পৃজাও প্রচলিত আছে। সমগ্র জগতে শত শত সাধু-সন্তের পৃজ। 
হইয়া থাকে। নাহইবেই বা কেন? আলোকের স্পন্দন সর্বক্র রহিয়াছে। 
পেচক অন্ধকারে দেখিতে পায় ১ তাহাতেই প্রমাঁণ হইতেছে, অন্ধকারেও আলো! 
আছে, কিন্ত মানুষ তাহাতে আলো! দেখিতে পায় না। এ আলোকের স্পন্দন 
একটা বিশেষ অবস্থা প্রা্থ হইলে-_ষথ! প্রদীপ, সুর্য ও চন্দ্র প্রভৃতিতে, মাছষের 
চক্ষুনায়ূতে আলোক অনুভূত হয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি নিজেকে সকল 
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প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্ত মানুষ তাহাকে মাছধের মধ্যে 
চিনিতে পারে । যখন তাহার আলোক, তাহার সত্ব, তাহার চৈতন্ত মাছষের 
দিব্য মুখমগ্ডলে প্রকাশিত হয়, তখন--কেবল তখনই মানুষ তাহাকে বুঝিতে 
পারে। এইক্ধপে মানুষ চিরকালই মানুষের মধ্য দিয়া ভগবানের উপাঁসন! 
করিতেছে, এবং যতদিন সে মানুধ থাকিবে, ততদ্দিন এইরূপই করিবে । মাচ 
ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পাঁরে, 
কিন্ত খনই সে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা! করে, নে বুঝিতে পারিবে 
ভগবান্‌্কে মাহুষরূপে চিন্তা কর! মাচুষের প্রকৃতিগত । 

অতএব আমর] প্রায় সকল ধর্মেই উশ্বরোপাসনার তিনটি সোপান দেখিতে 
 পাই- প্রতীক বা মুত, নাম ও দেবমানব। সকল ধর্মেই এগুলি কোন ন! 
কোন আকারে আছে; তথাপি দেখিতে পাইবেন,মাচ্ষ পরস্পর বিরোধ করিতে 
চায়। কেহ বলে, আমি যে-নাম সাধনা করিতেছি, তাহাই ঠিক নাম ; আমি 
যে-রূপের উপাদক, তাহাই ভগবানের ষথার্থ রূপ; আমি যে-সব দেব-মানব 
মানি, তাহারাই ঠিক; তোমার গুলি পৌরাণিক গল্পমাত্র। বর্তমান কালের 
্রী্টীয় ধর্মষাজকগণ পূর্বাপেক্ষা একটু সদয় হইয়াছেন, কারণ তীহারা বলেন, 
প্রাচীন ধর্মগুলি শ্রীষটধর্মেরই পূর্বাভাস মাত্র । অবশ্ঠ তাহাদের শ্রীষ্টধর্মই একমাত্র 
সত্য ধর্ম। প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধর্ম স্ষ্টি করিয়] ঈশ্বর নিজের শক্তি পরাক্ষা 
করিতেছিলেন-_শেষে শ্রীষ্টধর্মে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হন। এ ভাব 
অন্ততঃ পূর্বের গৌড়ামি অপেক্ষা অনেকট। ভাল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহার। 
এরূপ কথাও বলিতেন না, তাহাদের নিজ ধর্ম ছাড়া আর সব কিছু তাহারা 
তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এ ভাব ধর্ম জাতি বা শ্রেণীবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। 
লোকে সর্বদাই ভাবে, তাহার] নিজেরা যাহা করিতেছে, অপরকেও তাহাই 
করিতে হইবে ; এবং এখানেই বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় আমাদের উপকার 
হইয়1! থাকে । ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায়, যে-ভাবগুলিকে আমরা 
আমাদের নিজঘ্ব, সম্পূর্ণ নিজন্ব বলিয়া মনে করিতেছিলাম, সেগুলি শত শত 
বর্ষ পূর্বে অন্যের ভিতর বর্তমান ছিল, সময়ে সময়ে বরং আমর] যেভাবে এগুলি 
ব্যক্ত করি, তাহা! অপেক্ষ1 পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত ছিল। 

ভক্তির এই-মকল বাহ্‌ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়! মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়ঃ 
কিন্ত যদি মে অকপট হয়, যদি সে প্রকুতপক্ষেই সত্যে পৌছিতে চায়, তবে 
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সে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এক ভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে বাহা অনুষ্ঠান 
পদ্ধতির আর মূল্য থাকে না। মন্দির ও গির্জা, শান্তর ও অহ্ষ্ঠান-_এগুলি 
কেবল ধর্মের শিশুশিক্ষা। মাত্র, যাহাতে প্রবর্তক--প্রাথমিক লাধক শক্ত সবল 
হইয়া! ধর্মের উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতে পারে। আর যদি কেহধর্ম 
চায়, তবে এই প্রাথমিক সোঁপানগুলি একাস্ত প্রয়োজন । ভগবানের জন্য 
আকাজ্ষ! ও ব্যাকুলতা হইতেই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়। কে তাহাকে চায়? 
ইহাই প্রশ্ন । ধর্ম-মতমতাত্তরে নাই, তর্কযুক্তিতে নাই 3 ধর্ম_হওয়া ) ধর্ম 
অপবোক্ষানুভৃতি। আমরা দেখিতে পাই, সকলেই ঈশ্বর জীবাত্া ও 
জগতের সর্বপ্রকার রহস্য সম্বন্ধে নানাপ্রকাঁর কথা বলে, কিন্তু যদি তাহাদের 
প্রত্যেককে পৃথকৃভাবে জিজ্ঞাস করেন- “তুমি কি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছ? 
তুমি কি আত্মাকে দর্শন করিয়াছ?' কয়জন লোক সাহসের সহিত বলিতে 
পারে, “করিয়াছি? তথাপি তাহার] পরম্পর লড়াই করিতেছে! 

একবার ভাঁরতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়। বিচারে 
প্রবৃত্ত হইল। একজন বলিল, শিবই একমাত্র দেবতা ; আর একজন বলিল, 
বিষ্ুই একমাত্র দেবতা । পরস্পরের এইরূপ তর্কবিচাঁর চলিতে লাগিল, কিছুতেই 
আর তর্কের বিরাঁম হয় না। সেই স্থান দিয়! এক মুনি যাইতেছিলেন, তাহার! 
তাহা'ক এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে আহ্বান করিল। তিনি প্রথমে 
শৈবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি শিবকে দেখিক্জাছ? তোমার সঙ্গে কি 
তাহার পরিচয় আছে? যদি না থাকে, তবে কিরূপে জানিলে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
দেবত1? তাঁরপর তিনি বৈষ্ণবকেও এ প্রশ্ন করিলেন, “তুমি কি বিষুুকে 
দেখিয়াছ ?' সকলকে এ প্রশ্ন করিয়া জাঁন1 গেল, ঈশ্বর সম্বন্ধে কেহই কিছু 
জানে না, এবং সেইজন্তই তাহার! অত বিবাদ করিতেছিল ; যদি তাহারা 
সত্য সত্য ঈশ্বরকে জানিত, তবে আর তাহারা তর্ক করিত না। শূন্য কলসী 
জলে ডুবাইলে শব হইতে থাকে, কিন্তু পূর্ণ হইয়া গেলে আর কোন শব্দ 
হয়না। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বিবাদ-বিসংবাদ দ্বার] প্রমাণিত 
হইতেছে যে, তাহার] ধর্মের কিছুই জানে না; ধর্ম তাহাদের নিকট পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করার জন্ত কতকগুলি বাঁজে কথামাত্্র। সকলেই তাড়াতাড়ি এক 
একখানা বড় পুস্তক লিখিতে ব্যস্ত--উহার কলেবর যতদুর সম্ভব বড় করিতে 
হইবে, সেজন্য যেখান হইতে পারে চুরি করিয়! পুস্তকের কলেবর বাড়াইতে 
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থাকে, অথচ. কাহারও 'নিকট' খণ.. স্বীকার, করে না। তারপর তাহার? 
উহা প্রকাশ .করিয়া পৃথিবীতে যে গণ্ডগোল পূর্ব হইতেই রহিষ়্াছে, তাহা 
আরও বাড়াইয়। তুলে: 

সংসারের অধিকাংশ লোকই নাস্তিক । বর্তমান কালে পাশ্চাত্য জগতে 
আর.এক প্রকার নাস্তিকের--জড়বাদীদের অভ্যুদয়ে আমি আনন্দিত। ইহারা 
অকপট নাস্তিক । ইহারা কপট: ধর্মবাদী নাস্তিক অপেক্ষা ভাল । ধর্মবাদী 
নান্তিকেরা ধর্মের কথা বলে, ধর্ম লইয়া! বিবাদ করে, কিন্ত কখন ধর্ম চাস না__ 
ধর্ম বুঝিবার বা সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করে না। যীশুপ্রীষ্টের সেই বাক্যগুলি 
স্মরণ করুন, “চাহিলেই তোমাকে দেওয়া! হইবে, অন্ুসন্ধান করিলেই পাইবে, 
করাধাত করিলেই দ্বার খুলিয়! যাইবে । এই কথাগুলি উপন্যাস ব্পক ব! 
কল্পনা নয়, এগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য । জগতে যে-সকল ঈশ্বরাঁবভার মহাপুরুষ 
আপিয়াছেন, তাহাঁদেরই হৃদয় হইতে উত্পারিত এ কথাগুলি কোন গ্রন্থ হইতে 
উদ্ধত করিয়া বলা নয়। এগুলি প্রত্যক্ষান্থুভূতির ফল- এগুলি এমন একজনের 
কখা, যিনি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিক়্াছিলেন_-ভগবানের সহিত আলাপ 
করিয়াছিলেন, ভগবানের সহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন ; আপনি আমি 
এই বাড়িটাকে যেব্প প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা শতগুণ স্পষ্টভাবে 
তিনি ভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন । ভগবান্কে চায় কে? ইহাই প্রশ্ব। 
আপনার! কি মনে. করেন, ছুনিয়ান্দ্ধ লোক ভগবান্‌কে চাহিয়াও পাইতেছে 
না? তাহা কখনই হইতে পারে না। মানুষের এমন কি অভাব আছে, 
যাহা পূরণ .-করিবার' উপযোগী বস্ত বাহিরে নাই। মানুষ নিঃশ্বাস নিতে চায় 
তাহার জন্য বায়ু আছে। 'মান্ুষ খাইতে চায়-_সেজন্ত খাদ্য রহিয়াছে। 
কোথা হইতে এই-সব বাসনার উৎপত্তি? বাহবস্তর অস্তিত্ব হইতে । আলোকই 
চক্ষু উৎপন্ন করিয়াছে, শব হইতেই কর্ণ হুইয়াছে। এইক্সপ মানুষের মধ্যে 
যেকোন বামন! আছে, তাহাই পূর্ব হইতে অবস্থিত কোন বাহ্বন্ত ইইতে 
সই হইয়াছে; পূর্ণত্বলাভের, সেই চরম লক্ষ্যে পৌছিবার, প্রকৃতির পারে 
যাইবার ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল, ঘদি না কেহ উহা আমাদের ভিতর 
প্রবেশ করাইয় দিয়! থাকে? অতএব যাহার ভিত্তর 'এই আকাজ্ঞা 
জাগিয়াঁছে,'তিনিই সেই চরম লক্ষ্যে পৌছিবেন। কিন্তু কাহার এই আকাজ্ফা 
জার্গিক়াছে:? আমর! ভগবান্‌ ছাঁড়া আর স্ব কিছুই চাই। আপনারা সমাজে 
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যাহা দেখিতে পান, উহাকে ধর্ম বলা যায় না। “আমাদের গৃছিণীর সমগ্র 
পৃথিবী হইতে সংগৃহীত নাঁনাঁবিধ আসবাব আছে, কিন্ত এখন ফ্যাশন জাপানী 
কোন জিনিস ঘরে রাখা, তাই তিনি একটা জাপানী' ফুলদানি কিনিয়া ঘরে 
রাথিলেন"__অধিকাঁংশ লোকের পক্ষে ধর্মও এইরূপ । ভোগের জগ্ত তাহাদের 
সর্বপ্রকার বস্ত রহিয়াছে, কিন্তু ধর্মের একটু চাটনি তার সঙ্গে মা থাকায় 
জীবনটা ধেন ঠিকভাবে চলিতেছে না। সমাজে সমালোচন। হইবে, সেই 
জন্যই একটু-আধটু ধর্ম চাই। আজকাল পৃথিবীতে ধর্মের এই অবস্থা। 

এক শিশ্ত তাহার গুরুর নিকটে গিয়া! বলিল, “গুরুদেব, আমি ধর্মলাঁভ 
করিতে চাই ।, গুরু তাহার মুখের দ্রিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোন কথা না 
বলিয়া শুধু একটু হাসিলেন। শিশ্য প্রত্যহ আদিয়! তাহাকে পীড়াপীড়ি 
করিয়া বলিত, "আমাকে ধর্মলাঁভের উপায় করিয়। দিন। গুরু অবশ্ঠ এ 
বিষয়ে শিষা অপেক্ষা যথেষ্ট ভাল বুঝিতেন | একদিন খুব গরমের সময় তিনি 
মেই যুবককে সঙ্গে লইয়া নদীতে ন্বান করিতে গেলেন। যুবকটি জলে ডুব 
দিবামাত্র গুরু তাহার পিছনে পিছনে যাইয়া তাহাকে জলের নীচে জোর 
করিয়! চাঁপিয়। ধরিলেন। যুবক জল হইতে উঠিবার জন্য অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি 
করিলে গুরু তাহাকে ছাড়িয়৷ দিয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “খন জলের ভিতর 
ছিলে, তখন তোমার সর্বাপেক্ষা কিসের অভাব বোধ হইতেছিল ? শিষ্য উত্তর 
করিল, “নিঃশ্বাসের জন্য বাঁয়ুর অভাবে প্রাণ ষায় যায় হইয়াছিল ।, তখন গুরু 
বলিলেন, “ভগবানের জগ্ত কি তোমার এরূপ অভাঁব বোধ হইয়াছে ? যদি 
হইয়! থাকে, তবে এক মুহূর্তেই তুমি তাহাকে পাইবে । যতদিন না ধর্মের 
জন্য আপনাদের এরূপ ব্যাকুলতা ও তীব্র আকাজ্ষা জাগিতেছে, ততদিন 
যতই তর্ক বিচার করুন, যতই পড়ুন, যতই বাহ্‌ অহুষ্ঠান করুন, কিছুতেই 
কিছু হইবে না। যতদিন ন। হৃদয়ে এই ধর্মপিপাঁপা জাগিতেছে, ততদিন 
নাস্তিক অপেক্ষা আপনি কিছুমাত্র উন্নত নন। নাম্তিক বরং অকপট, আঁপনি 
তা নন। 

একজন মহাপুরুষ বলিতেন, “মনে কর, এ ঘরে একট! চোর রহিয়াছে 3 
সে কোনরূপে জানিতে পারিয়াঁছে ষে, পাশের ঘরে একতাঁল সোনা! আছে, 
এবং এঁ ছুইটি ঘরের মধ্যে আছে একটি খুব পাতল। দেওয়াল। একপ অবস্থায় 
এ চোরের কিরূপ অবস্থা হইবে? তাহার ঘুম হইবে না, মে খাইতে পারিবে 
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না, সে কিছুই করিতে পারিবে না--কেবল কিরধপে এ সোনার তাল সংগ্রহ 
করিবে, 'সেইদিকে তাহার মন পড়িয়া থাকিবে । সে কেবল ভাবিবে, কিন্ধপে 
এ দেয়াল ছিন্র করিয়া লোনার তালট1.লইবে। তোমরা কি বলিতে চাও, 
যদি মানুষ ষথার্থ বিশ্বীস করিত যে, সুখ আনন্দ ও মহিমার খনি স্বয়ং ভগবান্‌ 
এখানে রহিয়াছেন, তাহা! হইলে তাহারা তাহাকে লাভ করিবার চেষ্ট। না 
করিয়া সাধারণভাবে সাংসারিক কাজ করিতে সমর্থ হইত? যখনই মাহ্নষ 
বিশ্বাস করে যে, ভগবান্‌ বলিয়া একজন কেহ আছেন, তখনই সে তাঁহাকে 
পাইবার প্রবল আকাক্ষায় পাগল হুইয়া উঠে । অপরে নিজ নিজ ভাবে জীবন- 
যাপন করিতে পারে, কিন্ত ঘখনই কেহ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে যে, সে 
যেভাবে জীবনষাপন করিতেছে, তাহ অপেক্ষা অনেক উচ্চতর এক জীবন 
আছে; যখনই সে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে ষে, ইন্ড্রিয়গুলিই মানুষের সর্বস্ব 
নয় যখনই সে বুঝিতে পারে যে, আত্মার অবিনাশী নিত্য অক্ষয় আনন্দের 
তুলনায় এই সীমাবদ্ধ জড়দেহ কিছুই নয়, তখনই সে নিজে সেই আনন্দ লাভ 
ন1 করা পর্যস্ত পাগলের মতে] উহারই অনুসন্ধান করে। এই উন্মত্ততা, এই 
তৃষ্ণা এই ঝৌককে ধর্মজীবনের "জাগরণ বলে; ঘখনই মানুষের এই অবস্থা 
হয়, তখনই তাহার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হইয়াছে। 

কিন্ত এরূপ হইতে অনেক দিন লাগে । এই-সব অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, প্রার্থনা, 
তীর্ঘপর্যটন, শান্্াদি, কাসর-ঘণ্টা, প্রদীপ-পুরোহিত এ অবস্থার জন্য প্রস্ততি । 
এগুলি দ্বার! চিত্তগুদ্ধি হয়। আর যখনই চিত্ত শ্দ্ধ হুইয়। যায়, তখনই 
উহ] স্বভাবতই উহার মূলকারণ, সমুদয় বিশুদ্ধির আকর স্বয়ং ঈশ্বরকে লাভ 
করিতে চায়। শত শত যুগের ধূলি-আচ্ছাদদিত লৌহ্খণ্ড চুম্বকের নিকট 
পড়িয়া থাকিলেও তাহ! ছারা আরুই হয় না, কিন্ত কোন উপায়ে এ 
ধূলি অপসারিত হইলে আবার উহার দ্বারা আরুষ্ট হুই্সা থাকে। এইরূপে 
জীবাত্মাও শত শত যুগের অপবিব্রতা, ছুবৃত্ততা ও পাপের ধূলিজালে আবৃত 
রহিয়াছে । এই-সব ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া, পরের কল্যাণসাধন 
করিয়া, পরকে ভালবাসিয়া অনেক জন্মের পরে যখন সে যথেষ্ট পবিষ্র 
হয়, তখন তাহার স্বাভাবিক আধ্যাত্সিকত। প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে 
তখন জাগরিত ইহয়া' ভগবানকে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে 
থাকে । 


১৭৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কিন্ত এই-দকল অনুষ্ঠান, প্রতীকোপাঁপন। প্রভৃতি ধর্মের আস্ত মাত্র, 
এগুলিকে যথার্থ ঈশ্বরপ্রেম বল! যাইতে পারে না। প্রেমের কথ। আমর! 
সর্বত্র শুনিয়া থাকি । সকলেই বলে, ভগবানকে ভালবাসো, কিন্তু ভালবান। 
কাহাকে বলে, তাহা! কেহ জানে না। ঘি জানিত, তর্বে খন তখন 
হালকাভাবে ভালবাসার কথা বলিত না। প্রত্যেকে বলে, সে ভালবামিতে 
পারে, কিন্তু পাঁচ মিনিটেই বুঝিতে পারে, তাহার প্রক্কৃতিতে ভালবাস 
নাই। প্রত্যেকটি নাঁর্দীই বঙ্গিয়্। থাকেন, তিনি ভালবাঁসিতে পারেন ; কিন্তু 
তিন মিনিটেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি ভালবাদিতে পারেন না। এই 
সংসার ভালবাঁসার কথায় পূর্ণ, কিন্তু ভালবাসা! বড় কঠিন। কোথায় 
ভালবাসা? ভালবাসা যে আছে, তাহ। জানিবে কিন্ধপে ? ভালবাসার প্রথম 
লক্ষণ এই ষে, উহাতে আদানপ্রদান বা লাভক্ষতির প্রশ্ন নাই। কিছু পাইবার 
জন্য যখন একজন অপরকে ভালবাসে, জানিবেন ইহা ভালবাসা .নয়, 
দৌঁকানদারি মান্র। যেখানে কেনাবেচার কথা, সেখানে আর ভালবাস! 
নাই। অতএব যখন কেহ “ইহা! দাও, উহ] দাঁও' বলিয়া ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করে, জানিবেন-_-তাহা৷ ভালবাসা নয়। কি করিয়া হইবে? আমি 
তোমাকে আমার প্রার্থনা স্তবস্ততি উপহার দিলাম, তুমি তাহার পরিবর্তে 
আমীকে কিছু দাঁও_ ইহা! তে। দৌকানদারি মান্র। 

এক রাজা! বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে জনৈক সাধুর সহিত 
সাক্ষাৎ হইল.। সাধুর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়। রাজা এত খুশী হইলেন 
যে, তিনি সাধুকে তাহার নিকট হুইতে কিছু উপহার গ্রহণ করিবার জন্ত 
অন্থরোধ করিলেন। সাধু বলিলেন, “না, আমি নিজের অবস্থায় খুব সন্তষ্ট 
আছি। এই-সব বৃক্ষ হইতে খাইবার জন্য যথেই ফল পাই, এই-সব হ্ন্দর 
পবিত্র নদী হইতে প্রয়োজনমত জল পাই, এই-সব. গুহায় নিদ্রা যাই। যদিও 
তুমি রাঁজা, তথাপি তোমার প্রদত্ত উপহার আমি গ্রীহা করি না। রাজা 
বলিলেন, ““গ্রধু আমাকে পবিত্র করিবার জন্য, আমাকে সন্তপ্ট করিবার জন্ত 
আমার নিকট হুইতে কিছু গ্রহণ কক্ুন এবং অঙ্ছগ্রহপূর্বক-'একদায় আমার 
রাজধানীতে আনন । অনেক পীড়াঁপীড়ির পর অবশেষে সাধু রাজার সহিত 
যাইতে স্বীকৃত .হইলেন। সাধুকে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল, সেখীনে 
চতুর্দিকে সোনা, হীরা, মণিমাঁণিক্য, জহরত এবং আরও অনেক অভ্ভূত বস্ত 


গৌনী ও পরা ভক্তি ১৭৭ 


ছিল। চারিদিকে এন্বর-বৈভবের চিহৃ। রাজ! বলিলেন, 'আপনি কিছুক্ষণ 
অপেক্ষ। রুক্ুন, আমি প্রার্থনা শেষ করিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া তিনি 
গৃহের এক কোণে গিয়া গ্রার্থন। করিতে লাগিলেন, প্রভো, আমাকে আরও 
অধিক এই দাও, আরও সম্ভানসস্ততি দাঁও, ঝাজ্য দাও ইতিমধ্যে সাধু 
উঠিয়। চলিয়! যাইতে লাগিলেন। তাহাকে চলিয়! যাইতে দেখিয়! রাজ! 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিলেন, "াড়ান, আমার উপহার গ্রহণ না 
করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন 1 তখন সাধু তীহার দিকে ফিরিয়। বলিলেন, 
“ভিক্ষুক, আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না । তুমি আর কি দিতে পারে।? 
তুমি নিজেই সর্বদা ভিক্ষা করিতেছ !, এরূপ প্রার্থনা প্রেমের ভাষা নয়। 
যদি ভগবানের নিকট ইহ উহ প্রার্থনা] কর, তবে প্রেমে ও দোঁকানদারিতে 
প্রভেদ কি? স্থতরাঁং প্রেমের প্রথম লক্ষণ এই-- উহাতে কোনরূপ আদান- 
প্রদান নাই, প্রেম সর্বদা দিয়াই যায়। প্রেম চিরকালই দাঁতা- গ্রহীতা 
নয়। ভগবানের প্রকৃত সন্তান বলেন, “ভগবান্‌ যদি চান, তবে আমি তাহাকে 
আমার সর্বন্ধ দিতে পারি, কিন্ত তাহার নিকট হইতে আমি কিছুই চাই না, 
এই জগতের কোন জিনিসই আমি চাই না। তাঁহাকে ভালবাসিতে চাই 
বলিয়াই আমি তাঁহাকে ভালবাধি, পরিবর্তে তাহার নিকট কোন অনুগ্রহ 
ভিক্ষা করি না । কে জানিতে চায়-_ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কি না? আমি তাহার 
নিকট হইতে কোন শক্তিও চাই না এবং তাহার শক্তির কোন প্রকাশও 
দেখিতে চাই না। তিনি €প্রমের ভগবান্‌-_ এটুকু জানিলেই আমার পক্ষে 
যথেষ্ট। আমি আর কিছু জানিতে চাই ন1।, 

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। প্রেমে কি কোন ভয় 
থাকিতে পারে? মেষশিশু কি কখন পিংহকে ভালবামে? না-_যৃষিক 
বিড়ালকে ? না্দাস প্রভৃকে ভালবাসে? ক্রীতদাসগণ অসময়ে সময়ে 
ভালবাসার ভান করিয়া! থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা! কি ভালবাসা ? ভয়ের 
মধ্যে ভালবাসা কোথায় দেখিয়াছেন ? উহা! তান মাত্র বুঝিতে হইবে । যতর্দিন 
মাঘ ভগবানকে মেঘের উপর আসীন, এক হাতে পুরস্কার ও অপর হাতে দণ্ড 
দিতেছেন বলিয়া চিস্তা করে, ততদিন কোন ভালবাসা সম্ভব নয়। ভালবাসার 
সহিত কখনও ভয়ের ভাব থাকিবে না। ভাবিয়! দেখুন একজন তরুণী জননী 
রাস্তায় ঈাড়াইয়। রহিয়াছেন এবং একট কুকুর কাহাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার 


৪-৯২ 


১৭৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


করিতেছে-_অমনি তিনি সামনের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। মনে করুন, 
পরদিনও তিনি রাস্তায় ধ্াঁড়াইয়। রহিয়াছেন-_সঙ্গে তাহার শিশুসস্তান। মনে 
করুন, একটা সিংহ আসিয়। শিশুটিকে আক্রমণ করিল ; তখন তিনি কোথায় 
থাকিবেন, বলুন দেখি? তখন তাহার শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সিংহের 
মুখেই ঘাইবেন | এখাঁনে প্রেম ভয়কে জয় করিয়াছে । ভগবৎপ্রেম সন্বন্ষেও 
এইরূপ । ভগবান্‌ পুরস্কারদাত। ন৷ দগুদাতা ইহ] লইয়া কে মাথা ঘামায়? 
প্রকৃত প্রেমিক কখনও এভাবে চিন্তা করে না। একজন বিচারপতির কথা 
ধরুন-_-তিনি ঘখন গৃহে ফিরিয়া আসেন, তখন তাহার পত্বী তাহাকে কিভাবে 
দেখেন? পত্রী তাহাকে বিচারপতি বা পুরস্কারদাঁতা বা শাস্তিদাতারপে 
দেখেন না-_তীহাকে স্বামী বলিয়া, প্রেমাম্পদ বলিয়াই দেখেন। তাহার মেয়ে 
তাঁহাকে কি ভাবে দেখে? স্েহময় পিতা বলিয়াই দেখে, পুরস্কারদাতা ব| 
শাস্তিদাঁতা বলিয়া দেখে না। এইরূপে ভগবানের সম্তভানরাও কখন ভগবান্‌কে 
পুরস্কারদাঁত। ব। দগ্ডবিধাতা বলিয়! দেখেন না। বাহিরের লোক-_যাহার! 
তাহার প্রেমের আস্বাদ কখনও পাঁয় নাই, তাহারাই তাহাকে ভয় করে এবং 
তাহার ভয়ে সর্বদা কাপিতে থাকে । এ-সব ভয়ের ভাব পরিত্যাগ করুন। 
ভগবান্‌ পুরস্কারদাঁত। ব। দণ্ডদাতা, এ-সব ভাঁব ভয়াবহ $ যাহার! বর্বর-প্রকৃতি, 
তাহাদের পক্ষে হয়তো এগুলির কিছু উপযোগিতা থাকিতে পারে । অনেক 
লোক- খুব বুদ্ধিমান লোঁকও ধর্মজগতে বর্বরতুল্য, স্থতরাং এ ভাঁবগুলিতে 
তাহাঁদিগের উপকার হইতে পারে । কিন্ত যে-সকল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক রাজ্যে 
অগ্রনর, ষাঁহাদদের যথার্থ ধর্মভাব জাগরিত হইয়াছে, ধাহাদের আধ্যাত্মিক 
অস্তদূ্টি খুলিয়! গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ও-সব ভাব শুধু ছেলেমাহ্ছষি, বোকামি। 
এইরূপ ব্যক্তিগণ সর্বপ্রকার ভয়ের ভাব পরিত্যাগ করেন। 

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ আরও উচ্চতর । প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শ । 
যখন মানুষ এই ছুই সোপান অতিক্রম করে, যখন সে দোঁকাঁনদারি ও ভয়ের 
ভাব ছাড়িয়া দেয়, তখন সে উপলব্ধি করিতে থাকে যে, প্রেমই সর্বদা আমাদের 
উচ্চতম আদর্শ ছিল। আমরা এই জগতে কতই তে দেখিতে পাই, পরম৷ 
হুন্দরী অতি কুৎসিত পুরুষকে ভালবামসিতেছে ! আবার অনেক সময় দেখিতে 
পাঁওয়। যায়, সুন্দর পুরুষ এক অতি কুৎ্সিতা নারীকে ভালবাসিতেছে! সেখানে 
কিসের আকর্ষণ? বাহিরের লোক তাহাদের মধ্যে কুৎসিত নারী বা পুরুষকেই 
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দেখিতে পায়- প্রেমিককে দেখিতে পায় না, কখন তাহ] দেখিবে না । প্রেমিকের 
চক্ষে প্রেমাম্পদের তুলা পরম হন্দর আর কেহ নাই। কিরূপে ইহা হয় ?(€ষে 
নারী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসে, মে তাহার নিজ মনের মধ্যে সৌন্দর্যের যে 
আঁর্শ আছে, তাহাই লইয়। যেন এ কুংপিত পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করে, সে 
যে এ কুৎসিত পুরুষকে পৃজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে তাহা নয়, সে তাহার 
নিজ আদর্শেরই পূজা! করিতেছে । সেই পুরুষটি যেন উপলক্ষ্যমাত্র, এবং সেই 
উপলক্ষ্যের উপর সে তাহাঁর নিজ আদর্শ প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে আবৃত 
করিয়া! ফেলিয়াছে এবং উহাই তাহার উপাস্য বস্ত হইয়া! দীড়াইমাছে। 
যেখানেই ভালবাঁপা, সেখানেই একথা খাটে। ভাবিয়! দেখুন, আমাদের 
অনেকেরই ভাই-ভগিনী দেখিতে খুবই সাধারণ, কিন্ত আমাদের ভাই-ভগিনী 
বলিয়াই তাহারা আমাদের নিকট পরম টা 

এই-সব ব্যাপারের দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেকেই নিজ আদর্শ 
বাহিরে প্রক্ষেপ করিগ্ন। তাহারই উপাসনা! করে। এই বহির্জগৎ উপলক্ষ্য 
মাত্র। আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহা আমাদেরই মন হইতে বাহিরে 
প্রক্ষেপ করি মাত্র। একটা শুক্তির খোলার ভিতর একটু বালুকণ প্রবেশ 
করিয়। তাঁহার ভিতর একট। উত্তেজন৷ স্ষ্টি করে । তাহার ফলে শুক্তি হইতে রস 
নির্গত হইয়। তৎক্ষণাৎ বালুকণাঁকে আবৃত করে। এইরপে সুন্দর মুক্ত] উৎপন্ন 
হয়। আমরাও ঠিক তাই করিতেছি। বহির্জগতের বস্তনকল বালুকণার মতো 
আমাদের চিস্তার উপলক্ষ্য মাত্র--এগুলির উপর আমরা আমাদের নিজেদের 
ভাব আরোপ করিয়! বাহ্বস্তগুলি কৃষ্টি করিতেছি। মন্দ লোকেরা এই 
জগং্টাকে ঘোর নরকরূপে দেখে, ভাল লোকেরা ইহাকেই পরম ঘর্গ মনে 
করে। এই জগৎকে প্রেমিকের! প্রেমপূর্ণ এবং দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঘ্বেষপূর্ণ 
বলিয়া মনে করে। বিবাদপরায়ণ ব্যক্তিগণ জগতে বিবাদ-বিরোধ ছাড়া আর 
কিছু দেখিতে পায় না, এবং শাস্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ শাস্তি ছাড়া আর কিছু 
দেখিতে পান না। যিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত 
আর কিছুই দর্শন করেন না। স্ত্রাং আমর] সর্বদাই আমাদের উচ্চতম 
আদর্শের উপাসনা করিয়া থাকি এবং যখন আমরা এমন এক অবস্থায় 
উপনীত হুই, ঘে অবস্থায় আদর্শকে আদর্শরূপেই উপাসন1 করিতে পারি, 
তখন আমাদের তর্কঘুক্তি ও সন্দেহ সব চলিয়! ষাঁয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
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কর] যাইতে পারে কি না, একথা লইয়া কে মাথা খামার? আদর্শ তে। 
কখন নষ্ট হইতে পারে না, কারণ উহা আমার প্রকৃতির অংশহ্বরূপ। যখন 
আমি নিজের অস্তিত্ব সঞ্ধদ্ধে সন্দেহ করি, শুধু তখনই এ আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ 
করি, এবং যেহেতু আমি আমার অস্তিত্ব সন্দেহ করিতে পান্সি না, অতএব 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারি না। আমার বাহিরে কোন স্বানে 
অবস্থিত, খেয়াল অন্গষায়ী জগংশাসনকারী, কয়েকদিন হৃষ্টি করার পর অবশিষ্ট 
কাল নিদ্রাগত এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে পারুক বা না পারুক, 
ইহ1 লইয়া কে মাথা ঘামায়? ঈশ্বর একাধারে সর্বশক্তিমান্‌ ও পূর্ণ-দয়্াময় 
হইতে পারেন কি না, ইহা! লইয়া কে মাথা ঘামায়? ভগবান্‌ মানুষের 
পুরস্কবারদাত1 কি না, এবং তিনি আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারীর চোখে অথবা 
দয়াশীল সম্রাটের দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা লইয়। কে মাথা ঘামায়? প্রেমিক এই 
ভাব অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি এই-সব শাস্তির, ভয়-সন্দেহের এবং বৈজ্ঞানিক 
বা অন্ত কোন প্রমাণের বাহিরে গিয়াছেন। তাহার পক্ষে প্রমের আদর্শই 
যথেষ্ট, এবং এই জগৎ যে এই প্রেমেরই প্রকাশশ্বূপ__ইহা! কি স্বতঃসিদ্ধ নয়? 

(কোন্‌ শক্তিবলে অণু অণুর সহিত, পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলিত 
হইতেছে, গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরের দিকে আবতিত হইতেছে । কোন্‌ 
শক্তি নরকে নারীর প্রতি, নারীকে নরের প্রতি, মানুষকে মানুষের প্রতি, 
জীবজস্তদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে-_েন সমুদয় জগৎকে এক 
কেন্দ্রীভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে? ইহাঁকেই প্রেম বলে। ক্ষুপ্রতম পরমাণু 
হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যস্ত আব্রহ্ষস্তত্ব এই প্রেমের প্রকাশ--এই প্রেম 
সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। চেতন-অচেতন, ব্যষ্টি-সমষ্টি--সকলের মধ্যেই এই 
ভগবৎপ্রেম আকর্ষণী শক্তিবূপে বিরাজ করিতেছে । জগতের মধ্যে প্রেমই 
একমাত্র প্রেরণা-শক্তি। এই প্রেমের প্রেরণাতেই খ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির 
জন্ত প্রাঁণ দিয়াছিলেন, বুদ্ধ একটি ছাগশিশুর জন্যও প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়া- 
ছিলেন ; ইহার প্রেরণাতেই মাত সম্ভানের জন্য এবং পতি পত্বীর জন্ত প্রাণ 
বিসর্জন করিতে পারে। এই প্রেমের প্রেরণাতেই মানুষ স্বদেশের জন্য প্রাণ 
দিতে প্রস্তত হয়; আঁর আশ্চর্যের কথা, সেই একই প্রেমের প্রেরণায় চোর 
চুরি করে, হত্যাকারী হত্যা করে; কারণ এই-সবের মূলেও এ প্রেম, যদিও . 
তাহার শ্রকাঁশ ভিন্ন ভিন্ন। ইহাই জগতে একমাত্র প্রেরণা-শক্তি। চোরের 
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প্রেম টাকার উপর--প্রেম তাহার ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু উহ। বিপথে চালিত 
হইয়াছে । এইরপে সর্বপ্রকার পাঁপকর্ম ও সমুদয় পুণ্য-_সব কিছুর পশ্চাতেই 
সেই অনস্ত শাশ্বত প্রেম বিদ্যমান । মনে করুন, একজন একই ঘরে বসিয়। 
নিউ ইয়র্কের গরীবদের জন্ত হাজার ডলারের একখানি চেক লিখিয়! দিলেন, 
এবং ঠিক সেই সময়েই আর একজন তাহার বন্ধুর নাম জাল করিল। এক 
আঁলোতেই দুই জন লিখিতেছে, কিন্তু যে যেভাবে আলো ব্যবহার করিতেছে, 
সে সেইজন্য দীয়ী হইবে- আলোর কোন দোষ-গুণ নাই। এই প্রেম 
সর্ববস্ততে প্রকাশিত অথচ নিলিপ্, ইহাই সমগ্র জগতের প্রেরণা-শক্তি-_ইহাঁর 
অভাবে জগত মুহূর্তমধ্যে নষ্ট হইয়া! যাইবে, এবং এই প্রেমই ঈখর 0) 

কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির মধ্যে যে আত্মা আছেন, 
তাহার জন্যই পতিকে ভালবাসে; কেহই পত্বীর জন্য পত্বীকে ভালবাসে না। 
পত্তীর মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাহার জন্যই পত্বীকে ভালবাসে ; কেহই 
কোন বস্তর জন্ত সেই বস্তুকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই সেই বস্তকে 
ভালবাসে ।১ এমন কি, অতি নিন্দিত এই স্বার্থপরতা, তাহাঁও সেই প্রেমেরই 
প্রকাশ । এই খেলা হুইতে সরিয়! দাড়ান, ইহাতে মিশিয়! যাইবেন না, শুধু 
এই অদ্ভুত দৃশ্াবলী-দৃশ্টের পর দৃশ্ঠ অভিনীত এই বিচিত্র নাটক দেখিয়া যান, 
এবং এই অপূর্ব একতান শ্রবণ করুন-_সবই সেই এক প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশ 
মাত্র__ ঘোর স্বার্পরতার মধ্যেও আত্মা! বা! “অহং, ভাব ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। 
মেই এক “অহং--একটি মানুষ বিবাহিত হইলে ছুইটি হইবে, সম্ভাঁনাদি হইলে 
কয়েকটি হইবে ; এইব্মপে তাহার “অহং*-এর বিস্তৃতি হইতে থাকে 7 গ্রাম, নগর 
অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মন্বরূপ হইয়া যাঁয়। শেষ পর্যস্ত সেই.আত্মা 
সকল নরনারী, সকল শিশু, সকল জীবজন্ত, সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে মিলিত 
করে, উহ] ক্রমশঃ বধিত হইয়া এক সর্বজনীন প্রেমে__অনস্ত প্রেমে পরিণত 
হইবে, এবং এই প্রেমই ঈশ্বর) 

এইরূপে আমর পরা ভক্তিতে উপনীত হুই--এই অবস্থায় অনুষ্ঠান ও 
প্রতীকাদির আর কোন প্রয়োজন থাকে না । যিনি এ অবস্থায় পৌছিয়াছেন, 
তিনি আর কোন সম্প্রদদায়ভুক্ত হইতে পারেন না, কারণ সকল সম্প্রদায়ই 


লি সে সাশ -শমশপপাি 


১ বৃহ উপ. ২181৫ 


১৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তাহার মধ্যে রহিপ্নাছে। তিনি আর কোন্‌ সম্প্রদণায়তুক্ত হইবেন? সকল 
গির্জা-মন্দিরাদি তো তাহার ভিতরেই রহিয়াছে । এত বড় গির্জা কোথায়, 
যাহা তাহার পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তি নিজেকে রুতকগুলি 
নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়। রাখিতে পারেন না। ষে অসীম 
প্রেমের সহিত তিনি এক হইঞ্স1 গিয়াছেন, তাহার কি আর সীমা আছে? 
যে-সকল ধর্ম এই প্রেমের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, সেই-সব ধর্মে প্রেমকে বিভিন্ন 
ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্ট। দেখা যায়। যর্দিও আমর] জানি এই প্রেম বলিতে 
কি বুঝায়, যদিও আমর! জানি-_-এই বিভিন্ন আসক্তি- ও আকর্ষণ-পূর্ণ জগতে 
সবই সেই অনন্ত প্রেমের আংশিক ব। অন্তপ্রকার প্রকাশ মাত্র, তথাপি আমর! 
সর্বদ1 উহা! কথাঁয় প্রকাশ করিতে পাঁরি না। বিভিন্ন দেশের সাধুমহা পুরুষগণ 
উহ] ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমর] দেখিতে পাই, তাহার! 
এ প্রেমের তাৎপর্য এতটুকু প্রকাশ করিবার জন্যও ভাষার ভাগার তন্ন তঙ্গ 
করিয়া সন্ধান করিয়াছেন--এমন কি অতিশয় ইন্ড্রিয়গত শব্দগুলি পর্যস্ত 
দিব্যভাবে বরূপাস্তরিত করিয়] তাহার।.ব্যবহাঁর করিয়াছেন । 

হিক্র রাজবি+ এবং ভারতীয় মহাঁপুরুষগণও এইভাবে এ প্রেমের বর্ণন। 
করিয়] গিয়াছেন £ “হে প্রিয়তম, তুমি যাঁহাকে একবার চুম্বন করিয়াঁছ, তোমার 
দ্বার1 একবার চুশ্িত হইলে তোমার জন্য তাহার পিপাসা ক্রমাগত বাঁড়িতে 
থাকে । তখন সকল ছুঃখ দূর হয় এবং মে ভূত, ভবিব্যৎ, বর্তমান সব তুলিয়। 
কেবল তোমারই চিস্তা করিতে থাকে ।”২ ইহাই প্রেমিকের উন্মত্ত অবস্থ।_ 
এই অবস্থায় সব বাসনা লু হইয়া ষায়। প্রেমিক বলেন- মুক্তি কে চায়? 
কে মুক্ত হইতে চাঁয়? এমন কি, কে পূর্ণত্ব বা নির্বাণপদের অভিলাষ করে? 

“আমি ধন চাই না, আমি স্বাস্থ্যও প্রার্থনা করি না, আমি বূপযৌবনও চাঁই 
না, আমি তীক্ষবুদ্ধিও কামনা করি না_এই সংসারে সমুদয় অণুভের মধ্যেও 
আমার পুনঃ পুনঃ জন্ম হউক-_আমি তাহাঁতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিব 
না, কিন্ত তোমার প্রতি আমার যেন অহৈতুক প্রেম থাকে ।5 এই প্রেমের 
উন্মত্ততাই পূর্বোক্ত সঙ্গীতগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। মানবীয় প্রেমের মধ্যে স্ত্রী 


শশী । 


১. ভ্রষ্টবা ঃ সলোমনের গীত (70176 5০734 ০£ 9০102207019 596) 
২ শ্রীমদ্ভাগবত, ১*1৩১।১৪, ৩ শিক্ষাষ্টকম্‌, শ্রীকৃষ্চৈতগ্ত 


গৌনী ও পর ভক্তি ১৮৩ 


পুরুষের প্রেমই সর্বোচ্চ, স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, প্রবলতম ও অতিশয় মনোহর । এই 
কারণে ভগবৎপ্রেমের বর্ণনায় সাধকের! এই প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। 
এই মানবীয় প্রেমের 'মত্ততা সাধুমহাঁপুরুষগণের উন্মত্ত ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষীণতম 
প্রতিধ্বনি মাত্র। ঘথার্থ ভগবৎপ্রেমিকগণ ঈশ্বরের প্রেমমদির পান করিয়া 
উন্মত্ত হইতে চান__তাহার। “ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত" হইতে চান। সকল ধর্মের 
সাধুমহাপুরুষগণ ঘে প্রেমমদদির! প্রস্তত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার। নিজেদের 
হদয়-শোঁণিত মিশ্রিত করিয়াছেন, যাহার উপর নিষ্কাম ভক্তগণের সমগ্র 
মনপ্রাণ নিবন্ধ, তাহার সেই প্রেমের পেয়াল। পান করিতে চাঁন। তাহার! 
এই প্রেম ছাড় আর কিছুই চান না প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার, এবং 
কি অপূর্ব এই পুরস্কার । ইহাই একমাত্র বস্ত, যাহ! দ্বারা সকল ছু:খ দূরীভূত 
হয়; ইহাই একমাত্র পাঁনপাত্র, যাহা পান করিলে ভবব্যাধি অন্তহিত 
হয়, তখন মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া যায় এবং ভুলিয়া যাঁয় যে, 
সে মানুষ । 

শেষে আমর! দেখিতে পাই- বিভিন্ন সাধনপ্রণালী পরিণামে পূর্ণ একত্বরূপ 
এক কেন্দ্রের অভিমুখী । আমর] চিরকালই দ্বৈতবাঁদিরূপে সাধন আরম্ভ করি__ 
ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্ত। ছুইয়ের মধ্যে প্রেম আসিয়! উপস্থিত হয়, 
তখন মাহছষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবান্ও যেন মানুষের 
দিকে আসিতে থাকেন । পিতা, মাতা, সখা, প্রেমিক প্রভৃতির ভাব মানুষ 
ভগবানের উপর আরোঁপ করে এবং ষখনই মে তাহার উপাশ্য বস্তর সহিত 
অভিন্ন হইয়া যাঁয়, তখনই চরমাবস্থা লাভ করে। তখন আমিই তুমি 
ও তুমিই আমি হইয়৷ যায়! দেখা যায়, তোমাকে উপাসনা করিলে 
আমারই উপাসনা করা হয়, আর আমাকে উপাসন। করিলে তোমারই 
উপাসনা করি। সেই অবস্থায় পৌছিলেই মাহুষ__যে-অবস্থা হইতে তাহার 
জীবন বা উন্নতি আরস্ত করিয়াছিল, তাহাঁরই সর্বোচ্চ পরিণতি দেখিতে 
পাঁয়। মানুষ যেখান হইতে আরস্ভ করে, শেষও সেইখানেই করিয়া থাকে । 
প্রথমে ছিল আত্মপ্রেম, কিন্তু আত্মাকে ক্ষুব্ধ অহং বলিয়। ভ্রম হওয়াতে 
ভালবাসাও স্বার্থপর ছিল। পরিণামে ষখন আত্মা অনস্তত্বব্ূপ হইয়] গেল, 
তখনই পূর্ণ আলোক প্রকাশ পাইল। যে ঈশ্বরকে প্রথমে কোন এক স্থানে 
অবস্থিত পুকুষবিশেষ মনে হইত, তিনিই তখন যেন অনস্তপ্রেমে পরিণত 


১৮৪ ত্বামীজীর বাণী ও বচন! 


হইলেন। সাধক নিজেই তখন সম্পূর্ণ পরিবতিত হুইয়। যান, ঈশ্বর-সামীপ্; 
লাভ করিতে থাকেন, পূর্বে তাহার যে-সব বৃথ। বাসন! ছিল, তখন তিনি 
সেগুলি পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দূর হইলেই: স্বার্থপরতা দূর 
হয়, এবং প্রেমের চরমশিখরে আরোহণ করিয়। সাধক দেখিতে পান__ 
প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ--এক ও অভিন্ন। 


হক -্বন্বালী 


নিবেদন 


১৮৪৫ শ্রীাঁবে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ক্রমাগত বক্তৃতার পর 
বকৃতা-দানে র্াস্ত্ হইয়। কয়েক সপ্তাহের জন্ত নিউ ইয়র্ক হইতে কিয়দরবর্তী 
সহমর্বীপোগ্ভান (170059100 15181) ৪1) নামক স্থানে নির্জনবাঁস করেন। 
কয়েকজন আমেরিকাবাসী তাঁহার উপদেশে এতদুর আকৃষ্ট হইয়াছিজেন যে, 
তীহারা এ সুযোগে সদাসর্বদ তাহার নিকট বাঁস করিয়া বিশেষভাবে সাঁধন- 
ভজন শিক্ষ। কারতে আরস্ত করেন। হ্বামীজী তথায় প্রতিদিন প্রীতে যে- 
সকল উপদেশ দিতেন, তাঁহার কিছু কিছু তাহার জনৈক শিষ্ঠা লিপিবদ্ধ 
করিয়৷ রাঁখিয়াছিলেন। সেইগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া ১৯০৮ খ্বীষ্টাবে 
মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে 1117501:578115 নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমান 
পুস্তকখাঁনি উহারই বঙ্গাস্থবাদ। 


ইতি অন্থবাঁদকম্য 


ইংরেজী প্রথম সংস্করণের ভূমিকা! হইতে 


শ্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবাঁর ঘৌভাগা ধাহাদের 
হইয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে শ্বীকার করিবেন যে, শুধু বক্তৃতামকে 
বক্তারূপে স্বামীজীকে জানিয়৷ তাহার ষথার্থ শক্তি ও মহত্বের অতি সামান্ত 
পরিচয়ই তাহার! পাইয়াছেন। অস্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কথাবার্তাতেই 
তাহার জ্ঞানালোকের অপূর্ব ক্ফুরণ, বাগ্মিতাঁর শ্রেষ্ঠ বিকাঁশ এবং গভীরতম 
প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হইত। ছুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাবধি মুদ্রিত ম্বামীজীর গ্রস্থাবলীতে 
তিনি আমাদের নিকট শুধু বক্তারূপেই ধরা দিয়াছেন। যে অল্প কয়েকজন 
ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি বিবেকানন্দের চরণে বপিয়া শিক্ষালাভ করিবার স্থযোগ 
পাইয়াছিলেন, শুধু তাহাঁরাই তাহাকে বন্ধু, আচার্য ও স্সেহময় গুরুরূপে 
জানিতে পারিয়াছেন। ইহা সত্য যে, তাহার প্রকাশিত পত্রাবলীতে 
আধ্যাত্মিক মহাঁশক্তির এই দিকটাঁর আভা পাঁওয়। যায়; কিন্তু অস্তরজগ 
অনুরাগী ও শিষ্যদের সান্নিধ্যে ( দিব্যভাবে ) তিনি যে-সকল কথ। বলিয়াছিলেন, 
সে-গুলি এই প্রথম বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হুইল। 

স্বামীজীর এই কথাগুলি নিউ ইয়র্কের মিন এস. ই. ওয়ান্ডো লিখিয়া 
রাখেন। মিস ওয়ান্ডো ম্বামীজীর আমেরিকায় বক্তৃতা-সফরের প্রথম দিক 
হইতেই তাহাকে অফুরস্ত ভক্তির সহিত সেবা করিয়াছেন ।...মিম ওয়াল্ডো 
নিজেই বলিয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের চিস্তারাশি যেন তাহার মধ্য 
দিয়! প্রবাহিত হুইয়া লিপিবদ্ধ হুইত।..একদিন মিস ওয়ান্ডো৷ থাউজ্যা্ 
আইল্যাও্ড পার্কে কয়েকজন নবাগতের নিকট স্বামীজীর বক্তৃতার কিছু নোঁট 
পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, স্বামীজী ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে 
উহা শুনিতে পাইলেন, কিন্ত ব্যাপারট। বুঝিতে পারিলেন না। নবাগত 
ব্যক্তিগণ চলিয়। গেলে ওয়ান্ডোকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কিরূপে আমার 
চিন্তা ও কথাগুলি এমন নিখুঁতভাবে ধরিতে পারিলে? মনে হুইতেছিল, 
আমি নিজের কথাই নিজে শুনিতেছিলাম ।" 


টো দেবমাতা 


ইংরেজী দ্বিতীয় সংস্করণের, ভূমিকা হইতে 


'"“বর্তমানকালে সার] পৃথিবীতে স্বামীজী সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও শ্রেষ্ঠ 
বেদাস্ত-ব্যাখ্যাতা বলিয়া পরিচিত। ভারতে ও বিদেশে অনেকেই তাহার 
বাগ্িতার দুর্বার মনোহারিত্ব অন্থভব করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে স্বামীজী 
ঝঞ্ধার মতো বাগ্সিতার সহিত তাঁহার অকাট্য যুক্তি, মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব, 
অতিশয় নিগুঢ় তত্বসমূহ প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিবার দুর্লভ শক্তি দ্বারা বিশাল 
শ্রোতৃবৃন্দের হ্বদয় জয় করিবার জন্য কোন বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হন নাই; 
তিনি বসিয়াছিলেন কয়েকজন বাছা-বাছা ভক্ত-শিষ্তের সন্মুখে, যাহারা 
তাহাকে অজ্ঞান ও ছুঃখের পারে লইয়া যাইবার একমাত্র পথগ্রদর্শকরূপে 
দেখিতে শুরু করিয়াছেন। সেখানে স্বামীজী বসিয়াছিলেন স্বকীয় দেদীপ্যম্লান 
উপলব্ধির মহিমায়, মধুর ও স্থক স্বরে নিজের অন্তর্জ্যোতির শাস্ত কিরণরাশি 
ভক্ত-অন্কুরাগীদের মধ্যে বিকিরণ করিয়া এবং তাহাদের হদয়-পদ্ম ধীরে ধীরে 
প্রস্ফুটিত করিয়া । তীহার চারিদিকে বিরাজ করিত শাস্তি। যে-কয়েকজন 
ভাগ্যবান্‌ শিষ্ক এক্ূপ মহাঁন্‌ খষি ও গরুর পাঁদমূলে বসিবাঁর দুর্লভ অধিকার 
পাইয়াছিলেন, তাহারা বান্তবিকই ধন্য । 

বাগ্ী বিবেকানন্দ সেখানে ঝঞ্কার মতো! আলোড়ন স্ষ্টি করিয়া সকলের 
হৃদয় জয় করেন নাই। প্রশাস্ত খধষির মতো! কয়েকজন যথার্থ অঙ্থরাঁগী 
ভক্তের নিকট তিনি শাস্তি ও আনন্দের বাণী বিতরণ করিতেছেন। তাহার 
শ্রীমুখের মধুর বাণীগুলি কী আলোকপ্রদ ও সাত্বনাদায়ক ! মনে হয়-_ 
যেন হাঁন্তময়ী ও মৃদুমন্দ সমীরণ-সঞ্চারিণী উষা রক্তিম পূর্বাকাশের ক্রোড় 
হইতে আবিভূতি হইয়া! অন্ধকার দূর করিতেছে। স্বামীজীর বাণীগুলিতে 
যদি কয়েকজনের প্রাণে সাস্বনা দিবার শক্তি নিহিত থাকে, তবে এগুলি 
সকলের হৃদয়েই শাস্তি দ্রিবে। সেই প্রিয় শিষ্ঠার মাতৃ-হৃদয় ধন্য হউক, 
ধিনি স্বামীজীর আপকারিণী বাণীগুলি কালগর্ভে বিলুপ্তির হাত হইতে সধঘত্রে 
রক্ষা করিয়াছেন । বর্তমান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ স্বামীজীর ( [19501150181 ) 
“দেববাণী'র জন্য মাত1 হরিদাঁসীর (মিস এস. এলেন ওয়ান্ডো ) নিকট সমগ্র 
জগৎ খণী। এই বাণীগুলি অপেক্ষা আর কিছুই মানবজাতির নিকট অধিক 


১৯০ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হিতকর বন্ধু ও মহত্তর পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। যে-কেহ বাণীগুলিতে 
নিহিত অমৃত পান করিবে, সে-ই নিশ্চয় জানিবে যে, সে অমর । যে-কেহ 
জ্ঞানালোক, শাস্তি ও আনন্দ পাইতে চায়, সে-ই বাণীগুলিতে তাহা পাইবে 
এবং চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখের অবসান হইবে। 
মাদ্রাজ 
রামকৃষ্ণানন্দ 


*ই ডিসেম্বর, ১৯১০ 


পটভূমিকা 
[ইংরেজী [551:5 191165 গ্রস্থা রস্তের পূর্বে মিস ওয়াহ্ডো-লিখিত মুল্যবান্‌ ভূমিকাটির ইংরেজী 
শিরোনাম। [77690506015 বি 251৮০শাইহার বাংল অনুবাদ আমেরিকায় ম্বামীজী”। এই 
প্রবন্ধের প্রথমাংশে হ্বামীজীর আমেরিকায় পদার্পণ কাল হইতে চিকাগে! ধর্ম-মহাসভা, এবং তারপর 
পূর্ব উপকূলে বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্ষের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ । শেষাংশ “দেবধাণী'র পটভূমিকা 
রূপে প্রদত্ত হইল ] 


অবশেষে ম্বামীজী অনুভব করিলেন, শ্বীয় আচার্য শ্ীরামরুষ্ণদেবের সকল 
ধর্মের সত্যতা ও মৌলিক একত্ব-্রতিপাদক উপদেশবাণী পাশ্চাত্য জগতের 
নিকট প্রচার করা-ব্ধপ নিজ অভীপ্লিত মহাকার্ধে তিনি বেশ কিছুট। অগ্রসর 
হইয়াছেন। ক্লালটি এত শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল যে, আর উপরের ছোট ঘরটিতে 
স্থান হয় না, স্ৃতরাঁং নীচেকাঁর বড় বৈঠকখানাছুটি ভাড়া লওয়া হইল । 
এইখানেই ম্বামীজী সেই খতুটির শেষ পর্ধস্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই 
শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিনা বেতনে প্রদত্ত হইত; প্রয়োজনীয় ব্যয়, স্বেচ্ছায় ধিনি 
যাহা দান করিতেন, তাহাতেই চাঁলাইবাঁর চেষ্টা কর! হইত। কিন্তু সংগৃহীত 
অর্থ-_ঘরভাড়া ও স্বামীজীর আহারাদি-ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় অর্থাভাবে 
ক্লাসটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল । অমনি শ্বামীজী ঘোষণা করিলেন যে, 
এহিক বিষয়ে তিনি সাধারণের সমক্ষে কতকগুলি নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন। 
সেগুপির জন্ত পারিশ্রমিক লইতে তাঁহার বাধ! ছিল না, সেই অর্থে তিনি 
ধর্মসন্বদ্ধীয় ক্লাসটি চালাইতে লাগিলেন । তিনি বুঝাইয়] দিলেন যে, হিন্দুদের 
চক্ষে শুধু বিনামূল্যে শিক্ষা দিলেই ধর্মব্যাখ্যাঁর কর্তব্য শেষ হুইল না, সম্ভবপর 
হইলে তাহাকে এই কার্ধের ব্যয়ভাঁরও বহন করিতে হইবে। পুর্বকাঁলে 
ভারতে এমনও নিয়ম ছিল যে, উপদেষ্টা শিহ্গণের আহার ও বাসস্থানের 
ব্যবস্থা করিবেন । 

ইতিমধ্যে কতিপয় ছাজ্র স্বামীজীর উপদেশে এতদূর মুগ্ধ হুইয়! পড়িয়া- 
ছিলেন ষে, যাহাতে তীহারা পরবর্তী গ্রীন খতুতেও এ শিক্ষালাভ করিতে 
পারেন, সেজন্ত সমূত্হ্ক হইলেন। কিস্ত তিনি একটি খতুর কঠোর পরিশ্রমে 
ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পুনরায় গ্রীষ্মের সময় এরূপ পরিশ্রম করা 


১৪৯২ গ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


স্বন্ধে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। তারপরক্ক্সনেক ছাত্র বৎসরের এ 
সময়ে শহরে থাকিবেন না। কিন্ত প্রশ্ণটর আপনা-আপনি মীমাংস। হইয়া 
গেল। আমাদের মধ্যে একজনের সেপ্টলরেম্স নদীবক্ষস্থ বৃহত্তম দ্বীপ “সহল্্- 
ঘ্বীপোগ্ভানে (75995800 15191)9 1811) একখানি ছোট*বাঁড়ি ছিল; 
তিনি উহা স্বামীজীর এবং আমাদের মধ্যে যত জনের উহাতে স্থান হয়, তত 
জনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়। দিবার প্রস্তাব করিলেন । এই ব্যবস্থ। স্বামীজীর 
মনঃপৃত হইল ; তিনি তাহার জনৈক বন্ধুর “মেইন ক্যাম্প” 08192, 08002) 
নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হইয়াই আমাদের নিকট সেখানে আসিবেন 
বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । 

যে ছাত্রীটি বাঁড়িখানির অধিকারিণী ছিলেন, তাহার নাম ছিল মিস 
ভাচার। তিনি বুঝিলেন ষে, এই উপলক্ষ্যে একটি পৃথক্‌ কক্ষ নির্মধণ করা 
আবশ্তক- যেখানে কেবল পবিজ্রী ভাবই বিরাজ করিবে, এবং তাহার গুরুর 
প্রতি প্রকৃত ভক্কি-অর্থ-হিলাবে আসল বাড়িখানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই 
একটি নৃতন পার্খ সংযোজন করিয়া দিলেন। বাড়িটি এক উচ্চভূমির উপর 
অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল? সুরম্য নদীটি অনেকখানি এবং উহার 
বহুদূরবিস্তৃত সহত্তত্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দুরে 
ক্লেটন অল্প অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বিস্তৃত ক্যানাডা 
উপকূল উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়িখানি একটি পাহাড়ের গায়ে 
অবস্থিত ছিল $ পাহীড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর 
ও উহারই যে ক্ষুত্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়৷ আসিয়াছে, তাহার তীর 
পর্যস্ত গিয়াছে ; শেষোক্ত জলভাগটি একটি ক্ষুদ্র হদের ন্যায় বাড়িখানির 
পশ্চাতে রহিয়াছে । বাড়িখাঁনি সত্য সত্যই (বাইবেলের ভাষায় ) “একটি 
পাহাড়ের উপর নিম্নিত, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহ্বার চারিদিকে 
পড়িয়াছিল । নবনিমিত সংযোজনটি পাহাড়ের খুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান থাকায় 
যেন একটি বিরাট আলোকন্তভ্তের মতো! দেখাইত। বাড়িটির তিন দিকে 
জানাল! ছিল এবং উহ! পিছনের দিকে ত্রিতল ও সামনের দিকে দ্বিতল ছিল। 
নীচের ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন ; তাহার. উপরকার 
ঘরটিতে বাড়িখানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি ছার দিয়া যাওয়া যাইত, 
এবং প্রশঘ্ত ও স্থবিধাঁজনক হওয়ায় উহাতেই আমাদের ক্লাসের অধিবেশন 


পটভূমিকা ১৯৩ 


হইত, এবং সেখানেই স্বামীজী অনেক ঘণ্ট1 ধরিয়া আমাদিগের সুপরিচিত 
বন্ধুর মতে। উপদেশ দিতেন। এই ঘরের উপরের ঘরটি শুধু স্বামীজীরই 
ব্যবহারের জন্য নির্দি্ই ছিল। যাহাতে উহ1 সম্পূর্ণরূপে নিরুপত্রব হইতে 
পারে, সেজন্য মিস ভাচার বাহিরের দিকে একটি পৃথক সিড়ি করাইয়। 
দিয়াছিলেন। অবশ্য উহাতে দোতলার বারান্দায় আসিবাঁর একটি দরজাও 
ছিল। 

এই উপরতলায় বারান্দাটি আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিল; কারণ ম্বামীজীর সকল সান্ধ্য কথোপকথন এই স্থানেই হইত। 
বারান্দাটি প্রশস্ত থাকায় উহাতে কতকট] জায়গা! ছিল । উহার উপরে ছাদ 
দেওয়া ছিল, এবং উহা বাড়িখানির দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। 
মিস ভাঁচাঁর উহার পশ্চিমাংশটি একটি পর্দা দিয়া সঘত্বে পৃথক করিয়া 
দিয়াছিলেন, স্তরাঁং যেসকল অপরিচিত ব্যক্তি এই বারান্দা হইতে তত্রত্য 
অপূর্ব দৃশ্ঠটি দেখিবার জন্য সেখানে প্রায়ই আগমন করিতেন, তাহার! 
আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। 

এইখানেই আমাদের অবস্থান-কালের প্রতি সন্ধ্যায় আচার্ধদেব তাহার 
দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। আমরাও 
সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক হইয়! বসিয়। তাহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ত বচনাম্ত 
সাগ্রহে পাঁন করিতাম। স্থানটি যেন সত্য সত্যই একটি পুণ্যনিকেতন ছিল। 
পাদনিম্নে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষগুলি হরিৎসমুব্রের মতো৷ আন্দোলিত হইত, 
কারণ সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। স্ুবৃহৎ গ্রা্টির একখানি 
বাড়িও সেখাঁন হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে 
বহু ষোঁজন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষ-শ্রেণী 
হইতে দরে বিস্তৃত সেণ্ট লরেন্স নদী 3 উহার বক্ষে মাঝে মাঝে দ্বীপসমূহ ঃ 
উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জল আলোকে 
বিকমিক করিত। এগুলি এত দূরে ছিল যে, উহার] সত্য অপেক্ষা চিত্রিত 
দৃশ্য বলিয়াই মনে হইত। আমাদের এই নির্জন স্থানে জনকোলাহলও 
কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমর] শুধু কীটপতঙ্জার্দির অস্ফুট রব, 
পক্ষিগণের মধুর কাকলি, অথব। পাতার মধ্য দিয়া সঞ্চরমাণ বায়ুর মদ মর্ষর- 
ধ্বনি শুনিতে পাইতাম । দৃশ্টির কিয়দংশ জিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত, 


৪-১৩ 


১৯৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এবং নিয়ের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের ন্যায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিদ্বিত 
হইত। এই অপূর্ব মায়া-বাজ্যে আমরা আচার্ধদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ 
দিব্যানন্দে তাহার অতীক্দরিয়রাজ্যের বার্তামন্িত অপূর্ব বচনাবলী শ্রবণ 
করিতে করিত অতিবাহিত করিয়াছিলাম--তখন আমরা জগকে ভূলিয়। 
গিয়াছিলাম, জগৎও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন 
সাদ্ধ্-ভোজন-সমাপনান্তে আমর সকলে উপরকার বারান্দায় গিয়া আচার্- 
দেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত 
না, কারণ আমর] সমবেত হইতে না৷ হইতেই তাহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত 
এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয় তীহার অভ্যন্ত আসন গ্রহণ করিতেন । 
তিনি আমাদিগের সহিত প্রত্যহ দুই ঘণ্ট1 এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল 
যাপন করিতেন। এক অপূর্বসৌন্দ্ষময়ী রজনীতে (সে দিন নিশানাথ প্রায় 
পূর্ণাবয়ব ছিলেন ) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্র অন্ত গেল; আমরাও যেমন 
কালক্ষেপের বিষয়ই কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজীও মনে হয় ঠিক 
তেমনি কিছুই জানিতে পারেন নাই । 

এই-সকল কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া! লওয়া সম্ভব হয় নাই ; এগুলি 
শুধু আতৃবৃন্দের হৃদয়েই গ্রথিত হইয়া আছে। এই দিব্য অবসরে আমরা যে 
উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্মান্থভৃতি লাভ করিতাম, তাহা আমাদের কেহই ভুলিতে 
পারিবে না। স্বামীজী এ সময়ে তাহার হৃদয়ের ছুয়ার খুলিয়া দিতেন । 
ধর্মলাভ করিবার জন্য তাহাকে যে-সকল বাধা-বিপ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে 
হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত। তাহার 
গুরুদেবই যেন সুস্ম্শরীরে তাহার মুখাবলম্বনে আমাদের নিকট কথা কহিতেন, 
আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়৷ দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং 
সমুদয় ভয় দূর করিতেন । অনেক সময়ে স্বামীজী যেন আমাদের উপস্থিতিই 
ভুলিয়া যাইতেন,_তখন আমরা পাছে তাহার চিস্তাপ্রবাহে বাধা দিয়! ফেলি 
এই ভয়ে ধেন শ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি আসন হইতে উঠিয়া 
বারান্ধাটির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারি করিয়! বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল 
কথ। বলিয়। ধাইতেন। এই সময়ে তিনি যেরূপ কোমলপ্রকৃতি ছিলেন এবং 
সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন আর কখনও দেখ! যায় নাই; 
তাহার গুরুদেব যেরূপে তাহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহ হয়তে। অনেকটা 


'পটভূমিক' ১৯৫ 


সেইরূপ ব্যাপার-_-তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে কথ। কহিয়। 
যাইতেন, আর শিষ্গণ শুধু শুনিয়। যাইতেন। 

ক্বামী বিকোনন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রাস্ত 
উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাঁত করা। প্রাতঃকাঁল হইতে রাত্রি পর্যস্ত সেই একই 
ভাব--আমরা এক ঘনীভূত ধর্মভাবের বাজে বাস করিতাম। স্বামীজী 
মধ্যে মধ্যে বাঁলকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুকপ্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে 
পরিহাস করিতে ও কথার ক্ষিপ্র ও সরস প্রত্যুত্তর দিতে অভ্যস্ত থাঁকিলেও 
কখন মুহূর্তের জন্ত জীবনের মূলস্ুর হইতে বেশীদুরে যাইতেন না। প্রতি 
জিনিসটি হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথব]। উদাহরণ দিবার বিষয় 
পাইতেন, এবং এক মুহূর্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক 
গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়! যাইতেন। স্বামীজী পৌরাণিক 
গল্পসমূহের অফুরস্ত ভাগ্ার ছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন আযধগণের 
মতো আর কোন জাতির মধ্যেই এত অধিক পরিমাঁণে পৌরাণিক গল্পের 
প্রচলন নাই। তিনি আমাদিগকে এ-সকল গন্প শুনাইয়? প্রীতি অনুভব 
করিতেন এবং আমরাও এগুলি শুনিতে ভালবাসিতাম, কারণ তিনি কখনও 
এই-সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং 
উহা! হুইতে মূল্যবান ধর্মবিষয়ক উপদেশ আবিষ্কার করিয়া দিতে বিস্বত 
হইতেন না। আর কোন ভাগ্যবান্‌ ছাত্রমগ্ডলী এরূপ প্রতিভীবান্‌ আচার্য- 
লাভে নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবার এমন স্থযোগ পাইয়াছেন কি না 
সন্দেহ । 

আশ্চধ, ঠিক দ্বাদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র “সহন্রদ্বীপোষ্ঠানে+ স্বামীজীর 
অন্ুগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাধিগকে 
প্রকত শিষ্যব্পপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেজন্তই তিনি আমাদিগকে 
এরূপ দিবারাত্র প্রাণ খুলিয়৷ তাহার নিকট যাহ কিছু শ্রেষ্ঠ বস্ত ছিল, 
তাহাই শিক্ষা দ্িতেন। এই বারে! জনের সকলেই এক সময়ে একত্র 
হন নাই, উর্ধসংখ্যায় দশ জনের অধিক কোন সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। 
আমাদের মধ্যে দুইজন পরে “সহত্রত্থীপোগ্যানে'ই সন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়। 
সন্যাসী হইয়াছলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্যাসের সময় ত্বামীজী আমাদের 
পীচজনকে ব্রহ্ষচ্যব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট কয়জন পরে 
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নিউ ইয়র্ক নগরে খ্বামীজীর তত্রত্য অপর কয়েকজন শিষ্যের সহিত একসঙ্গে 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

'সহশ্রদ্ধীপোষ্ঠানে" গমনকালে স্থিকীকৃত হইয়াছিল যে, আমরা পরম্পর 
মিলিয়! মিশিয়! একযোগে বাস করিব ? প্রত্যেকেই গৃহকর্মের নিজ নিজ অংশ 
সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের 
শাস্তিভঙ্গ হইতে পারিবে ন]। স্বামীজী স্বয়ং একজন পাঁক! রীধুনী ছিলেন, এবং 
আমাদের জন্য প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞনাদি প্রত্থত করিতেন। তীহাঁর গুরুদেবের 
দেহাস্তের পরে যখন তিনি তাহার গুরুতভ্রাতৃগণের সেবা করিতেন, সেই সময়েই 
তিনি রন্ধনকার্ধ শিখিয়াছিলেন । এই যুবকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়] যাহাতে 
তীহাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচাঁরিত সত্যসমূহ সমগ্র জগতে ছড়াঁইয়। দিবার উপযুক্ত 
অধিকাঁরী হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহার গুরুদেব কতৃক আরব্ধ শিক্ষা 
সম্পূর্ণ করিবার ভাঁর তীহারই উপর পড়িয়াছিল। 

প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কার্ধগুলি শেষ হইবা- 
মাত্র (অনেক সময়ে তাহার পূর্বেই ) স্বামীজী আমাদিগকে--যে বৃহৎ বৈঠক- 
খানাটিতে আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, সেখানে সমবেত করিয়! শিক্ষাদান 
আরম্ভ করিতেন । প্রতিদিন তিনি কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করিয়। 
লইয়! তৎসন্বন্ধে উপদেশ দিতেন, অথব) শ্রীমন্তগবদগীতা, উপনিষৎ বা ব্যাঁসরুত 
বেদাস্তস্ত্র প্রভৃতি কোন ধর্মগ্রন্থ লইয়। তাহার ব্যাখ্যা করিতেন । বেদাস্ত- 
স্থত্রে বেদাস্তের অন্তর্গত মহাঁসত্যগুলি যতদুর সম্ভব স্বল্লাক্ষরে নিবদ্ধ আছে। 
তাহাদের কর্তা ক্রিয়া কিছুই নাই এবং স্ুত্রকাঁরগণ প্রত্যেক অনাবশ্যক পদ 
পরিহার করিতে এত আগ্রহান্বিত থাকিতেন যে, হিন্দুগণের মধ্যে একটি 
প্রবাদ আছে, _স্ত্রকাঁর বরং তাহার একটি পুক্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত, 
কিন্ত তাহার স্ত্রে একটি অতিরিক্ত অক্ষরও বসাইতে প্রস্তত নন। 

অত্যন্ত শ্বল্লাক্ষর- প্রায় হেঁয়ালির মতো বলিয়া বেদাস্তসুত্রগুলিতে ভাস্ত- 
কারগণের মাথা খাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে, এবং শঙ্কর, রাঁমাঁছুজ ও মধ্ব, 
এই তিনজন হিন্দু মহাঁদার্শনিক উহাদের উপর বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয্বাছেন। 
প্রাতঃকালের কথোপকথনগ্তল্গিতে হ্বামীজী প্রথমে এই ভাষ্যগুলির কোন 
একটি লইয়া, তারপরে আর একটি ভাস্ক এইরূপ করিয়! ব্যাখ্যা করিতেন এবং 
দেখাইতেন কিবূপে প্রত্যেক ভাষ্যকার তাহার নিজ মতান্থষায়ী হৃত্রগুলির 
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কদর্থ করার অপরাধে অপরাধী, এবং যাহা তাহার নিজ ব্যাখ্যাকে সমর্থন 
করিবে, নিঃসক্কষোচে সেইরূপ অর্থই সেই স্যত্রের মধ্যে ঢুকাইয়। দিয়াছেন! 
জোর করিয়া মূলের বিরুতার্থ করা-রূপ কদভ্যাস কত পুরাতন, তাহা! হ্বামীজী 
আমাদিগকে প্রায়ই দেখাইয়1 দিতেন । 

কাজেই এই কথোপকথনগুলিতে কোনদিন বা মধ্ববণিত শুদ্ধদ্বৈতবাদ, 
আবার কোঁন দিন বা রামাহ্ছজ-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাত হইত । 
কিন্ত শঙ্করের অছৈতমূলক ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাখ্যাত হইত। তবে 
শক্করের ব্যাথ্যাঁয় অত্যন্ত চুলচেরা বিচার আছে বলিয়া উহা সহজবোধ্য ছিল 
না, হতরাং শেষ পর্যস্ত রামানুজই ছানব্রগণের মনের মতো ব্যাখ্যাকার রহিয়া 
যাইতেন। 

কখনও কখনও স্বামীজী “নারদীয় ভক্তিস্থত্র' লইয়! ব্যাখ্যা করিতেন । এই 
স্ত্রগুলিতে ঈশ্বরভক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে, এবং উহা পাঠ করিলে 
কথঞ্চিৎ ধারণ] হয়- হিন্দুদের প্রকৃত সর্বগ্রামী আদর্শ ঈশ্বরপ্রেম কিন্ূপ-_সে- 
প্রেম সত্যসত্যই সাধকের মন হইতে অপর সমুদয় চিন্তা! দূর করিয়া তাহাকে 
ভূতে-পাওয়ার মতো পাইয়া বসে! হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত 
তাদাত্ম্যভাব লাভ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়, এ উপায় ভক্তগণের স্বভাবতই 
ভাল লাগে। ঈশ্বরকে-__কেবল তীাহাকেই ভালবাসার নাম ভক্তি । 

এই কথোপকথনগুপিতেই শ্বামীজী সর্বপ্রথম আমাদিগের নিকট তাঁহার 
মহান আচার্য শ্রীরামকৃষ্দেবের কথ। সবিস্তারে বর্ণনা করেন-_কিরূপে 
্বামীজী দিনের পর দিন তীহার সহিত কাল কাটাইতেন এবং কিরূপে 
তাহাকে নিজ নাস্তিক মতের দিকে ঝোঁক দমন করিবার জন্য কঠোর 
চেষ্ট। করিতে হইত এবং উহ] যে সময়ে সময়ে তাহার গুরুদেবকে সস্তাপিত 
করিয়া তাহাকে কাদাইয়াও ফেলিত-_এই-সকল কথা বলিতেন । শ্রীরামকৃষ্ণের 
অপর শিষ্কগণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীরামরুষ্ণ তাহাদিগকে বলিতেন, 
স্বামীজী একজন মুক্ত মহাপুরুষ, বিশেষভাবে তীঁহার কাজে সাহাধ্য করিবার 
জন্যই আগমন করিয়াছেন এবং তিনি কে, তাহা জানিবামাত্র শরীর ছাড়িয়। 
দিবেন। কিন্তু শ্ররামরুঞ্চ আরও বলিতেন যে, উক্ত 'সময় উপস্থিত হইবার 
পূর্বে স্বামীজীকে শুধু ভারতেরই কল্যাণের জন্য নয়, কিন্তু অপর দেশসমূহের 
জন্তও কোন একটি বিশেষ কার্ধ করিতে হইবে । তিনি প্রায়ই বলিতেন, 
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বহুদূরে আমার আরও সব শিষ্য আছে; তাহারা এমন সব ভাষায় কথা 
বলে, যাহা আমি জানি না।” 


সহশ্রদ্বীপোগ্ভানে? সাত সপ্তাহকাঁল অতিবাহিত করিয়া শ্বামীজী 
নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরে অন্যত্র ভ্রমণে বাহির হুইলেন। 
নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তিনি ইংলগ্ডে বক্তৃতা দিতে এবং ছাত্রগণকে লইয়৷ 
ক্লান করিতে লাঁগিলেন। তারপর নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেখানে 
পুনরায় ক্লাস আরম্ত করিলেন। এই সময়ে তাহার ছাত্রগণ জনৈক উপযুক্ত 
সাঙ্কেতিক-লিখনবিংকে (52150810189 ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং 
এইক্ষপে স্বামীজীর উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করাঁইয়! রাঁখিয়াছিলেন। এই ক্লাসের 
বক্তৃতাগুলি কিছুদিন পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই পুস্তকগুলি 
ও পুস্তিকাকারে নিবদ্ধ তীহাঁর সাঁধারণসমক্ষে বক্তৃতাগুলিই আজ ম্বামী 
বিবেকানন্দের আমেরিকায় গ্রচারকার্ষের স্থায়ী স্বৃতিচিহৃরূপে বর্তমান রহিয়াছে 
আমাদের মধ্যে ধাহারা এই বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিবাঁর সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলিতে ত্বামীজীকে যেন আবার 
জীবন্ত বোধ হয় এবং তিনি যেন তীহাঁদের সহিত কথা কহিতেছেন, 
এইরূপ মনে হয়। তাহার বক্তৃতাগুলি যে এরূপ যথাঁধথভাঁবে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল, সেজন্য কৃতিত্ব একজনের--খিনি পরে স্বামীজীর একজন মহা 
অন্ররাগী ভক্ত হইয়াঁছিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েরই কার্ধ নিষ্ষামপ্রেম- 
প্রশ্থত ছিল, স্ৃতরাঁং এ কার্দের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বধিত হইয়াছিল । 


এস. ই. ওয়াল্ড 
নিউ ইয়র্ক, ১৯০৮ (9. দূ. ৬9199) 
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দেববাণী 

বুধবার, ১৯শে জুন, ১৮৯৫ 

সহম্মদ্ধীপোষ্ঠানে এই দিন হইতে স্বামীজী নিয়মিত শিক্ষাদান আরম্ত 
করেন। আমাদের সকলে তখনও সমবেত হয় নাই, কিন্তু আচার্ষের হৃদয় 
কাজ করিতে শুরু করিয়াছে ; যে তিন-চারজন উপস্থিত ছিলাম, তাহাদিগকে 
লইয়াই তিনি শিক্ষা দ্রিতে আরম্ভ করিলেন । 

্বামীজী একখানি বাইবেল হাতে করিয়া ছাত্রগণের নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং উহা হইতে জনের গ্রন্থখানি১ খুলিয়া বলিলেন, তোমরা! যখন 
সকলেই খ্রীষ্টান, তখন শ্রীষ্টীয় শাস্ত্র দিয়া আরম্ভ করাই ভাল। 

জনের গ্রস্থ-প্রারস্তেই আছে £ 

'আদিতে শবমাত্র ছিল, সেই শব্ধ ব্র্গের সহিতই ছিল, আর সেই শবাই_ 
ব্রহ্ম ।, 

হিন্দুরা এই শব'কে বলে থাকেন মায়া ব| ব্রচ্মের ব্যক্তভাব, কারণ 
এটি ব্রদ্েরই শক্তি। যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা বিশ্বজগতে 
প্রতিফলিত দেখিঃ তখন তাঁকে প্ররুতি” বলে থাঁকি। শিব্দোর ছুটি বিকাশ, 


সপ শি 





৭ ও সপ ও সস নি 


একটি উই প্রকৃতি ঠএইটিই সাধারণ হার আর. এর বিশেষ বিকাশ 
দ্র বিশেষ বিকাঁণ বে আই, তাকে জামা জেনে মিনার তিনি আমাদের 
জ্ঞেয়। কিন্ত নিগুণ ব্রহ্মবস্তকে আমরা জানতে পারি না। আমরা পরম 
পিতাকে জানতে পারি ন], কিন্তু তীর তনয়কে* জানতে পাঁদি। নিপুণ 
ব্রহ্ষকে আমরা শুধু মাঁনবত্বরূপ রঙের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, শ্রীষ্টের মধ্য 
দিয়ে দেখতে পারি । 

জন-লিখিত গ্রন্থের প্রথম পীচ শ্লোকেই খ্রীষ্টধন্মের সারতত্ব নিহিত । 
এর প্রত্যেক শ্লোকটি গভীরতম দার্শনিক তবে পূর্ণ । 
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২০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পূ্স্ব্ূপ যিনি, তিনি কখনও অপূর্ণ হন না। তিনি অন্ধকারের মধ্যেও 
আছেন বটে, কিন্ত এ অন্ধকার তীকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বরের 
দয়া সকলেরই উপর রয়েছে, কিন্ত তাদের পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে 
না। আমর] নেত্ররোগাক্রাস্ত হয়ে সূর্যকে অন্তর্ূপ দেখতে “পারি, কিন্ত 
তাতে কুর্য ঘেমন তেমনই থাকে, তাঁর কিছু এসে যায় নী । জনের উনত্রিংশ 
শ্লোকে যে লেখা আছে, “তিনি জগতের পাপ দূর করেন*_তার মানে এই 
যে, শ্রীষ্ট আমাদিগকে পূর্ণতা লাভ করবার পথ দেখিয়ে দেবেন। ঈশ্বর 
খ্রীষ্ট হয়ে জন্মালেন_ মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে দেবার জন্য, 
আমরাও ষে প্রকৃতপক্ষে ব্র্গত্বর্ূপ, এইটি জানিয়ে দেবার জন্য । আমরা 
হচ্ছি দেবত্বের উপর মন্তম্ত্বের আবরণ, কিন্তু দেবভাঁবাঁপন্ন মানুষ-হিসাবে শ্রীষ্ 
ও আমাদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নেই। 

ত্রিত্ববাদীদের ১ যে শ্রী, তিনি আমাদের মতে) সাধারণ মনুষ্য থেকে অনেক 
উচ্চে অবস্থিত । একত্ববাদীদের ( [001691197 ) শ্রীষ্ট ঈশ্বর নন, শুধু 
একজন নৈত্তিক সাধুপুরুষ। এ ছুইয়ের কেউই আমাদের পাহাষ্য করতে 
পারেন না। কিন্তু যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার, তিনি নিজ ঈশ্বরত্ব বিস্বত হননি, 
সেই শ্রীষ্টই আমাদের সাহায্য করতে পারেন, তাতে কোনরূপ অপূর্ণত] 
নেই। এই-সকল অবতারদের রাতদিন মনে থাকে যে তীরা ঈশ্বর-_তারা 
আজন্ম এটি জানেন। * তার] যেন সেই-সব অভিনেতাদের মতো, ধাঁদের 
নিজ নিজ অংশের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে নিজেদের আর কোন প্রয়োজন 
নেই, তবু ধারা কেবল অপরকে আনন্দ দেবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন। 
এই মহাঁপুরুষগণকে সংসারের কোন মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না। 
তাঁরা কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য কিছুকাল আমাদের মতে মানুষ 
হয়ে আসেন, আমাদেরই মতে। বদ্ধ বলে ভান করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তাঁর। কখনই বদ্ধ নন, সদাই মুক্তম্বভাব। 

০ সি সঃ 

মঙ্গল বা কল্যাণভাব সত্যের সমীপবর্তী বটে, কিন্তু তবু পূর্ণ সত্য নয়। 

অযঙ্গল যেন আমাদের বিচলিত করতে না পারে, এটি শেখবার পর আমাদের 


১.:75101655197)- ইহাদের মতে ঈশ্বর পিতা, পুক্র ও পবিভ্রাত্মাভেদে একেই তিন । 


দেববাণী ২৩১ 


) 

শিখতে হবে, মঙ্গলও যেন আমাদের সখী করতে না পারে। আমাদের 
জানতে হবে যে, আমর] মঙ্গল-অমঙ্গল ছুইয়েরই বাইরে । ওদের উভয়েরই 
যে যথাযোগ্য স্থান আছে, সেটি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে ও বুঝতে হবে 
যে, একট থাকলেই অপরটাও থাকবেই থাকবে। 

দ্বৈতবাদের ভাবটি প্রাচীন পারসীকদের১ কাছ থেকে এসেছে। 
প্রকৃতপক্ষে ভাল-মন্দ দুই-ই এক জিনিস এবং উভয়ই আমাদের মনে। মন 
যখন স্থির ও শান্ত হয়, তখন তাঁল-মন্দ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। 
শুভাঁশুভ ছুইয়েরই বন্ধন কাঁটিয়ে একেবারে মুক্ত হও, তখন এদের কেউ আর 
তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি মুক্ত হয়ে পরমীনন্দ ভোগ করবে। 
অশ্তুভ ষেন লোহার শিকল, আর শুভ সোনার শিকল; কিন্তু দুই-ই শিকল । 
মুক্ত হও এবং জন্মের মতো জেনে রাঁখো, কোন শিকলই তোমায় বাঁধতে পারে 
না। সোনার শিকলটির সাহাঁষ্যে লোহার শিকলটি আলগা ক'রে নাও, তার 
পর ছুটোই ফেলে দাঁও। অশুভরূপ কাঁটা আমাদের শরীরে রয়েছে; এ 
ঝাঁড়েরই আর একটি ( শুভরূপ ) কাঁট। নিয়ে পূর্বের কাঁটাঁটি তুলে ফেলে শেষে 
দুটোকে ই ফেলে দাঁও, এবং মুক্ত হও । 

ঈং ৬ সু 

জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো! | সর্বস্ব দিয়ে দাও, আঁরাফরে 
কিছু চেও ন|। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাঁও, সেবা দাও, ষতটুকু যা 
তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও) কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেও না। 
কোন শর্ত ক'রে না, তা হলেই তোমার ঘাঁড়েও কোন শর্ত চাঁপবে ন|। 
আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদান্তত। থেকেই দিয়ে যাই-_ঠিক যেমন ঈশ্বর 
আমাদের দিয়ে থাকেন। 

ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়াল1, জগতের সকলেই তো দোকানদার মান্র ।"." 
তাঁর সই-কর। চেক যোগাড় কর, সর্বত্রই তার খাতির হবে। 

ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমন্বরূপ-_তিনি উপলব্ধির বস্ত; কিন্তু তাকে কখনও 
'ইতি ইতি” ক'রে নির্দেশ কর! যায় না। 


১ জরথুষ্টরের অনুগামী প্রাচীন পারস্তবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন, অহরমজদ ও অহিমান 
€ শুভাশুভের অধিষ্ঠাত। দেবতা! )-_এই ছুই মুলতত্ব হইতে পমগ্র জগৎ সষ্ট হইয়াছে । 


২০২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমরা যখন ছুঃখকষ্ট ও সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি, তখন জগত্টা আমাদের 
কাছে একট অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয় । কিন্তু যেমন আমরা দুটো 
কুকুর-বাচ্চাকে পরস্পর খেল। করতে ব। কাঁমড়াঁকাঁমড়ি করতে দেখে সে দিকে 
আঁদৌ মনোযোগ দিই না, জানি যে ছুটোঁতে মজা করছে, এমন কি, মাঝে মাঝে 
জোরে এক-আঁধট। কামড় লাগালেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে 
না, তেমনি আমাদেরও মারামারি ইত্যাদি যা কিছু সব ঈশ্বরের চক্ষে খেলা 
বই আর কিছু নয়। এই জগৎ্টা সবই কেবল খেলার জন্য-_-ভগবানের 
এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই তার কোপ 
উৎপন্ন করতে পারে না। 


পড়িয়ে ভবসাঁগরে ডুবে মা তন্থুর তরী । 
মাঁয়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাঁডে গো শঙ্করী । 
একে মন-মাঁঝি আনাঁড়ী, রিপু ছজন কুজন দাঁড়ী, 
কুবাতাসে দিয়ে পাঁড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ; 
ভেঙে গেছে ভক্তির হাল, উড়ে গেল শ্রদ্ধার পাঁল, 
তরী হ'ল বানচাল, উপায় কি করি? 
উপায় না দেখে আর, নীলকমল ভেবেছে সার, 
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার ছুর্গানামের ভেলা ধরি ”) 
মা, তোমার প্রকাশ ষে শুধু সাধৃতেই আছে আর পাপীতে নেই, তা নয়3 
এ প্রকাঁশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরেও তেমনি রয়েছে । 
মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করছেন। অশুচি বস্তুর উপর 
পড়লেও আলোক অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তর উপর পড়লেও তার গুণ 
বাড়ে না। আলোক নিত্যশুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই 
সেই “সৌম্যাঁৎ সৌম্যতর।, নিত্যশুদ্বস্বভাঁবা, সদা অপরিণাঁমিনী ম্বা রয়েছেন । 
“যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে । 
নমস্তন্তৈ নমস্তন্যৈ নমস্তন্তৈ নমো! নমঃ ॥”১ 
তিনি ছুঃখকষ্টে, ক্ষধাতৃষ্ণার মধ্যেও রয়েছেন, আবার স্থখের ভিতর, মহাঁন্‌ 
ভাবের ভিতরও রয়েছেন। ষখন ভ্রমর মধুপাঁন করে, তখন প্রভূই ভ্রমররূপে 
১.  দেবীমাহাক্মা, চণ্ডী ৫1১৭ 
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মধূপান করেন । ঈশ্বরই সর্বত্র রয়েছেন জেনে জ্ঞানী ব্যক্তির নিন্দাপ্ততি দুই-ই 
ছেড়ে দেন। জেনে রাখো যে, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট করতে পাবে 
না। কিক'রে করবে? তুমি কিমুক্ত নও? তুমিকি আত্ম! নও? তিনি 
আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্রন্বরূপ ।১ 

(আমরা সংসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, ষেন পাহারাওয়ালা আমাদের ধরবার 
জন্য পিছু পিছু ছুটছে-_তাই আমরা জগতের য। সৌন্দর্য, তার শুধু ঈষৎ 
আভাঁসমাত্রই দেখে থাকি । এই যে আমাদের এত ভয়, ওটা জড়কে, সত্য 
ব'লে বিশ্বাস করা থেকে এসেছে। পেছনে মন রয়েছে বলেই জড়তার সত 
লাভ ক'রে আমরা জগৎ বলে ষা দেখছি, ত1 প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত 


ঈশ্বরই |) 


রবিবার, ১৩শে জুন 


(সাহসী ও অকপট হও-_তাঁরপর তুমি যে পথে ইচ্ছা ভক্তিবিশ্বাসের 
সহিত চল, অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তকে লাভ করবে । একবার শিকলের একট। 
কড়া কোনমতে যদ্দি ধরে ফেল, সমগ্র শিকলটা ক্রমে ক্রমে টেনে আনতে 
পারবে! গাঁছের মূলে যদি জল দাও, সমগ্র গাঁছটাই জল পাবে। ভগবান্‌্কে 
ঘদি আমর লাভ করতে পারি, তবে সবই পাওয়া গেল। 

একঘেয়ে ভাঁবই জগতে মহা অনিষ্টকর । তোমরা নিজেদের ভিতর যত 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ করতে পারবে, ততই জগৎকে বিভিন্নভাবে- কখনও 
জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, কখনও বা ভক্তের দৃষ্টিতে সম্তোগ করতে পারবে । নিজের 
প্রতিটা আগে ঠিক কর, তারপর সেই প্ররৃতি-অস্থ্যাঁয়ী পথ অবলম্বন 
ক'রে তাতে নিষ্ঠাপূর্বক থাকো? প্রবর্তকের পক্ষে নিষ্ঠাই (এ একটা ভাবে: 
দৃঢ় হওয়া ) একমাত্র উপায়ও কিন্ত যদি যথার্থ ভক্তিবিশ্বাস থাঁকে এবং যদি 
“ভাবের ঘরে চুরি” না  খাঁকে, তবে এ নিষ্ঠাই তোমায় এক ভাব থেকে সব 
ভাবে নিয়ে যাবে । গির্জী, মন্দির, মত-মতান্তর, নাঁনীবিধ অহ্থঠান, এগুলি ষেন 
চারাগাছকে রক্ষা করবার জন্য তার চারিদিকে বেড় দেওয়1। কিন্তু যদি 
গাঁছটাঁকে বাঁড়াতে চাঁও, তা হ'লে শেষে সেগুলিকে ভেঙে দিতে হবে। এইবূপ 


১ শ্রোব্রস্ত শ্রোত্রং*****স উ প্রাণত্ত প্রাণশশ্চক্ষুষণ্চক্ষুঃ 1 কেনোপনিষত, ১1২ 
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বিভিন্ন ধর্ম, বেদ, বাইবেল, মত-মতাস্তর-_এ সবও যেন চারাগাছের টবের মতো, 
কিন্ত টব থেকে ওকে একদিন না! একদিন বেরুতে হবে। নিষ্ঠা যেন চারা- 
গাছটিকে টবে বগিয়ে রাখা-_সাধককে তার নির্বাচিত পথে আগলে রাখ] 
মং সঃ ঈ ৪ 
সমগ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ, এক একটি তরঙ্গের দিকে দেখো না 
একটা পিঁপড়ে ও একজন দেবতার ভিতর কোন প্রভেদ দেখে না। প্রত্যেকটি 
কীট প্রভু ঈশার ভাই । একটাঁকে বড়, অপরটতে ছোট বলে। কি ক'রে? 
নিজের নিজের স্থানে সকলেই যে বড়। আমর] যেমন এখানে রয়েছি, তেমনি 
স্র্য, চন্দ্র, তারাতেও আছি । আত্ম! দেশকালের অতীত ও সর্বব্যাপী । 
যে-কোন মুখে সেই প্রভুর গুণগান উচ্চারিত হচ্ছে,তাই আমার মুখ ) যে-কোন 
চক্ষু কোন বস্ত দেখছে, তাই আমার চক্ষু । আমরা কোন নিদিষ্ট স্থানে 
সীমাবদ্ধ নই ; আমর] দেহ নই, সমগ্র ব্রদ্মাই আমাদের দেহ। আমর] ষেন 
এন্দ্রজীলিকের মতো মায়াযষটি ঘোঁরাঁচ্ছি, আর ইচ্ছামত আমাদের সম্মুখে নানা 
দৃশ্য সৃষ্টি করছি। আমর] যেন মাকড়সার মতো আমাদেরই নিমিত বৃহৎ 
জালের মধ্যে-_মাকড়স1 যখনই ইচ্ছা করে, তখনই তাঁর জালের স্থতোঁগুলোর 
যে-কোনটাতে যেতে পারে। বর্তমানে সে যেখানে রয়েছে, সেইটাই জানতে 
পারছে, কিন্তু কালে সমস্ত জালটাকে জানতে পারবে । আমরাও এখন 
যেখানে আমাদের দেহটা রয়েছে, সেখানেই নিজ সত্তা অনুভব করছি, 
এখন একটি মন্তিষষমাত্র ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু ঘখন পূর্ণজ্ঞান বা 
জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত হই, তখন আমর সব জানতে পারি, সব মস্তি 
ব্যবহার করতে পারি। এখনই আমর1 আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে ধাক্কা 
দিয়ে এমন ঠেলে দিতে পারি যে, সে তার সীম। ছাঁড়িয়ে চলে গিয়ে জ্ঞানাতীত 
বা পূর্ণজ্ঞানভূমিতে কাজ করতে থাকবে । 
আমরা চেষ্টা করছি, কেবল অস্তি-মাত্র, সৎস্বরূপ হ'তে-_তাতে “আমি, 
পর্যস্ত থাকবে নাঁ_কেবল শুদ্ধ স্টিকের মতে৷ হবে; তাতে সমগ্র জগতের 
প্রতিবিশ্ব পড়বে, কিন্ত ত1 যেমন তেমনই থাকবে । এই অবস্থা লাভ হ'লে 
আর ক্রিয়া কিছু থাকে না, শরীরটা কেবল যন্ত্রের মতো। হয়ে যায়; সে সদা 
শুদ্ধভাবাঁপন্নই থাঁকে, তার শুদ্ধির জন্য আর চেষ্টা করতে হয় না; সে অপবিভ্র 
হতেই পারে না। 
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নিজেকে সেই অনস্তন্থর্ূপ ব'লে জানো, তা হ'লে ভয় একদম চলে যাঁবে। 
সর্বদাই বলো(আমি ও আমার পিতা ( ঈশ্বর ) এক ১) 


আুরগাছে যেমন থোলে1 থোলো আড়ুর ফলে, ভবিস্কতে তেমনই থোলে। 
থোলো৷ খ্রীষ্টের অভ্যুদয় হবে । তখন সংসার-খেল। শেষ হয়ে ষাবে। সকলেই 
সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে যাঁবে। যেমন একটা কেটলিতে জল 
চড়ানো হয়েছে ; জল ফুটতে আরম্ভ করলে প্রথমে একটার পর একটা ক'রে 
বুদ উঠতে থাকে, ক্রমে এই বুদুদগুলোর সংখ্যা বেশী হু'তে থাকে, শেষে 
সমস্ত জলট। টগবগ ক'রে ফুটতে থাঁকে ও বাম্প হয়ে বেরিয়ে যাঁয়। বুদ্ধ ও 
রী এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ছুটি বুদ্দ। মুশা! ছিলেন একটি ছোট 
বুদ্ধ, তাঁরপর ক্রমশঃ বড় বড় আরও সব বুদ্ধ,দ উঠেছে। কোন সময়ে কিন্ত 
জগতংন্দ্দধ এইরূপ বুদ্ধ হয়ে বাম্পাকারে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সরি তো 
অবিরাম প্রবাহে চলছেই, আবার নৃতন জলের স্থষ্টি হয়ে এ পূর্ব প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে ) 


মোমবার, ২৪শে জুন 


অগ্য স্বামীজী “নারদীয় ভক্তিস্যত্র হইতে স্থানে স্থানে পাঠ করিয়] ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন £ 

তক্তি ঈশ্বরে পরমপ্রেমন্বরূপ এবং অমৃতন্বব্ূপ--ষ] লাভ ক'রে মানুষ সিদ্ধ 
হয়, অমৃতত্বলাঁভ করে ও তৃপ্ত হয়__যা পেলে আর কিছুই আকাজক্ষা করে না, 
কোন কিছুর জন্য শোক করে না, কারও প্রতি দ্বেষ করে না, অপর কোন 
বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই উত্সাহ 
বোধ করে নাযা! জেনে মানব মত্ত হয়, স্তব্ধ হয় ও আত্মারাম হয়। ২ 

গুরুদেব বলতেন, “এই জগতটা একট! মস্ত পাঁগলা-গারদ । এখানে সবাই 
পাগল, কেউ টাকার জন্য পাগল, কেউ মেয়েমান্থষের জন্য পাগল, কেউ 
নামঘশের জন্য পাঁগল, আর জনকতক ঈশ্বরের জন্য পাগল । অন্তান্য জিনিসের 
১. [87১0 229 90161 215 017.-্বাইবেল 
২ নারদতক্তিসুত্র, ১/২।৬ 


২০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জন্য পাগল না হয়ে ঈশ্বরের জন্ত পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন 
পরশমণি । তার স্পর্শে মানুষ এক মুহুর্তে সোন। হয়ে যায়; আকারট। যেমন 
তেমনি থাকে বটে, কিন্ত প্রকৃতি বদলে যায়__মাছষের ররর 
তার দ্বারী কারও অনিষ্ট করা ৫ করা যেতে পারে না, কিংবা কোন অন্তাগ্ন কর্ম হতে 
পারে না।, 

“ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কেউ কাদে, কেউ হাসে, কেউ গায়, কেউ 
নাচে, কেউ কেউ অদ্ভুত বিষয় সব বলে। কিন্তু সকলেই সেই এক ঈশ্বরেরই 
কথা কয় ।১, | 

মহাপুরুষের] ধর্মপ্রচার ক'রে যান, কিন্তু যান, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় 
অবতারের ধর্ম দিতে পারেন। তারা কটাক্ষে ব! স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে 
ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন । গ্রী্টধর্মে একেই পবিভ্রাত্মার (73015 
01095 ) শক্তি বলেছে- এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই *হস্ত-ম্পর্শের (70755 
191715-01 0£ 15905 ) কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে । আচাধ (গ্রাষ্ট) 
প্রকৃতপক্ষেই শিষ্তগণের ভিতর শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। একেই গুরু- 
পরম্পরাগত শক্তি” বলে। এই যথার্থ ব্যাপটিজম্ই (739101520- দীক্ষ1 ) 
অনাদ্দিকাল থেকে জগতে চলে আনছে। 

ভক্তিকে কোন বাসনাপুরণের সহায়রূপে গ্রহণ করতে পারা যায় না, 
কারণ তক্তিই ক্তিই সমুদয় বাসনা- নিরোধের কারণম্বরূপ।” নারদ ভক্তির এই 
লক্ষণপুলি দিয়েছেন, “যখন সমুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য ও সমুদয় ক্রিয়া তার 
প্রতি অপিত হয় এবং ক্ষণকাঁলের নিমিত্ত তাকে বিস্বৃত হু'লে হৃদয়ে পরম 
ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তখনই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়েছে, বুঝতে হবে ।১ 
পূর্বোক্ত ভক্তিই প্রেমের সর্বোচ্চ অবস্থা । কারণ অন্যান্য সাধারণ প্রেমে 
প্রেমিক প্রেমাম্পর্দের কাছ থেকে প্রতিদান চায়, কিন্তু ভক্ত এই প্রেমে কেবল 
তার হ্থখে সখী হয়ে থাকে 1২ 


১ তুলনীয় £ কচিদ্রদন্তাচতচিন্তয়। কচিদ্বসস্তি নন্দান্ত বদন্ত/লৌকি কঃ | 
নৃত্যন্তি গায়ন্তানুশীলয়ন্তাজং ভবন্তি তুধীং পরমেতা নিবু তাঃ ॥ 
__শ্রীমন্তাগবত, ১১।৩।৩২ 








২ ও ন! ন কাময়মানা নিরোধরূপাঁং ।_নারদভত্তিহুত্র, ১, ৭ 
৩ ও নারদন্ত তদপিতাখিলাচ।র ত৷ তদ্বিম্মরণে পরমব্যাকুলতেতি ।- তী, ৩, ১৯ 
৪ ও নাস্ত্যেব তল্মিন্‌ তংস্খন্খিত্বম 1 খ্রীঃ ৩ ২৪ 


দেববাণী ২৯৭ 


প্রকৃত ভক্তিলীভ হ'লে যে সবকিছু ত্যাগ হয়-_বলা হয়েছে, তার 
তাতপর্য_ভক্তের সমুদয় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম ত্যাগ হয়ে যায় ।, 

“যখন অন্য সব ত্যাগ করে চিত্ত ঈশ্বরের দিকে যাঁয়, তাঁর শরণাগত 
হয়, তার বিরোধী সমুদয় বিষয়ে উদাসীন হয়, ও তখনই বুঝতে হবে, থার্থ 
ভক্তিলাভ হ'তে চলেছে ।+ 

'যতদিন না ভক্তিতে দৃঢপ্রতিঠিত হচ্ছ, ততদিন শীস্্রবিবি মেনে চলতে 
হবে ।,২ 

যতদিন না তোমার চিত্তের এতদূর দৃঢ়ত। হচ্ছে যে, শাস্্বিধি প্রতিপালন 
না করলেও তোমার হৃদয়ের যথার্থ ভক্তিভাব নষ্ট হয় না, ততদিন এগুলি 
মেনে চল, কিন্তু তারপর তুমি শাস্ত্রের পারে চলে যাঁও। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ 
মেনে চলাই জীবনের চরম উদ্দেশ্ট নয়। আধ্যাত্মিক সত্যের একমাত্র 
প্রমাণ প্রতাক্ষ করা। প্রত্যেককে নিজে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখতে 
হবে। যদি কোন ধর্মীচার্য বলেন, আমি এই সত্য দর্শন করেছি, কিন্ত 
তোমরা কোনকাঁলে পারবে না, তীর কথায় বিশ্বাস ক'রে নাঃ কিন্ত ষিনি 
বলেন, তোমরাও চে করলে দর্শন করতে পারো, কেবল তীর কথায় বিশ্বাস 
করবে । জগতের সকল যুগের সকল দেশের সকল শাস্ত্র সকল সত্যই বেদ । 
কারণ এই-সব সত্য প্রত্যক্ষ করতে হয়, আর যে-কোন মানুষই এ-সব সত্য 
আবিষ্ার করতে পারে। 

যখন ভক্তিহ্থধের কিরণে দিগন্ত প্রথম উদ্ভাদিত হয়ে ওঠে, তখন আমর 
সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত তাকে বিস্বৃত হলে 
অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি । 

ঈশ্বর ও তীর প্রতি তোমার ভক্তি-_-এ ছুয়ের মাঝখানে যেন আর কিছু 
ন] বাধ! হয়ে দাড়ায় । ত্ীকে ভক্তি কর, তার প্রতি অনুরাগী হও, তাকে 
ভালোবাসো, জগতের লোক যে ষ! বলে বলুক, গ্রাহ ক'রো না। প্রেমভক্তি 
তিন প্রকারত-_ প্রথম প্রকারে দাবির ভাব, নিজে কিছু দেয় না; দ্বিতীয় 


সপ 


১ ওঁ নিরোধস্ত লোকবেদব্যাপারসন্গ্যাদঃ | 
ও তন্মিন অনগ্যতা। তদ্বিরোধিষু উদাসীনতা ।-__-এ, ২, ৮-৯ 


২ গু ভবতু নিশ্চয়দার্যাদুধব ₹ শাস্ত্ররক্ষণম্‌।_এ ২, ১২ 
৩ সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা 


২০৮ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রকারে বিনিময়ের ভাব থাকে তৃতীয় প্রকারে প্রতিদানের কোন চিন্তা 
নেই। যেন আলোর প্রতি পতন্দের ভালবাসা-_পুড়ে মরবে, তবু ভালবাসতে 
ছাড়বে না । 

“এই ভক্তি_-কর্ম, জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।”১ 

কর্মের দার কর্মকর্তার নিজেরই চিত্তশুদ্ধি হয়, তার দ্বারা অপরের কোন 
উপকার হয় না। কর্ম দ্বারা আমাদের নিজেদের সমস্ত সমাধান করতে হবে, 
মহাপুরুষের! কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে দেন মাত্র 0 যা চিন্তা কর, তাই 
হয়ে ষাও-_“যাদৃশী ভাঁবনা যশ্ত সি্ির্ভবতি তাদৃশী। যীশুর উপর যদি 
তুমি তোমার ভার দাও, তা হ'লে তোমায় সদা সর্বদ] তাঁকে চিন্তা করতে 
হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তন্ভাবাঁপন্ন হয়ে যাঁবে, তুমি তাকে ভালবাসবে । 
এইরূপ সদ] সর্বদা ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম 

“পরা ভক্তি ও পরা! বিদ্যা এক জিনিস ।, 

তবে ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেবল নানা মত-মতাস্তরের আলোচনা করলে চলবে 
না। তীকে ভালবাসতে হবে এবং সাধন করতে হবে । সংসার ও সাংসারিক 
বিষয় সব ত্যাগ কর, বিশেষতঃ যতদিন “চারাগাছ”_মন শক্ত ন] হয়। 

বারাত্র ঈশ্বরচিত্তা কর এবং যতদুর সম্ভব অন্য বিষয়ের চিন্ত। ছেড়ে দাও। 
দৈনন্দিন « প্রয়োজনীয় চিন্তাগুলি সবই. বই ঈশ্বর-ভাবিত গাবিত হয়ে কর! যেতে পারে । 
. “শয়নে প্রণামজ্ঞাঁন, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
আহার কর মনে কর, আঁহুতি দিই শ্টামা মারে ।, 

সকল কার্ধে, সকল বস্ততে তাকে দর্শন কর। অপরের সঙ্গে ঈশ্বরবিষয়ে 
আলাপ কর। এতে আমাদের সাধনপথে খুব সাহায্য হয়ে থাকে ১ 

ভগবানের অথবা তার যোগ্যতম সম্ভান যে-সব মহাঁপুরুষ-_তাদের 
ক্পালীভ কর।২ এই ছটিই হচ্ছে ভগবান্লাঁভের প্রধান উপায় । 

এই-সকল মহাপুরুষের সঙ্গলাঁভ হওয়া বড়ই কঠিন, পাঁচ মিনিট কাঁল 
তাঁদের সঙ্গলাভ করলে সারাটা! জীবন বদলে যায়। আর যদি সত্যসত্য 





১ ও সাতু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোহপ্যধিকতরা | নারদভক্তিনুত্র, ৪, ২৫ 
২ গু মুখ্যতন্ত মহত্কৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা |, «, ৩৮ 
৩ ও মহৎস্স্ত ছরলভোহগম্যোহমোঘশ্চ 1, ৫১ ৩৯ 


দেববাণী ৩৯ 


প্রাণে প্রাণে এই মহাপুরুষ-সঙ্গ চাও, তবে তোমার কোন-না-কোন মহাপুরুষের 
সঙ্গলাভ হবেই হবে। 

এই ভক্তের] যেখানে থাকেন, সেই স্থান তীর্ঘন্বরূপ হয়ে যায় ; তারা যা 
বলেন, তাই শাস্ত্রত্বরূপ ; তারা যে কোন কার্ধ করেন, তাই সৎকর্ম; এমনি 
তাদের মাহাত্ম্য | তাঁর! যে স্থানে বাস করেছেন, সেই স্থান তাদের দেহনি:্যত 
পবিজ্র শক্তি-স্পন্দনে পূর্ণ হয়ে যায় $ যার সেখানে যায়, তারাই এই স্পন্দন 
অন্কভব করে ; তাতে তাদেরও ভিতরে পবিভ্রভাবের সঞ্চার হ'তে থাকে । 

“এইরূপ ভক্তগণের ভিতর জাতি, বিছ্যা, রূপ, কুল, ধন এ ভেদে 
নাই। যেহেতু তার! তার ।”২ 
). (সৎসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায়। হী লোকদের 
সুঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে । “আমি, আমার” এই 
ভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। জগতে ধার “আমার” বলতে কিছুই নেই, তগ্রবান্‌ 
তারই কাছে আসেন। সব্‌ রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল 7) আলন্ত 
ত্যাগ কর। গ কর। 'আমার কি হবে ?__এরপ ভাবন! একেবারে তেবো না তি তুমি 
যে-সব কাজ করেছ, তার ফলাফল দেখবার জন্য ফিরেও চেও না। ভগবানে 
সব সমর্পণ ক'রে কর্ম ক'রে যাঁও, কিন্তু ফলাফলের চিন্ত1 একেবারে ক'রো না ।৩ 
যখন সব মনপ্রাণ এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভগবানের দিকে যায়, যখন টাকাকড়ি 
বা নামযশ খুঁজে বেড়াবাঁর সময় থাঁকে না, ভগবান্‌ ছাড়। অন্য কিছু চিন্তা 
করবার অবসর থাকে না, তখনই হৃদয়ে সেই অপার অপূর্ব প্রেমানন্দের উদয় 
হবে। বাঁসনাগুলো। তো শুধু কাচের পুঁতির মতে। অপার জিনিস) 

(প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহৈতুকী, “এতে কোন কামনা নেই, এটি নিত্য 
নৃতন ও প্রতিক্ষণ বাড়তে থাকে» এটি সুক্ম অনুভবন্বরূপ। অনুভবের দ্বারাই 
একে বুঝতে হয়, ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো যায় না।) 


শী শি ৭০ ৮ পোপ টপস, 


১ গু তীর্থাকুর্বস্তি তীর্থানি, হকর্মীকুর্বস্তি কর্মাণি, সচ্ছাস্্রীকুর্বস্তি শাস্ত্রাণি ॥ 
ওঁ তম্ময়াঃ ।--&, ৯৬৯-৭* 
২ ওগুঁনাত্তি তেষু জাতিবিদ্যারপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ | 
ও যতভ্তদীয়াঃ ।-_উ, ৯।৭২-৭৩ 
৩ নারদভক্তিস্ব্র, ৬।৪ ৩-৪৪ 
৪ ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিষ্নং হুঙ্গ্মতরমনূভবরূপম্‌ ।--এ, ৭৫৪ 


৪-১৪ 


২১০ ্বামীজীর্ব বাণী ও রচন। 


“ভক্তিই সব চেয়ে সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন যুক্তিতর্কের 
অপেক্ষা নেই ; ভক্তি স্বতঃপ্রমাণ, এতে আর অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা 
নেই।”১ কোন বিষয়কে আমাদের মনের দ্বার! সীমাবদ্ধ করাকে যুক্তি বলে। 
আমরা ঘেন ( মনরূপ ) জাল ফেলে কোন বস্তকে ধরে বলিঃ এই বিষয়ট। 
প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমর! কখনও জাল দিয়ে ধরতে পারব না-_ 
কোন কালেও নয়। 

ভক্তি নিরপেক্ষ হওয়] চাই। এমন কি, আমর যখন প্রেমের অযোগ্য 
কোন বস্ত বা ব্যক্তিকে ভালবাসি, তখনও তা৷ প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত আনন্দের 
খেল] । প্রেমকে যেরূপেই ব্যবহার করি না কেন, শক্তি সেই একই | “প্রেমের 
প্রকৃত ভাব শাস্তি ও আনন্দ ।”২ 7. 

হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুম্বন করে, তখন সে ভালবাসা ছাড় আর 
সব ভুলে যায়। (অহংটাকে একেবারে নাঁশ ক'রে ফেলে! । কাম ক্রোধ 
ত্যাগ কর-_ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ কর। '“নাহং নাহং, তু তু" পুরাতন 
মানুষটা একেবারে চলে গেছে, কেবল একমাত্র তুমিই আছ। “আমি--তুমি?। 
কারও নিন্দা করো না। যদি ছুঃখ বিপদ আসে জেনো ইশ্বর তোমার 
সঙ্গে খেল! করছেন, আর এইটি জেনে পরম আনন্দিত, হট 

ভক্তি বা প্রেম দেশকাঁলের অতীত, উহ! পূর্ণন্বরূপ, নিরপেক্ষ । 


মঙ্গলবার, ২৫শে জুন 

যখনই কোন স্থখভোগ করবে, তারপর দুঃখ আসবেই আসবে-_-এই ছুঃখ 
তখন তখনই আসতে পারে, অথবা খুব বিলম্বে আসতে পারে। যে 
আত্মা যত উন্নত, তার স্থখের পর ছুংখ তত শীদ্ব আসবে । আমরা যা চাই, 
তা সথখও নয়ঃ ছুঃখও নয়। এ উভয়ই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়।; 
উ্ভয়ই শিক শিকল-_একটা! | লোহার শিকল, অপরটা পোনার সোনার্‌, শিকল) 


০০ শা আসক ৯৮ ০৫ আপস আজ পট 


উয্নের পশ্চাতেই ও আত্ম! রয়েছেন-_তীতে সখ হৃখও ৪ নেই, । ছুঃ ঃখও ৪ নেই। স্ুখ- 


দুঃখ উভয়ই অবস্থাবিশেষ, আর 1 অবস্থামাত্রেই সং সদা | পরিবর্তনশীল। কিন্তু 
১ নত অন্যন্মাৎ সৌলভ্যং ভক্ত । 
ও প্রসাণান্তরস্তানপেক্ত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ এ, ৮1৫৮-৫৭ 


২ ও শাস্তিযাপাৎ পরমানন্পরাপাচ্চ ।- এ, ৮৬, 


দ্বেববাণী ২১১ 


আত্মা আনন্দম্বরূপ, অপরিণামী, শানস্তিত্বরপ। আমাদের আত্মাকে যে লাঁভ 
করতে হবে তা নয়; আমরা আত্মাকে পেয়েই আছি, কেবল তার উপর যে 
ময়ল! পড়েছে, সেটি ধুয়ে ফেলে তাঁকে দর্শন কর। 

এই আতত্মন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই আমরা জগৎকে ঠিক ঠিক 
ভালবাসতে পারব । খুব উচ্চভাবে প্রতিষ্ঠিত হও; আমি যে সেই অনস্ত 
আত্মস্বরূপ--এই জেনে আমাদের জগং-প্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শাস্তভাবে 
দৃষ্টিপাত করতে হবে। (এই. জগংটা একটি ছোট শিশুর খেলার মতে!) 
আমর! ষখন তা! জানি, তখন জগতে যাই হোক না কেন, , কিছুতেই আমাদের 
চঞ্চল করতে পাঁরবে না। যদি প্রশংসা পেলে যমন উৎফুল্ল হয়, তবে নিন্দায় 
নিশ্চয় বিষণ হবে। ইন্ড্রিয়ের, এমন কি মনেরও সমুদয় স্থখ অনিত্য ; কিন্ত 
আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ স্থথ রয়েছে, যে সখ কোন কিছুর উপর 
নির্ভর করে না। এ স্থখ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত সুখ, এ সুখ আনন্দন্বরূপ। স্থখের 
জগ্ত বাইরের বস্তর উপর নির্ভর ন। ক'রে যত ভিতরের উপর নির্ভর ক'রব-_ 
যতই আমরা “অস্তঃস্থখ, অন্তরারাম' হবো, আমরা ততই আধ্যাত্মিক হবো। 
এই আত্মানন্দকেই ধর্ম বল! হয়।) 

অন্তর্জগৎ, যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জগতের চেয়ে অনস্তগুণে বড়। 
বহির্জগৎট1 সেই সত্য অন্তর্জগতের ছায়াময় প্রক্ষেপমাত্র। এই জগৎটা সত্যও 
নয়, মিথ্যাঁও নয়, এট] সত্যের ছাঁয়ামাত্র । -কবি বলেছেন, “কল্পনা সত্যের 
সোনালী ছায়া ।, 

আমর যখন হ্যঙ্ির,মধ্যে প্রবেশ করি, তখনই তা আমাদের পক্ষে সজীব 
হয়ে ওঠে । আমাদের বাদ দিলে জগৎটা অচেতন, মৃত, জড়পদার্থ মাত্র । 
আমরাই জগতের পদ্দার্থসমূহকে জীবন দান করছি, কিন্তু আবার মূর্থের মতে! 
এ কথা তুলে গিয়ে কখনও তা থেকে ভয় পাচ্ছি, কখনও আবার তাই ভোগ 
করতে যাচ্ছি। 

সেই মেছুনীদের মতো হয়ো না। কয়েকজন মেছুনী আধঘচুবড়ি মাথায় 
ক'রে বাজার থেকে বাঁড়ি ফিরছিল-_এমন সময় খুব ঝড়বৃষ্টি এলো। তার! 
বাড়ি যেতে না পেরে পথে তাদের এক আলাপী মালিনীর বাগানবাড়িতে 
আশ্রয় নিলে । মালিনী রাত্রে তাঁদের যে ঘরে শুতে দিলে, তার ঠিক পাশেই 
ফুলের বাগান। হাওয়াতে বাগানের স্বন্দর স্ন্দর ফুলের গন্ধ তার্দের নাকে 


২১২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আসতে লাগলো-_-সেই গন্ধ তাদের এত অসহা বোঁধ হ'তে লাগলো ষে, তাঁর। 
কোনমতে ঘুমাতে পারে না। শেষে তাদের মধ্যে একজন বললে, “দেখ, 
আমাদের আষচ্বড়িগুলোতে জল ছড়িয়ে দিয়ে মাথার কাছে রেখে দেওয়া 
যাক।” তাই করাতে ষখন নাঁকের কাঁছে সেই আষচুবড়ির গন্ধ আসতে 
লাগলো, তখন তারা আরামে নাক ভাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো । 

এই সংসারট1 আধচুবড়ির মতো-_আমরা যেন স্থখভোগের জন্য ওর উপর 
নির্ভর না করি; যাঁরা করে, তারা তামসগ্রকৃতি বা বদ্ধজীব। তারপর 
আবার রাঁজসপ্রকৃতির লৌক আছে, তাঁদের অহংট1 খুব প্রবল, তার। সদাই 
“আমি, আমি” বলে থাকে । তারা কখন কখন সৎকার্য ক'রে থাকে, চেষ্টা 
করলে তারা ধাম্িক হতে পারে। কিন্তু সাত্বিক প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ_-তারা 
সদাই অন্তমুখ-_তারা সদাই আত্মনিষ্ঠ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই সত্ব, রজঃ 
ও তমোগুণ আছে; এক এক সময় মান্ছষে এক এক গুণের প্রাধান্য হয় মাত্র । 

স্থষ্ট্ি মানে একট] কিছু নির্মাণ বা তৈরি কর! নয়, স্য্টি মানে__যে সাম্য- 
ভাব নষ্ট হয়ে গেছে, সেইটাকে আবার ফিরে পাঁবাঁর চেষ্টা, যেমন একটা 
শোলাঁর ছিপি (০০11) যদি টুকরে| টুকরে। ক'রে জলের নীচে ফেলে দেওয়া 
ষায়, তা হ'লে সেগুলো যেমন আলাদ1 আলাদা বা একসঙ্গে কতকগুলো 
মিলে জলের উপরে ভেসে ওঠবার চেষ্টা করে, সেই ক্কম। যেখানে জীবন, 
যেখানে জগৎ সেখানে কিছু না! কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অশুভ থাঁকবেই 
থাকবে। একটুখানি অশ্তভ থেকেই জগতের স্থন্ট হয়েছে । জগতে যে কিছু 
কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল ; কারণ সাম্যভাৰ এলে এই জগৎই নষ্ট হয়ে 
যাবে । স্ম্য ও বিনাশ যে এক কথা । যতদিন এই জগত চলছে, ততদিন 
সঙ্গে সঙ্গে ভাঁল-মন্দও চলবে ; কিন্ত যখন আমর] জগৎকে অতিক্রম করি, 
তখন ভাল-মন্দ ছুয়েরই পাঁরে চলে যাই-_-পরমানন্দ লাভ করি । 

জগতে ছুঃখবিরহিত সখ, অসুরভবির্হিত শুভ-_কখন্র পাবার সম্ভাব্না নেই,) 
কারণ জীবুবে্র অর্থই হচ্ছে বিনষ্ট সাম্যভাব। আমাদের চাই মুক্তি) জীবন 
স্থখ ব] শুভ-_-এ সবের কোনটাই নয়। স্যস্তিপ্রবাহ অনস্তকাঁল ধরে চলেছে-_ 
তার আদিও নেই, অস্তও নেই, যেন একটা অগাঁধ হ্রদের উপরকার সদা- 
গতিশীল তরঙ্গ । এ হ্রদের এমন সব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা 
এখনও পৌছতে পারিনি এবং আর কতকগুলি জায়গা আছে, যেখানে সাম্য- 
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ভাব পুনঃস্থাপিত হয়েছে-_-কিস্ত উপরের তরঙ্গ সর্বদাই চলেছে, সেখানে 
অনস্তকাল ধরে এঁ সাম্যাবস্থালাভের চেষ্টা চলেছে। জীবন ও মৃত্যু একটা 
ব্যা্ারেরই বিভিন্ন নামমাত্র, একুই মুন্রার এপিঠ ওপিঠ। উত্য়ই মায়া-_ 
এ অবস্থাটা পরিক্ষার ক'রে বোঝাবার জো নেই-_-এক সময়ে বাঁচবার চেষ্টা 
হচ্ছে, আবার পরমুহুর্তে বিনাঁশ বা মৃত্যুর চেষ্টা। আমাদের যথার্থ স্বরূপ 
আত্মা এ ছুয়েরই পারে। আমরা যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ক্বীকার করি, তা 
আরকিছু নয়, তা প্ররুতপক্ষে সেই আত্মাই-__-যা! থেকে আমরা নিজেদের পৃথক 
ক'রে ফেলেছি, আর আমাদের থেকে পুৃথকু ব'লে উপাসনা! করছি! কিন্ত 
সেই উপাস্ত চিরকালই আমাদের প্ররূত আত্মা, একুও একমাত ইশ্বর, ধিনি_ 
পরমা । 
সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা! ফিরে পেতে গেলে আমাদের প্রথমে তম:কে বার্থ 

করতে হবে রজঃ দ্বারা, পরে রজঃকে জয় করতে হবে সত্ব ঘারা। সত্ব অর্থে 
সেই স্থর ধীর প্রশাস্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শেষে অন্যান্ত 
ভাব একেবারে চলে যাবে। বন্ধন ছি'ড়ে ফেলে দাও, মুক্ত হও, যথার্থ 
শ্বরতনয়' হও, তবেই যীশুর মতো পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও_ঈশ্বর 

ল্‌্তে অনস্ত শৃক্তি, অনুস্ত বীর্ষ বুঝায় । ছুর্বলতা- দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি 
তুমি মুক্তত্বভাঁব হও, তবেই তুমি কেবল আত্ম! মাত্র; যদি মুক্তন্বভাব হও, 
তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত ; যদি তিনি মুক্তত্বভাব হন, তবেই ব'লব 
_ ঈশ্বর যথার্থ আছেন । 

৫ শা নী 

_ জগত্টা আমার জন্য, আমি কখন জগতের জন্য নই। ভাল-মন্দ আমাদের 
দাঁসম্বরূপ, আমর। কখনও তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব উন্নতি করা নয়, 
বরং যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাক]; মাহুষের স্বভাব মন্দ ত্যাগ 
ক'রে ভালট। পাবার চেষ্টা করা । আর দেবতার শ্বভাব__ভালমন্দ কিছুর 
জন্য চেষ্টা থাকবে না--পর্বদ সর্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাক1। আমাদের 
দেবতা হ'তে হবে । হুদয়টাকে সমুদ্রের মতো! মৃহান্‌ ক'রে ফেলে! ; সাংসারিক 
তুচ্ছতার পারে চলে যাও; এমন কি অশুভ এলেও আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যাও; 
জগৎটাকে একট। ছবির মতো দেখ; এইটি জেনে রাখো! ঘে, জগতে কোন 
কিছুই তোমায় বিচলিত করতে পারে না) আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য 
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উপভোগ কর। জুগতের সুখ কি রকম জানে! ? যেমন ছোট ছোট ছেলের 
খেলা, করতে করতে কাদার মধ্য. থেকে, কাচের পুতি কুড়িয়ে-প্রেয়েছে। 
জগতের স্থথছুঃখের উপর শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, ভাল-মন্দ উভয়কেই সমান 
ব'লে দ্বেখ--উভয়ই ভগবানের খেল! ; সুতরাং ভালমন্দ, সথখছুঃখ*-সবেতেই 
আনন্দ কর। 
সং সং গং 

(আমার গুরুদেব বলতেন, “সবই নারায়ণ বটে, কিস্তু বাঘ-নারাঁয়ণের কাছ 
থেকে সরে থাঁকতে হয়। সব জলই নারায়ণ বটে, তবে ময়লা জল খাওয়] 
যায় না।; 

'গগনময় থালে রবিচন্ত্র-দীপক জ্বলে'__অন্য মন্দিরের আর কি দরকার ? 
সব চক্ষু তোমার চক্ষু, অথচ তোমার চক্ষু নেই; সব হস্ত তোমার হস্ত, অথচ 
তোঁমার হস্ত নেই ।, 

কিছ পাবার চেষ্টা ক'রো না, কিছু এড়াবার_ চেষ্টাও ক'রো। মা_যা কিছু 
আসে গ্রহণ কর, যদৃচ্ছালাভসন্ত্ট হও। কোন. কিছুতে, বিচলিত ন! 
হওয়াই মুক্তি বা স্বাধীনত। কেবল সহা ক'রে গেলে হবে না, একেবারে 
অনাসক্ত হও) সেই ষাঁড়ের গল্পটি মনে রেখে] । 

একট মশ1! অনেকক্ষণ ধরে একটা ষাঁড়ের শিডে বসেছিল- অনেকক্ষণ 
বসবার পর তাঁর বিবেকবুদ্ধি জেগে উঠল; হয়তো ষাঁড়ের শিডে বসে 
থাকার দরুন তার বড় কষ্ট হচ্ছে--এই মনে করে সে যাঁড়কে সম্বোধন 
ক'রে বলতে লাগল, “ভাই ষাঁড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার শিডের উপর বসে 
আছি, বৌধ হয় তোমার অস্থবিধে হচ্ছে, আমায় মাপ কর, এই আমি উড়ে 
যাচ্ছি।” ষাঁড় বললে, “না, না, তুমি সপরিবারে এসে আমার শিঙে বাস 
কর না_তাঁতে আমার কি এসে যায়?” 


বুধবার, ২৬শে জুন 

(যখন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তখনই আমরা সবচেয়ে ভাল কাজ 
করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাঁবে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করতে পানি) 
বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই এ-কথা জানেন । ঈশ্বরই একমাত্র 
যথার্থ কর্তা--তার কাছে হৃদয় খুলে দাও, নিজে নিজে কিছু করতে যেও না। 
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শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন, “ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন 1*--হে 
অজুন, ভ্রিলোকে আমার কর্তব্য ব'লে কিছুই নেই। তাঁর উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর কর, অম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হও, ত1 হলেই তোমার দ্বারা কিছু কাজ 
হবে। (যে-সব শক্তিতে কাজ হুয়, সেগুলি তো আর আঁমর! দেখতে পাই 
না, আমরা কেবল তাদের ফলট] দেখতে পাই মাত্র। অহংকে সরিয়ে দাও, 
নাশ ক'রে ফেলো, ভুলে যাঁও ; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন-_ 
এ তো তাঁরই কাঁজ। আমাদের আর কিছু করতে হবে না-- কেবল সরে 
ধাঁড়াতে হবে, তাঁকে কাজ করতে দিতে হবে। আমরা যত সরে যাব, ততই 
ঈশ্বর আমাদের ভিতর আসবেন । “কাঁচা আমিটাঁকে দূর ক'রে দাঁও। 
কেবল "পাকা আমি'টাই থাক ।। 

(আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তারই ফলম্বরূপ। স্থৃতরাং 
তোমরা কি চিস্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো । বাক্য তো গৌণ 
জিনিস। চিন্তাগুলিই বহুকালস্থায়ী,। আর তাদের গতিও বহুদূরব্যাপী | 
আঁমরা যে কোন চিন্তা করি, তাঁতে আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে 
যায়; এইজন্য সাধুপুক্রষদের ঠাঁট্টায় বা গালাগাঁলিতে পর্যস্ত তাঁদের হৃদয়ের 
ভাঁলবাস1 ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তা আমাদের কল্যাণসাধনই 
করে) | 

কিছুই কামনা ক'রো না। ঈশ্বরের চিস্তা কর, কিন্তু কোন ফল-কামনা 
ক'রো না। ধার! কামনাশৃন্ত, তাদেরই কাজ ফলপ্রন্থ। ভিক্ষাজীবী 
সন্নযাসীরা লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্ম বহন ক'রে নিয়ে যান, কিন্ত তার] মনে 
করেন, আমর কিছুই করছি না। তারা কোনক্প দাবিদাওয়া করেন না, 
তাদের কাজ অজ্ঞাতপারেই হয়ে থাকে । যদি তারা ( এহিক ) জ্ঞান-বৃক্ষের 
ফল১ খান, তা হ'লে তো। তাদের অহঙ্কার এসে যাবে, আর যা কিছু 
লোককল্যাঁণ তাঁরা করবেন_-সব লোপ পেয়ে যাবে । যখনই আমরা “আমি, 
এই কথা বলি, তখনই আমরা আহাম্মক বনে যাই আর বলি, আমর! 
'জ্ঞান'লাভ করেছি, কিন্তু প্ররূতপক্ষে “চোখঢাঁকা বলদের মতো” আমরা 
ঘানিতেই ক্রমাগত ঘুরছি। ভগবান্‌ বেশ ভালভাবে আপনাকে লুকিয়ে 
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রেখেছেন, তাই তাঁর কাজও খুব ভাল। এইরূপ ধিনি আপনাকে সম্পূর্ণ 
লুকিয়ে রাখতে পারেন, তিনি সবচেয়ে বেশী কাঁজ করতে পারেন। নিজেকে 
জয় কর, তা৷ হলেই সমুদয় জগৎ তোমার পদতলে আসবে 

সত্বগুণে অবস্থিত হ'লে আমরা সকল বস্তর আসল ম্বরূপ*দেখতে পাই, 
তখন আমর] পঞ্চেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির অতীত দেশে চলে ষাই। অহংই সেই 
বজদৃঢ় প্রাচীর, ষা আমাদের বন্ধ ক'রে রেখেছে-_সত্যের মুক্ত বাতাসে যেতে 
দিচ্ছে না--সকল বিষয়েই, সকল কাজেই “আমি, আমার এই ভাঁব মনে এনে 
দেয়__ আমর] ভাবি, আমি অমুক কাজ করেছি, তমুক কাজ করেছি, ইত্যাদি । 
এই ক্ষত্র আমিত্বটাকে দূর ক'রে দাও, আমাদের মধ্যে এই যে অহংরূপ 
শয়তানি ভাব রয়েছে, তাঁকে একেবারে মেরে ফেলো৷। '“নাহং নাহং, তু তু” 
এই মন্ত্র উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাণে এটা অন্থভব কর, জীবনে এ ভাবটাকে 
নিয়ে এস। যতদিন না এই অহংভাবগঠিত জগতটাকে ত্যাগ করতে পারছি, 
ততদিন আমরা কখনই স্বর্ণরাঁজ্যে প্রবেশ করতে পারব না, কেউ কখনও 
পারেনি, আর পাঁরবেও না। সৃংজুরত্যাগ কর! মানে--এই “অহং্টাঁকে 
একেবারে সবলে যাওয়া, অহংটরার দিকে একেবারে খেয়াল না রাখা? দেহে 
বাস করা যেতে পারে, কিন্তু আমর! যেন দেহের না হয়ে যাই। এই দুষ্ট 
'আমিটাঁকে একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলতে হবে। লেকে যখন তোমায় মন্দ 
বলবে, তুমি তাদের আশীর্বাদ ক'রে! ভেবে দেখো, তার! তোমার কত. 
উপকার করছে; অনিষ্ট যদি কাঁরও হয়, তো৷ কেবল তার্দের নিজেদের হচ্ছে। 
এমুন জায়গায় য1৩, যেখানে লোকে তোমাকে ঘ্বুণ! করে ; তারা! তোমার 
অুহ্ংটাকে ৫মেরে মেরে তোমার ভেতর থেকে বার ক'রে দিক-তুমি তা_ 
হ'লে ভগবানের খুব কাছে অগ্রসর হবে। বানরী যেমন তার বাচ্চাকে 
আকড়ে ধরে থাকে, কিন্তু পরিশেষে বাধ্য হ'লে তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে 
তাকে পদদলিত করতেও পশ্চাৎপদ হয় না, সেইব্ূপ আমরাও সংসাঁরটাকে 
যতদিন পারি 'জাঁকড়ে ধরে থাকি, কিন্ত অবশেষে যখন তাকে পদদলিত 
করতে বাধ্য হই, তখনই আমর! ঈশ্বরের কাছে যাবার অধিকারী হই। 
হ্যায়ধর্মের জন্য যর্দি অপরের অত্যাচার সহা করতে হয় তো আমরা ধন্য; 
যদি আমরা লিখতে পড়তে না জানি তো আমর! ধন্য ; আমাদের ঈশ্বরের 
কাছ থেকে তফাত করবার জিনিস অনেক কমে গেল । 
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(ভোগ হচ্ছে জক্ষফণা সাঁপ_-তাঁকে আমাদের পদদলিত করতে হবে । 
আমর] এই ভোগ ত্যাগ ক'রে অগ্রসর হ'তে থাকি কিছুই না পেয়ে হয়তো 
আমারা নৈরাশ্তে অবসন্ন হই। কিন্ত লেগে থাকো, লেগে থাকো- কখনই 
ছেড়ে! না। এই সংসারটা একটা অস্থরের মতো। এ সংসার হেন একটু! 
বাজা- আমাদের ক্র “অহংঃ যেন, তার রাজা । তাকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় 
হয়ে দাড়াও । কামুকাঞ্চম, নামযশ ত্যাগ করে দৃঢ়ভাবে স্শ্বরকে ধরে 
থাকো অবশেষে আমরা! সুখে দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীনতা লাভ ক'রব। ইন্রিয়- 


পপ পিন 


চরিতার্থতাই হুখ__এ ধারণ একেবারে জড়বাদী। ওতে এক কণাও ষথার্থ 
স্বথ নেই; ষা কিছু সুখ, তা সেই প্ররুত আনন্দের প্রতিবিস্বমাত্র ) 

ধারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তারা তথাকথিত কর্মীদের চেয়ে 
জগতের জন্য অনেক বেশী কাজ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছে, 
এমন একজন লোক হাজার ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কাজ করে। 
চিত্রশুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভিতর জোর আসে। 

পন্মের মতো! হও । পদ্ম এক জায়গাতেই থাকে, কিন্ত যখন ফুটে ওঠে, 
তখন চারদিক থেকে মৌমাছি আপনি এসে জোটে । 

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রারামরুষ্জের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। 
শ্ররামরুষ্ণদেব্‌ জগতের ভিতর পাপ বা অণু দেখতে পেতেন না--তিনি 
জগতে কিছু মন্দ দেখতে পেতেন না. কাজেই দেই মন্দ দুর. করবার জন্ম চেষ্টা 
করারও কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। আর কেশবচন্দ্র একজন মন্ত 
নৈতিক সংস্কারক, নেতা এবং ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্ষসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । 
হাদশবর্ষ পরে এই শাস্তপ্রকৃতি দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র 
জগতের ভাবরাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়ে গেছেন। এই-সকল নীরব 
মহাপুরুষ বাস্তবিক মহাশক্তির আঁধার-_তীর! প্রেমে তন্ময় হয়ে জীবন-যাপন 
ক'রে ভব-রঙ্গমঞ্চ হ'তে সরে যান । তার! কখন “আমি, আমার” বলেন না। 
তারা নিজেদের ঈশ্বরের যন্ন্বক্ূপ জ্ঞান করেই ধন্য মনে করেন। এরূপ 
ব্যক্তিগণই খ্রীষ্ট ও বুদ্ধদকলের নির্মাতা । তাঁরা সদাই ইশ্বরের সঙ্গে 
সম্পূর্ণভাবে তাদাত্ম্য লাভ করেন, এই বাস্তব জগৎ থেকে বহুদূরে এক 
ভাবজগতে বাস করেন। তাঁর! কিছুই চাঁন না এবং জ্ঞাতসারে কিছু করেনও 
না। তারাই প্ররুতপক্ষে জগতের সর্বপ্রকার উচ্চভাবের প্রেরকম্ব্ূপ-_তার] 
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জীবন্মক্ত, একেবারে অহংশৃন্ত । তাদের ক্ষুত্র অহংজ্ঞান একেবারে উড়ে গেছে, 
কোন আকাঁজ্ষা একেবারেই নেই। তাদের ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, তারা 
শুধুই তত্বম্বরূপ। 


বৃহস্পতিবার, ২৭শে জুন 

(শ্বামীজী অদ্য বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট লইয়। আদিলেন এবং পুনর্বার 
জনের গ্রন্থ পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । ) 

ষীশুখ্রীষ্ট যে শান্তিদাত। পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, মহম্মদ আপনাকে 
সেই 'শীস্তিদীতা” বলে দাবি করতেন । তাঁর মতে-__যীন্ুত্ীষ্টের অলৌকিক 
ভাবে জন্ম হয়েছিল, এ-কথা স্বীকাঁর করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। সকল 
যুগে, সকল দেশেই এইরূপ দাঁবি দেখতে পাওয়া যাঁয়। সকল মহামানব 
দাবি করেছেন, দেবতা থেকেই তাঁদের জন্ম । 

জান আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হ'তে পারি, কিন্ত তাঁকে 
কখন জানতে পারি না। জ্ঞান একট] নিম্নতর অবস্থামাত্র। তোমাদের 
বাইবেলেও আছে, আদম যখন 'জ্বানলাভ+ করলেন, তখনই তার পতন হ'ল। 
তার পূর্বে তিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ, পবিভ্রতা-্থবূপ, ঈশ্বরস্বরূপ ছিলেন। আমাদের 
মুখ আমাদের থেকে কিছু পৃথক্‌ পদার্থ নয়, কিন্তু আমরা কখন আসল 
মুখটা দেখতে পাই না, শুধু প্রতিবিষ্বটাই দেখতে পাই। আমর] নিজেরাই 
প্রেমম্বরূপ, কিন্তু ঘখন এ প্রেমসন্বন্ধে চিস্তা করতে যাই, তখনই দেখি-__ 
আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাতেই প্রমাণ হয় যে, 
জড়বস্ত চিন্তারই বহিঃপ্রকাঁশ। 

নিবৃত্তি-অর্থে সংসার থেকে সরে আসা'। হিন্দুদের পুরাঁণে আছে, প্রথম 
সুষ্ট চাঁরিজন খধিকে১ হংসরূপী ভগবান্‌ শিক্ষা দিয়েছিলেন_ সৃষ্টি প্রপঞ্চ 
গৌণমাত্র ১ সৃতরাঁং তাঁরা আর প্ররজ্গাস্থপ্টি করলেন না। এর তাৎপর্য এই 
যে, অভিব্যক্তির অর্থই অবনতি ; কারণ আত্মাকে অভিব্যস্ত করতে গেলে 
শব্দ ঘারা এ অভিব্যক্তি সাধিত হয়, আর "শব্ধ ভাঁবকে নষ্ট ক'রে ফেলে” ।২ 
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তা হলেও তত্ব জড়াবরণে আবৃত ন1 হয়ে থাকতে পারে না, যদিও আমর! 
জানি ষে অবশেষে এইরূপ আঁবরণের দিকে লক্ষ্য বাখতে রাখতে আমরা 
আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল বড় বড় আচার্ই একথা বোঁঝেন, 
আর সেইজন্তই অবতারের। পুনঃ পুনঃ এসে আমাদের মূল তত্টি বুঝিয়ে দিয়ে 
যান, আর সেইকালের উপযোগী তার একটি নৃতন আকার দিয়ে যান। 
আমার গুরুদেব বলতেন £ ধর্ম এক; সকল অবতাঁরকল্প পুরুষ একপ্রকার 
শিক্ষাই দিয়ে যাঁন, তবে সকলকেই সেই তত্বটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন 
আকার দিতে হয়। সেইজন্য তারা তাকে তার পুরাতন আকার থেকে 
তুলে নিয়ে একটি নৃতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন। যখন আমরা 
নামরূপ থেকে-_-বিশেষতঃ দেহ থেকে মুক্ত হই, যখন আমাদের ভালমন্দ কোন 
দেহের প্রয়োজন থাকে না, তখনই কেবল আমর] বন্ধন অতিক্রম করতে 
পারি। অনস্ত উন্নতি মানে অনস্তকাঁলের জন্য বন্ধন ; তাঁর চেয়ে সকল রকম 
আকারের ধ্বংসই বাঞ্চনীয় । সব রকম দেহ, এমন কি দেবদেহ থেকেও 
আমাদের মুক্তিলাভ করতে হবে। নঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্ত, সত্যবস্ত 
কখনও ছুটি থাকতে পারে না। একমাত্র আত্মাই আছেন, এবং “আমিই 
সেই? । 

মুক্তিলাভের সহায়ক বলেই শুভকর্মের যা মূল্য ; তার দ্বারা-_-যে কাঁজ 
করে তারই কল্যাঁণ হয়, অপর কাঁরও কিছু হয় না। 

৫ ৯ 

জ্ঞান মাঁনে- শ্রেণীবদ্ধ করা, কতকগুলি জিনিসকে এক শ্রেণীর ভিতর 
ফেলা । আমরা একই প্রকারের অনেকগুলি জিনিন দেখলাম- দেখে সেই 
সবগুলির একটা কোন নাম দিলাম, তাতেই আমাদের মন শাস্ত হ'ল। 
আমর! কেবল কতকগুলি “ঘটনা” বা “তথ্য, আবিষ্কার ক'রে থাকি, কিন্ত 
কেন সেগুলি ঘটছে, তা জানতে পারি না। অজ্ঞানের অন্ধকারেই আরও 
খানিকটা বেশী জায়গা! এক পাক ঘুরে এসে আমর] মনে করি, কিছু 
জ্বানলাভ করলাঁম। এই জগতে “কেন'র কোঁন উত্তর পাঁওয়া যেতে পারে 
না; কেন'র উত্তর পেতে হ'লে আমাদের ভগবানের কাছে যেতে হবে। 
'জ্ঞাতাকে কখন প্রকাশ কর! যায় না। এ ধেন এক টুকরে। হুনের সমুত্ডে 
পড়ে যাঁওয়া--যেই পণ্ড়ল, অমনি গলে সমুদ্রে মিশে গেল। 


২২০ জ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বৈষম্যই স্থট্ির মূল-_-এক-রসতা বা সমতাই ঈশ্বর । এই বৈষস্যভাবের 
পারে চলে যাঁও $ তা হলেই জীবন ও মৃত্যু ছুই-ই জয় করবে, এবং অনস্ত 
সমত্বে পৌঁছবে-_তখনই ব্রদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হবে, ব্রহ্বম্বর্ূপ হবে। মুক্তিলাভ 
কর, সে চেষ্টায় প্রাণ যায়, তাও শ্বীকার। একখান বইয়ের সঙ্গে তার 
পাতাগুলির যে সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে জন্মাস্তরের জীবনগুলিরও সেই সম্বন্ধ ) 
আমরা কিন্তু অপরিণামী, সাক্ষিত্বরূপ, আত্মন্বর্ূপ ; আঁর তাঁরই উপর 
জন্মাস্তরের ছায়! পড়ছে; যেমন একটা মশাল খুব জোরে জোরে ঘোরাতে 
থাকলে চোখে একটা বৃত্তের প্রতীতি হয়। আত্মাতেই সমস্ত ব্যক্তিত্বের 
সঙ্গতি; আর যেহেতু আত্মা অনস্ত, অপরিণাঁমী ও অচঞ্চল, সেহেতু আত্মা 
্রন্ষত্বূপ-_-পরমাত্বা। আত্মাকে জীবন বলতে পারা যায় না, কিন্তু তাই 
থেকে সমুদয় জীবন গঠিত হয়। একে স্থখ বল! যায় না, কিন্ত এই থেকেই 
স্থখের উৎপত্তি হয়। 

সী নং ঠা 

আজকাল জগতের লোক ভগবান্কে পরিত্যাগ করছে, কারণ তাদের 
ধারণা-_-জগতের যতদূর হুখন্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা উচিত, তা তিনি করছেন 
না; তাঁই লোঁকে বলে থাঁকে, “তীকে নিয়ে আমাদের লাভ কি? ঈশ্বরকে 
একজন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা ব'লে ভাবতে হবে নাকি? 

আমর! এইটুকু করতে পারি যে, আমাদের সব বাসনা, ঈর্ষা, ঘ্বণা, 
ভেদবুদ্ধি-_এই গুলিকে দূর ক'রে দিতে পারি। কাঁচা আমি'কে নষ্ট ক'রে 
ফেলতে হবে, মনকে মেরে ফেলতে হবে--এক-রকম মনে মনে আত্মহত্যা করা 
আর কি! শরীর ও মনকে পবিত্র ও স্থৃস্থ রাখো-_কিস্ত কেবল ঈশ্বরলাঁভ 
করবার যন্ত্রপে ; এটুকুই এদের একমীত্র যথার্থ প্রয়োজন । কেবল সত্যের 
জন্যই সত্যের অনুসন্ধান কর; তার দ্বারা আনন্দলাভ হবে, একথা ভেবো 
না। আনন্দ আপন। হ'তে আসতে পারে, কিন্তু তার জন্যই ষেন সত্যলাতে 
উৎসাহিত হয়ো না। ঈশ্বরলাভ ব্যতীত অন্ত কোন উদ্দেশ্য রেখে! না। 
সত্যলাভ করবার জন্য যদি নরকের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তাতেও পেছ-পা 
হয়ো না। 


দেববাণী ২২১ 


শুর্রবার, ২৮শে জুন 


(অগ্য সকলেই ম্বামীজীর সহিত বনভোজনে যাত্রা করিয়াছিলেন। 
যদিও স্বামীজী যেখানেই থাকিতেন, সেখানেই অবিরাম শিক্ষা দিতেন, 
অগ্যকাঁর উপদেশের কোন প্রকার “নোট? রাখ! হয় নাই ঃ তাই তিনি যাহা 
বলিয়াছিলেন, তাহার কিছুই লিপিবদ্ধতাঁবে নাই । তবে বাহির হইবার পূর্বে 
প্রাতরাশের সময় তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়াঁছিলেন £) 

সর্বপ্রকার অন্নের জন্য ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও-_অন্নই ব্রন্মশ্বরূপ ৷ 
তার সর্বব্যাপিনী শক্তিই আমাদের ব্যষ্টিশক্তিতে পরিণত হয়ে আমাদের 
সর্বপ্রকার কার্য করতে পাহাষ্য ক'রে থাকে । 


শনিবার, ২৯শে জুন 


( অগ্ধ স্বামীজী গীতা হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন । ) 
গীতায় 'হ্বধীকেশ” অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা (ইন্দরিয়যুক্ত ) জীবাত্মাগণের ঈশ্বর 
কৃষ্ণ__গুড়াকেশকে অর্থাৎ নিদ্রার অধীশ্বর ( অর্থাৎ নিদ্রাজয়ী ) অর্জুনকে 
উপদ্দেশ দিচ্ছেন । এই সংসারই ধের্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র । পঞ্চপাগডব ( অর্থাৎ 
ধর্ম) শত কৌরবের ( আমর] যে-সকল বিষয়ে আসক্ত এবং যাদের সঙ্গে 
আমাদের সতত বিরোধ তাদের ) সঙ্গে যুদ্ধ করছেন! পঞ্চপাগবের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বীর অর্জন ( অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জীবাত্মা) সেনাপতি । আমাদের সবচেয়ে 
আসক্তির বস্ত-_সমুদ্য় ইন্দ্িয়স্থখের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তাদের মেরে 
ফেলতে হবে। আমাদের নিঃসঙ্গ হয়ে দাড়িয়ে থাকতে হবে। আমরা 
বর্গস্ববূপ, আমাদের আর সমস্ত ভাঁবকে এই ভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে। 
(শ্রীকৃষ্ণ সব কাঁজই করেছিলেন, কিন্তু আসক্তিবঞ্জিত হয়ে। তিনি সংসারে 
ছিলেন বটে, কিন্ত কখন সংসারের হয়ে যাননি। সকল কাজ কর, কিন্ত 
অনাঁসক্ত হয়ে কর ; কাজের জন্যই কাঁজ কর, কখনও নিজের জন্য ক'রো না 
& ঠা সঃ না 
নামরূপাত্বক কোন কিছু কখন মুক্তশ্বভাব হ'তে পারে না। মৃত্তিকাব্বপ 
আত্ম। থেকে ঘটাদির মতো! আমর! হয়েছি । এ অবস্থায় আত্মা সীমাবদ্ধ, আর 
মুক্ত নন; আপেক্ষিক সত্তাকে কখনও মুক্ত বলা যেতে পারে না। ঘট 
যতক্ষণ ঘট থাকে, ততক্ষণ পে কখনই বলতে পারে না, “আমি মুক্ত"; যখনই 


২২২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সে নামরূপ তুলে যায়, তখনই মুক্ত হয়। সমুদয় জগৎটাই আত্মন্বরূপ-__ 
বহুভাবে অভিব্যক্ত, যেন এক স্থরের মধ্যেই নানা রঙপরং তোঁল। হয়েছে 
তা না হ'লে একঘেয়ে হয়ে পড়ত । সময়ে সময়ে বেহ্রো। বাজে বটে, তাতে 
বরং পরবর্তী স্থরের একতান আরও মিষ্ট লাগে। মহান্‌ বিশ্বসঙ্গীতে তিনটি 
ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়- সাম্য, শক্তি ও মুক্তি । 

যদ্দি তোমার স্বাধীনতা অপরকে ক্ষুপ্ন করে, তা! হ'লে বুঝতে হবে-_তুমি 
ত্বাধীন নও । অপরের কোন প্রকার ক্ষতি কখন ক'রে না। 

মিন্টন বলেছেন, “দুর্বলতাই দুঃখ | কর্ম ও ফলভোগ--এই ছুটির 
অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ । অনেক সময়েই দেখা যায়, যে বেশী হাসে, তাকে 
কাদতেও হয় বেশী--যত হাসি তত কান্না । “কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেধু 
কদাচন"__কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয় । 

ঠা পি ই 
. জড়বাদের দৃষ্টিতে দেখলে কুচিস্তাগুলিকে রোগবীজাণু বল! যেতে পারে । 

আমাদের দেহ যেন লৌহপিগ্ডের মতো আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন 
তার উপর আস্তে আন্তে হাতুড়ির ঘা টিপরনি দিয়ে আমরা দেহটাকে 
যেভাবে ইচ্ছ! গঠন করি। 

আমর] জগতের সমুদয় শুভচিস্তারাশির রা অবশ্ত যদি সেগুলিকে 
আমাদের মধ্যে অবাধে আনতে দিই। 

শান্স তো সব আমাদের মধ্যেই রয়েছে। মূর্খ, শুনতে পাচ্ছ না কি, 
তোমার নিজ হৃদয়ে দিবারাত্র সেই অনস্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে-_“সচ্চিদা নন্দ: 
সচ্চিদানন্দঃ, সোহহং সোহহম্‌।: 

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর-__কি ক্ষুত্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা__ 
সকলেরই ভিতর অনস্ত জ্ঞানের প্রত্রবণ রয়েছে। প্রকৃত ধর্ম একটিই। আমরা 
তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, তাঁর বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে, তার বিভিন্ন প্রকাঁশ নিয়ে 
ঝগড়া ক'রে মরি । যাঁরা খুঁজতে জানে, তাদের কাছে সত্যযুগ তে এখনই 
রয়েছে । আমরা নিজেরাই নষ্ট হয়েছি, আর মনে করছি, জগৎ সংসার 
গোলায় গেছে। 

এ জগতে পূর্ণশক্তির কোন; কার্য থাকে না। তাকে কেবল “অস্তি* বা 
“সৎ মাত্র বলা যায়, তার ছার কোন কাজ হয় না। 


দেববাণী ২২৩ 


যথার্থ সিদ্ধিলাভ এক বটে, তবে আপেক্ষিক সিদ্ধি নানাবিধ হ'তে 
পারে। 


রবিবার, ৩০শে জুন 


একট? কিছু কল্পনা আশ্রয় ন1 ক'রে চিস্তা করবার চেষ্টা আর অসম্ভবকে 
সম্ভব করবার চেষ্টা-এক কথা। আমরা কোন একটি বিশেষ জীবকে 
অবলম্বন ন। ক'রে স্তন্যপায়ী কোন জীবের ধারণা করতে পারি না। ঈশ্বরের 
ধারণাসন্বন্বেও.এ কথা। 

জগতে যতগপ্রকার ভাব ব৷ ধারণ। আছে, তার যে সুক্ম সাঁরনিক্ষর্ষ, তাঁকেই 
আমরা ঈশ্বর" বলি। 

প্রত্যেক চিন্তার ছুটি ভাগ আছে--একটি হচ্ছে ভাব, আর ছিতীয়টি এ 
ভাবছ্যোতক “শব আমাদের এ ছুটিকেই নিতে হবে। কি বিজ্ঞানবাদী 
(10691156), কি জড়বাদী (১9651191150), কারও মত খাঁটি সত্য নয়। 
ভাব ও তার প্রকাশ ছুই-ই আমাদের নিতে হবে। 

আমর! আঁরশিতেই আমাদের মুখ দেখতে পাই- সমুদয় জ্ঞানও সেইরকম 
প্রতিবিষ্বিত বস্তরই জ্ঞান। কেউ কখন তার নিজের আত্মা বা ঈশ্বরকে 
জানতে পারবে না, কিন্ত আমরা স্বয়ংই সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর বা 
পরমাত্মা। 

তখনই তোমার নির্বাণ-অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার 'তুমিত্ব থাকবে না। 
বুদ্ধ বলেছিলেন £ ষখন “তুমি” থাকবে না, তখনই তোমার যথার্থ অবস্থা__ 
তখনই তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা অর্থাৎ যখন ক্ষুদ্র বা কাঁচ। আমিট। চলে যাবে। 

অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে সেই আভ্যন্তরীণ দিব্য জ্যোতিঃ আবৃত ও অস্পষ্ট 
হয়ে রয়েছে; যেন একট] লোহার পিপের ভিতর একটা আলে৷ রয়েছে, এ 
আলোর একটি রশ্মিও বাইরে আসতে পারছে না। একটু একটু ক'রে পবিত্রতা 
ও নিংন্বার্থতা অভ্যাস করতে করতে আমর! এঁ মাঝের আড়ালটাকে ক্রমশঃ 
পাতল1 ক'রে ফেলতে পারি । অবশেষে সেট1 কাচের মতো শ্বচ্ছ হয়ে যায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণে যেন এ লোহার পিপে কাঁচে পরিণত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে 
সেই আত্যন্তবীণ জ্যোঁতিঃ থার্থরূপে দেখা যাঁচ্ছে। আমরা সকলেই এইরূপ 
কাচের পিপে হবার পথে চলেছি--এমন কি, এর চেয়েও উচ্চতর বিকাশের 


২২৪ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আধার হবো । কিন্ত ষতদিন পর্যস্ত আদৌ কোন পিপে রয়েছে, ততদিন 
আমাদের জড় উপাঁয়ের সাহায্যেই চিস্ত করতে হুবে। অসহিষুঃ ব্যক্তি 
কোন কালে সিদ্ধ হ'তে পারে না। 


ক সং ৪ 
ডি 


বড় বড় সাধুপুরুষেরা আদর্শ তত্বের (চ:77)01515) দৃষ্টাস্তত্বরূপ ; কিন্তু 
শিষ্েরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তত্ব ক'রে তোলে, আর ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া 
করতে করতে তত্বট] ভূলে যায়। 

বুদ্ধ কর্তৃক সগুণ ঈশ্বর-ভাঁবকে ক্রমাগত আক্রমণের ফলেই ভারতে প্রতিমা- 
পুজার সুত্রপাঁত হ'ল! বৈদিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্বই ছিল না, তখন লোকে 
সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন ক'রত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের ফলে আমর] জগৎশরষ্টা ও 
“আমাদের সখা; ঈশ্বরকে হারালাম, আর তার প্রতিক্রিয়ান্বরূপ প্রতিমা- 
পুঙ্গার উৎপত্তি হ'ল। লোকে বুদ্ধের মৃতি গড়ে পূজা করতে আরম 
করলে। ীশুখীষ্ট-সম্বন্ষেও তাই হয়েছে । কাঠ-পাথরের পৃজা থেকে যীশু- 
বুদ্ধের পূজ। পর্যস্ত-_-সবই প্রতিমা-পৃজা, কিন্ত কোন না কোনরূপ মৃতি ব্যতীত 
আমাদের চলতে পারে না। 

নর নর নাং 

জোর ক'রে সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে, তাঁতে সংস্কার বা উন্নতির 
গতিরোধ হয়। কাউকে বলো! নাঁ_তুমি মন্দ, বরং তাকে বলো--তুমি 
ভালই আছ, আরও ভাল হও ।, 

পুরুতর৷ সব দেশেই অনিষ্ট ক'রে থাকে; কারণ তার। লোককে গাল 
দেয় ও তাদের সমালোচন1 করে। তারা একট দড়ি ধরে টান দেয়, মনে 
করে সেটাকে ঠিক করবে, কিন্তু তাঁর ফলে আর ছু-তিনট] দড়ি স্থানভষ্ট 
হয়ে পড়ে । প্রেমে কখন কেউ গাল-মন্দ করে না, শুধু প্রতিষ্ঠার আকাজ্ীতেই 
মানুষ এ রকম ক'রে থাকে । "ন্যায়সঙ্গত রাগ” ব'লে কোন জিনিস নেই । 

যদি তুমি কাউকে সিংহ হ'তে না দাও, তা হ'লে সে ধূর্ত শৃগাল হয়ে 
ঈাড়াবে। স্ত্রীজাতি শক্তিত্বক্ধপিণী, কিন্ত এখন এ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে 
প্রযুক্ত হচ্ছে। তার কারণ, পুরুষ তার উপর অত্যাচার করছে । এখন 
সে শৃগালীর মতে।; কিন্ত যখন তাঁর উপর আর অত্যাচার হবে না, তখন 
সে সিংহী হয়ে দাড়াবে। 


. দেববাণী ২২৫ 
সাধারণতঃ ধর্মভাবকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা নির্মিত করা উচিত । তা 
না হ'লে এ ভাবের অবনতি হয়ে ওট1 ভাবুকতামাত্রে পরিণত হ'তে 
পারে। 
নং ০ ৬ 
আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জগতের পশ্চাতে একট! 
অপরিণামী বস্ত আঁছে,ষদিও সেই চরম পদার্থের ধারণা-সন্বন্ধে তাদের 
মধ্যে মতভেদ আছে। বুদ্ধ এট] সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন । তিনি 
বলতেন, '্রহ্ম বা আত্মা ব'লে কিছু নেই।, 
চরিত্রহিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়ঃ তাবপর খ্রীষ্ট। 
কিন্ত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা ব'লে গেছেন, তাঁর মতো! মহান্‌ উপদেশ জগতে 
আর নেই। যিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেই-সকল 
বিরল মহাত্মাদের মধ্যে একজন, ধাদের জীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক এক 
নবজীবনের আোত বয়ে যায়। যিনি গীতা লিখেছেন, তাঁর মতো! আশ্চর্য 
মাথা মনুষ্যজাতি আর কখনও দেখতে পাবে না! 
ধা সং সঃ 
জগতে একটামাত্র শক্তিই রয়েছে-__-সেইটেই কখন মন্দ, কখন ব1 ভালভাবে 
অভিব্যক্ত হচ্ছে। ইশ্বর আর শয়তান একই নদী- কেবল শ্োতটা পরস্পরের 
বিপরীত-গাঁমী। 


সোমবার, ১ল! জুলাই 
(শ্রারামকৃষ্ণদেব ) 
শ্রীরামরুষণের পিতা একজন খুব নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্ণ ছিলেন এমন কি, 
তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণের দানও গ্রহণ করতেন ন1। জীবিকার জন্ত 
তার সাধারণের মতো কোন কাজ করবার জো ছিল না। পুঁথি বিক্রী 
করবার বা কারও চাকরি করবার জো তে। ছিলই না, এমন কি, তার 
কোন দেবমন্দিরে পৌরোহিত্য করবারও উপায় ছিল না। তিনি একরূপ 
আকাশবৃত্তি-অবলম্বন ক*রে ছিলেন, য| অধাঁচিতভাবে উপস্থিত হ'ত, তাতেই 
তাঁর খাওয়া পর। চ'লত ; কিন্তু তাও কোন পতিত ব্রাহ্ধণের কাছ 
থেকে তিনি গ্রহণ করতেন না। হিন্দুধর্মে দেবমন্দিরের তেমন প্রাধান্ 
৪-১৫ 


২২৬ ত্বাধীজীর বাণী ও রচন। 


নেই। ঘর্দিসব মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও ধর্মের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে 
না। হিন্দুদের মতে নিজের জন্ঠ বাড়ি তৈরি করা স্বার্থপরতার কাজ; 
কেবল দেবতা ও অতিথিদের জন্য' বাড়ি তৈরি কর] যেতে পারে। সেই 
জন্য লোকে ভগবানের নিবাঁস-ন্ধপে মন্দিরাদি নির্মাণ ক'রে থাকে এ 

অতিশয় পারিবারিক অসচ্ছলত। হেতু শ্রীরামূরুঞ্ অতি অল্লবয়মে এক 
মন্দিরে পূজারী হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন । (মন্দিরে জুগৃজ্জননীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 
ছিল-__তাকে প্রকৃতি বা কালীও ব'লে থাকে । একটি নারীমৃত্ি একটি 
পুরুষমূতির উপর দা উপর দীঁড়িয়ে আছেন__তাঁতে .এই প্রকাশ হচ্ছে যে, মায়াবরণ 
উন্মোচিত না হ'লে_ হ'লে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ুং স্ত্রী ব] 


পুরুষ কিছুই নন--তিনি অজ্ঞাত ও অঙ্জেয় । তিনি যখন নিজেকে অভিব্যক্ত 
করেন, তখন তিনি নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত ক'রে জগজ্জননীরূপ 
ধারণ করেন ভ হাকত্রপকের বিস্তীর করেন। যে পুরুষমুভিটি শয়ানভাবে পুরুষমুতিটি শয়ানভাবে 
রয়েছেন, [ছেন, তিনি শিব ব ব্রহ্ম, তিনি মায়াবুত হয়ে শব হয়েছেন । অধৈতবাদী 
বা | জ্ঞানী বলেন, আমি জোর ক'রে মায়া কাটিয়ে ব্রন্গকে 
কিন্তু দ্বৈতবাঁদী বা ভক্ত বলেন্, 'আম্র] সেই জগরজ্ঞননীর কাছে প্রার্থনা 
করলে তিনি ছার ছেড়ে দেবেন, আর-_তখনই ব্দ্ধ প্রকাশিত হবেন, তারই 
হাঁতে চাবি রয়েছে।) 

প্রতিদিন ম] কালীর সেবা-পুজা করতে করতে এই তরুণ পুরোহিতের 
হৃদয়ে ক্রমে এমন তীব্র ব্যাকুলতা ও ভক্তির উদ্রেক হ'ল যে, তিনি আর 
নিয়মিতভাবে মন্দিরে পূজার কাজ চালাতে পারলেন না। স্থতরাং তিনি 
তা পরিত্যাগ ক'রে মন্দিরের এলাকার ভিতরেই যেখানে এক পাঁশে ছোট- 
খাট জঙ্গল ছিল, সেইখানে গিয়ে দিবারাত্র ধ্যানধারণ| করতে লাগলেন । 
সেটি ঠিক গঙ্গার উপরেই ছিল; একদিন গঙ্গার প্রবল শ্রোতে ঠিক একখানি ' 
কুটির-নির্মাণের উপধোঁগী সব জিনিসপত্র তার কাছে ভেসে এল। সেই 
কুটিরে থেকে তিনি ক্রমাগত প্রার্থনা ক'রতে লাগলেন ও কাঁদতে লাগলেন-- 
জগজ্জননী ছাঁড়া আর কোন বিষয়ের চিত্তা, নিজের দেহরক্ষার চিত্ত। পর্যস্ত 
তার রইল ন।। তাঁর এক আত্মীয় এই লময়ে তাকে দিনের মধ্যে একবার 
ক'রে খাইয়ে ঘেতেন, আর তাঁর তত্বাবধাঁন করতেন। কিছুদিন পর এক 
ন্ন্যাসিনী এসে তাকে তার “মা'কে পাবার সহাক়্তা করতে লাগলেন । 
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তার যে-কোন প্রকার গুক্ুর প্রয্বোজন 'হ”ত, তাঁরা নিজে. থেকেই তার কাছে 
এসে উপস্থিত হতেন । সকল সম্প্রদায়ের কোন ন। কোন সাধু এসে তাকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন, আর তিনি আগ্রহ ক'রে নকলেরই উপদেশ শুনতেন । 
তবে তিনি কেবল সেই জগন্সাতারই উপাসন। করতেন-_-তার কাছে সবই 
“মা” বলে মনে হত। 

শ্রবামকুষ্ণচ কারও বিরুদ্ধে কখনও কড়া কথ! বলেননি । তার হৃদয় 
এত উদ্দার ছিল.ধষে, সকল সম্প্রদায়ই ভাবত--তিনি তাদেরই লোঁক। 
তিনি সকলকেই ভালবাসতেন । তীর দৃষ্টিতে সকল ধর্মই সত্য, ত্বার কাছে 
সকলেরই স্থান ছিল। তিনি মুক্তন্বভাব ছিলেন, কিন্তু ুকলের প্রতি সমান 
প্রেমেই তাঁর মুক্তন্বভাবের পরিচয় পাঁওয়। যেত, বজ্ববৎ কঠোরতায় নয়। এই- 
রূপ কোমল থাঁকের লোকেরাই নৃতন ভাব স্ট্টি করেন, আর “হাঁক-ডেকে' 
থাকের লোক এ ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। মেপ্ট পল এই শেষ থাকের 
ছিপেন। তাই তিনি সত্যের আলোক চতুর্দিকে বিস্তার করেছিলেন । 

সেন্ট পলের যুগ কিন্ত এখন আর নেই। আমাদেরই এ যুগের নৃতন 
আলোক হ'তে হবে। আমাদের যুগের এখন বিশেষ প্রয়োৌজন--এমন একটি 
সঙ্ঘ, যা আপন হতেই নিজেকে দেশকালের উপযোগী ক'রে নেবে । যখন 
তা হবে, তখন সেইটিই হবে - জগতের শেষ ধর্ম। সংসারচত্র চলবে-_ 
আমাদের তাকে সাহায্য করতে হবে, তাকে বাধা দিলে চলবে না। 
নানাবিধ ধর্মভাবরূপ তরঙ্গ উঠছে পড়ছে, আর সেই-সকল তরঙ্গের শীর্ষদেশে 
সেইযুগের অবতার বিরাজ করছেন। রামরুষ্জ বর্তমান যুগের উপযোগী 
ধর্মশিক্ষা দিতে এসেছিলেন, তাঁর ধর্ম গঠনমূলক, এতে ধ্বংসমূলক কিছু নেই.। 
তাকে নৃতন ক'রে প্ররুতির কাছে গিয়ে সত্য জানবার চেষ্টা করতে 
হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম লাভ করেছিলেন। সে ধর্ম কাউকে 
কিছু মেনে নিতে বলে না, নিজে পরখ ক'রে নিতে বলে 3 বলে, “আমি সত্য 
দর্শন করেছি. তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পাঁরো। আমি যে সাধন অবলম্বন 
করেছি, তুমিও দেই সাধন কর, তা৷ হ'লে তুমিও আমার মতো সত্য দর্শন 
করবে । ইশ্বর সকলের কাছেই আলবেন- সেই পামঞ্জন্ত সকলেরই আরতেের 
ভিতর রয়েছে। শ্রীরামকু্চ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন,. সেগুলি হিন্দুধর্মের 
সারস্বরূপ, তাঁর নিজের হৃষ্ট কোন নূতন বস্ত নয়। আর তিনি পেগুলি 
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তার নিজন্ব ব'লে কখন দাবিও করেননি; তিনি নামষশের কিছুমাত্র 
আকাজ্ক। করতেন না। তার বয়স যখন প্রায় চল্লিশ, সেই সময় তিনি 
প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি এ প্রচারের জন্য কখন বাইরে 
কোথাও যাননি । যাঁরা তার কাছে এসে উপদেশ গ্রহণ ঝুরবে, তাদের 
জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন । 

হিন্দুসমাঁজের প্রথাম্থযায়ী তার পিতামাতা তার ঘৌবনের প্রারস্তে পাঁচ 
বছরের একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। বালিক। এক 
স্থদূর পলীতে ত্বার নিজ পরিজনের মধ্যেই বাঁস করতে থাকেন-_তার যুবা- 
পতি যে কি কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হুচ্ছিলেন, 
তার বিষয় তিনি কিছু জানতেন না। যখন তিনি বড় হলেন, তখন তাঁর 
স্বামী ভগবংপ্রেমে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন । তিনি হেটে দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়িতে তার কাছে উপস্থিত হলেন। ম্বামীকে দেখেই তিনি বুঝতে 
পারলেন, তার কি অবস্থা; কারণ তিনি ম্বয়ং মহা পবিআ বিশুদ্ধা ও 
উন্নতম্বভাবা ছিলেন। তিনি তাঁর কাঁজে কেবল সাহাষ্য করবার ইচ্ছাই 
করেছিলেন; তাঁর কখনও এ ইচ্ছা হয়নি যে, তাঁকে গৃহস্থের পর্যায়ে টেনে 
নামিয়ে আনেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে মহাঁন্‌ অবতারপুরুষগণের মধ্যে একজন ব'লে পৃজিত 
হয়ে থাকেন । তাঁর জন্মদিন ০েখাঁনে ধর্মোৎসবরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে । 

সং সং নং 

একটি বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত গোলাকার শিল1 বিষু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ভগবানের 
প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । প্রাতঃকালে পুরোহিত এসে সেই শালগ্রাম- 
শিলাকে পুস্পচন্দন নৈবেগ্াঁদি দ্বারা পুজা! করেন, ধৃপকর্পুরাদির দ্বারা আরতি 
করেন, তারপর তার শয়ন দিয়ে এভাবে পুজা করার জন্য তার কাছে 
ক্ষম। প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর স্বরূপতঃ বূপবিবজিত হলেও তিনি এরপ প্রতীক 
বা কোনরূপ জড়বস্তর সাহায্য ব্যতীত তাঁর উপাসনা করতে পারছেন নাঃ 
এই দোষ বা ছুর্বলতাঁর জগ্ত তিনি তাঁর কাছে ক্ষম! প্রার্থনা করেন। তিনি 
শিলাটিকে সান করান, কাপড় পরান এবং নিজের ঠৈতন্তশক্তি দ্বার! তাঁর 
প্রীণ-প্রতিষ্টা করেন। 


্ী দা ০ 
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১০ একটি সম্প্রদায় আছে, তার! বলে--ভগবান্কে কেবল শিব ও স্বন্দররূপে 
পূজা কর! ছূর্বলতামাত্র, আমাদের অশিবন্ূপকেও ভালবাসতে হবে, পৃজা 
করতে হবে। এই সম্প্রদায় তিব্বত-দেশের সর্তত্র বিগ্মাঁন, আর তাদের 
ভিতর বিবাহ-পদ্ধতি নেই। এই সম্প্রদায়ের ভারতে প্রকাশ্ঠভাবে থাকবার 
জো নেই, স্থতরাঁং তার। গে।পনে গোপনে সম্প্রদায় ক'রে থাকে । কোন 
ভদ্রলোক গুপ্তভাবে ভিন্ন এই-সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারেন না। 
তিববত-দেশে তিনবার সমাঁধিকাঁরবাদ১ কার্ধে পরিণত করবার চেষ্টা 
হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই নে চে! বিফল হয়। তার। খুব তপস্ত। করে, 
আর শক্তি ( বিভূতি )-লাভের দিক দিয়ে খুব সাফল্যও লাভ ক'রে থাকে । 

(তপস্‌, শব্দের ধাত্বর্থ তাঁপ দেওয়া ব1 উত্তপ্ত কর।। এট] আমাদের 
উচ্চ প্রকৃতিকে “তঞপ্ক' ব! উত্তেজিত করবার সাধনা ব! প্রক্রিয়াবিশেষ। 
যেমন, হয়তো উদয়ীস্ত জপ করা- সূর্যোদয় হ'তে কৃুর্যাস্ত পর্যস্ত ক্রমাগত 
ওঙ্কারপ। এই-সকল ক্রিয়া দ্বারা এমন একটা শক্তি জন্নীয়, যাকে 
আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক যে-কোনরূপে ইচ্ছা-পরিণত কর! ষেতে পারে । 
এই তপন্তাঁর ভাব সমগ্র হিন্দুধর্মে ওতপ্রোত য়েছে। এমন কি হিন্দুর 
বলেন যে, ঈশ্বরকেও জগতস্ষি করবার জন্ত তপস্ত। করতে হয়েছিল। 
এটা যেন মানসিক ফন্ত্রবিশেষ-এ দিয়ে সব করা যেতে পারে। শাস্ে 
আছে-এত্রিভুবনে এমন কিছু নেই, যা তপন্তা দ্বারা পাওয়া যায় ন11৯) 

টা গ সা 

যে-সব লোক এমন সব সম্প্রদায়ের মতামত বা কার্ধকলাপ বর্ণনা করে, 
ঘেগুলির সঙ্গে তাদের সহানুভূতি নেই, তার। জ্াতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
মিথ্যাবাদী । যার] সম্প্রদায়বিশেষে দৃঢবিশ্বীমী, তারা অপর সম্প্রদীয়ে যে 
সত্য আছে, তা বড় একট। দেখতে পায় না। 

না ৎ ক 

ভক্তশ্রেষ্ঠ হন্থমানকে একবার জিজ্ঞাসা কর। হয়েছিল--আঁজ মাসের কোন্‌ 
তারিখ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'রাঁমই আঁমার চিরদিনের সন 
তারিখ সব। আমি আর কোন তারিখ গ্রাহ করি না।' 


১ হিডিলি রিনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাক? উচিত নয়, সকলের সাধারণ সম্পত্তি 
থাকিবে-_-এই মত। 


২৩৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


মঙজগলবার, ২রা জুলাই 

( জগজ্জননী ) | 

শাক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা ব'লে পূজা ক'রে থাকেন 
--কারপ ম।-নামের চেয়ে মিই নাম আর কিছু নেই। ভ$রতে মাতাই 
নারী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম 
বিকাশরূপে পুজা করাকে হিন্দুরা পক্ষিণাচার' বা “ক্ষিণমার্গ বলেন, এ 
উপাসনাঁয় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি 'হয়--এর ছারা কখন 
এহিক উন্নতি হয় না। আর তাঁর ভীষণ রূপের--ুত্রমৃত্তির উপাননাকে 
“বামাচার' বা “বামমার্গ, বলে? সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব 
হয়ে থাকে, কিন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে এঁ থেকে 
অবনতি এসে থাকে, আর যার।-এঁ মাধন করে, সেই জাতির একেবারে ধ্বংস 
হয়ে যায়। 

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশ-ন্বরূপ, আর জনকের ধারণা থেকে জননীর 
ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে । মা-নাম করলেই শক্তির 
ভাব, সর্বশক্তিমত্তা_-এশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে, শিশু যেমন নিজের 
মাকে সর্বশক্তিমতী মনে ক'রে ভাবে--ম1! সব করতে পারে । সেই জগজ্জননী 
ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিত৷ কুগ্ডলিনী--তাঁকে উপাসন1 না ক'রে 
আমর] কখন নিজেদের জানতে পারি ন|। 

সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়! সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। 
জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তাঁর সমষ্টিরূপিণী। জগতে যত শক্তির 
বিকাশ দেখ! যায়, সবই সেই মা। তিনিই প্রাণর্পিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, 
তিনি প্রেমন্ধপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌। তিনি একজন বাক্তি__ত্াঁকে জানা যেতে পারে এবং দেখা! 
যেতে পারে (যেমন রামকঞ্ তাকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন )। সেই 
জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমর] ষা খুশি তাই করতে পারি। তিনি 
অতি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন। 

তিনি যখন ইচ্ছাযে কোনরূপে আমাদের দেখা দিতে পারেন। সেই 
জগজ্জননীর নাম রূপ-__হুই-ই থাকতে পারে, অথব] রূপ না থেকে শুধু নাম 
থাকতে পারে । তাঁকে এই-নমকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে 


দ্নেবধাণী : -. ইত১ 


আমর] এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে: নামন্প কিছুই নেই, কেবল 
শুদ্ধসতায়ান্র বিরাঞজিত | 

(যেমন কোন শ্ররীরবিশখেষের সমুদয় কোবগুলি (6119 ) মিলে একটি 
মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা ঘেন এক একটি কোষস্বস্প, এবং 
তাঁদের সমহি ঈশ্বর-_-আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ব (ত্রহ্ম ) তারও অতীত। সমুদ্র 
যখন স্থির থাঁকে, তখনু তাঁকে বল] যাঁয় ব্রহ্ম, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ 
ওঠে, তখন তাঁকে “মু বুলি । সেই শক্তি বা মহামায়াই 
দেশকালনিমিত্ব-্বরূপ । সেই ব্রহ্মই মা। তার ছুই রূপ-_একটি সবিশেষ ব। 
সগুণ, এবং অপরটি নির্বিবশেষ বা! নিগুণ। প্রথমৌক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও 
জগৎ, দ্বিতীয় বূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাঁধিক সত্ব! থেকেই 
ঈশ্বর, জীব ও জগং এই ত্রিত্বভাব এসেছে । সমস্ত সত্য] কিছু আমর] 
জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণা ত্বক অস্তিত্ব; এটিই বিশিষ্টাছৈত ভাব । 

সেই জগদস্বার এক কণা-_এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, 
আর এক কণ] থ্রী । আমাদের পাধিব জননীতে সেই জগন্মাতার ষে 
এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ব লাঁভ হয়। যদ্দি পরম 
জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগঞ্জননীর উপাসনা কর ] 


বুধবার, ওর! জুলাই 

সাধারণভাবে বলতে গেলে বল যায়, ভয়েতেই মানুষের ধর্মের আরস্ত। 
ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ । কিন্তু পরে তা থেকে এই উচ্চতর ভাব আসে 
যে, “পুর্ণ প্রেমের উদয়ে ভয় দুরে যায় ।” যতক্ষণ পর্যস্ত না৷ আমর। জ্ঞানলাভ 
করছি, যতক্ষণ পর্যস্ত না আমরা জানতে পারছি ঈশ্বর কি বস্ত, ততক্ষণ পর্যন্ত 
কিছু না কিছু ভগ্ন থাকবেই। যীত্ুধুষ্ট মাহুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি জগতে 
অপবিত্রতা দেখতে পেতেন__ আর তার খুব নিন্দাও ক'রে গেছেন। কিন্ত 
ঈশ্বর অনন্তগুণে শ্রেষ্ট, তিনি জগতে কিছু অন্যায় দেখতে পান না, স্থতরাং 
তার ক্রোধেরও কোন কারণ নেই। অন্থায়ের প্রতিবাদ ব৷ নিন্দাবাদ 
কখনও সর্বোচ্চ ভাব হৃ'ভ্রঞেগারে না। ডেভিডের হস্ত শোণিতে কলুধিত 
ছিল, সেই জন্ত তিনি মন্দির নির্মাণ করতে পারেননি ।+ 
৯80৮5, 0. 550০85, 1 





২৩২ ' ম্বামীজীর বাণী ও রচনা 


আমাদের হদয়ে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার ভাব যতই বাড়তে থাকে, ততই 
আমর! বাইরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা অপরের কার্ধের 
যে নিন্দাবাদ করি, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা । তুমি 
তোমার ক্ষুত্র ত্রন্ধাগুটাকে ঠিক কর--য] তোমার হাতের ভিতর. রয়েছে-_ 
তা হ'লে বৃহত ব্রন্ধাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে। 
এ যেন জলম্থিতিবিজ্ঞানের ( চ75£0968053 ) সমস্যার মতো-_-একবিন্দু 
জলের শক্তিতে সমগ্র জগংকে সাম্যাবস্থায় রাখা যেতে পারে । আমাদের 
ভিতরে ষ। নেই, বাইরেও তা দেখতে পারি না। বৃহৎ ইঞ্জিনের পক্ষে 
তৎসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন যেবূপ, সমগ্র জগতের তুলনায় আমরাও সেইরূপ । 
ক্ষুদ্র ইঞ্জিনটির ভিতর কোন গোঁলমাল দেখে আমরা বৃহৎ ইঞ্জিনটাতেও কোন 
গোল হয়েছে, এরূপ কল্পন1 ক'রে থাকি । 

জগতে যথার্থ ঘা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে। 
দোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ কর] যায় না। হাঁজার 
হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখ। গেছে। নিন্াবাদে কোনই 
ফল হয়না। 

যথার্থ বৈদান্তিককে সকলের সহিত সহানুভূতি করতে হবে, কারণ 
অদ্বৈতবাঁদ বা সম্পূর্ণ একত্বভাবই বেদাস্তের সারমর্ম । ছৈতবাঁদীর। সাধারণতঃ 
গৌড়। হয়ে থাকে_-তার। মনে করে, তাদের পথই একমাত্র পথ । ভারতে 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছতবাদী, আর তারা অত্যন্ত গৌড়া। শৈবেরা আর একটি 
দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়; তাদের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ নামক এক ভক্তের গল্প প্রচলিত 
আছে। সে শিবের এমন গোৌঁড়। ভক্ত ছিল যে, অপর কোন দেবতার নাঁম 
কানে শুনবে না। পাছে অপর দেবতার নাম শুনতে হয়, দেই ভয়ে 
সে ছু-কাঁনে দুটি ঘণ্ট। বেঁধে রাখত। শিব তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সন্তষ্ট হয়ে 
ভাবলেন, শিব ও বিষ্টুতে ষে কোন প্রভেদ নেই, তা একে বুঝিয়ে দেব। 
পেইজন্ত তিনি তার কাছে অর্ধশিব অর্ধবিষ্ণ অর্থাৎ হরিহরমুত্তিতে আবিভূত্তি 
হলেন। নেই সময় ঘণ্টাকর্ণ তাঁকে আরতি করছিল। কিন্তু তার এমন 
গোঁড়ামি যে, যখন সে দেখলে ধৃপধুনার গন্ধ বিষ্ণুর নাকে যাচ্ছে, তখন রিষুঃ 
যাতে সেই স্থগন্ধ উপভোগ করতে ন! পান, সেজন্য তার নাক চেপে ধরলে ! 

খা চু ধ্ী 


দেরধাণী ২৩৩ 


মাংসাশী প্রাণী-_যেক্ন দিংহ-__-এক আঘাত করেই ক্লাস্ত হক্ে পড়ে, কিন্ত 
সহিষুণ বলদ সারাদিন চলেছে, চলতে চলতেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। 
চঞ্চল, সদাক্রিয়াশীল “ইয়াঙ্ছি” ( মাফিন ) ভাভতখেকে1 চীন! ফুলির সঙ্গে পেরে 
ওঠে না। যতদিন ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্ত থাকবে, ততদিন মাঁংসভোঁজন প্রচলিত 
থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন 
নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে। 

নাং ০ রা 

যখন আমর! ভগবানকে ভালবাসি, তখন যেন আমরা নিজেকে দুভাগ 
ক'রে ফেলি-আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালবামি। ঈশ্বর আমাকে হ্ষ্টি 
করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে স্থট্টি করেছি। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের 
অনুরূপ ক'রে স্থষ্টি ক'রে থাকি । আমরাই ঈশ্বরকে আমাদের প্রত হবার জন্ 
স্থষ্ট ক'রে থাকি, ঈশ্বর আমাদের তীঁর দাস করেন নি। যখন আমর! জানতে 
পারি, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক, ঈশ্বর আমাদের সখা, তখনই প্ররুত সাম্যাবস্থা 
লাভ হয়, তখনই আমাদের মুক্তি হয়। সেই অনস্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি 
আপনাকে এক চুলও তফাত করবে, ততদিন ভয় কখন দূর হ'তে পারে ন|। 

ভগবৎ-সাধন। ক'রে--ভগবান্কে ভালবেসে জগতের কি কল্যাণ হবে? 
_বোকার মতে। এই প্রশ্ন কখন ক'রে! না) চুলোয় ষাক জগৎ, ভগবান্‌কে 
ভাঁলবাসো-আঁর কিছু চেও না। ভালবাসে! এবং অপর কিছু প্রত্যাশা 
ক'রো না। ভ।লবাসো--আর সব মত-মতা স্তর ভূলে যাও । প্রেমের পেয়াল! 
পান ক'রে পাগল হয়ে যাও । বল, “হে প্রভু, আমি তোমারই-_চিরকীলের 
জন্য তোমারই” এবং আর সব ভূলে গিয়ে ঝাঁপ দাও । 'ঈশ্বর” বলতে যে প্রেম? 
ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। একট বিড়াল তার বাচ্চাদের ভালবেসে 
আদর করছে দেখে সেইখানে দাড়িয়ে যাও, আর ভগবানের উপাননা কর। 
সেই স্থানে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে । এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ 
কথা বিশ্বাস কর। সর্বদ1 বলো, “আমি তোমার, আমি তোমার? ; কারণ 
আমর] সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করতে পারি। তাঁকে কোথাও খুঁজে 
বেড়িও না-তিনি তে! প্রত্যক্ষ রয়েছেন, তাকে শুধু দেখে যাও। “সেই 
বিশ্বাত্মা, জগজ্জ্যে।তিঃ প্রভূ সর্বদা তোমাদের রক্ষ! করুন|” 


শী রা ক 


২৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নিগুণ পরত্রহ্ষকে উপাসনা করা যেতে পাঁরে মা, স্বৃতরাং আমাদিগকে 
আমাদেরই মতো প্ররৃতিসম্পন্ন ভার প্রকাশ-বিশেষকে উপাপনা1 করতেই 
হবে। যীশু আমাদের মতো মন্ুস্কপ্রুতিসম্পন্ন ছিলেন_-তিনি শ্রী হয়েছিলেন । 
আমরাও তীর মতো শ্রীষ্ট হ'তে পারি, আর আমাদের তা*হতেই হবে । 
শরীষ্ট ও বুদ্ধ অবস্থা-বিশেষের নাম-ষা আমাদের লাভ করতে হুবে। যীশু 
ও গৌতমের মধ্যে সেই সেই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। জগন্মাতা বা 
আগ্যাশক্তিই ব্রদ্ধের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ-_-তাঁরপর খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তার 
থেকে প্রকাশ হয়েছেন। আমরাই আমাদের পারিপাশ্থিক অবস্থা গঠন ক'রে 
নিজেদের বন্ধ করি, আবার আমরাই এ শিকল ছি'ড়ে মুক্ত হই। আত্মা 
অভয়ম্বরূপ। আঁমর! যখন আমাদের আত্মার বাইরে অবস্থিত ঈশ্বরের 
উপাসনা করি, তখন ভালই করে থাকি, তবে আমরা যে কি করছি, তা 
জানি না। আমর। খন আত্মার স্বব্ূপ জানতে পারি, তখনই এ রহস্য 
বুঝি। একত্বই প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি । 

পারসীক স্থফীর্দিগের কবিতায় আছে £ 

“একদিন এমন ছিল, যখন আমি নারী ও তিনি পুরুষ ছিলেন । উভয়ের 
মধ্যে ভালবাসা বাঁড়তে লাগল --শেষে তিনি বা আমি কেউই রইলাম না। 
এখন এইটুকু মাত্র অম্পষ্টভাঁবে স্মরণ হয় যে, এক সময়ে দুজন পৃথক লোক 
ছিল; শেষে প্রেম এসে উভয়কে এক কঃরে দিলে ।১১ 

জ্ঞান অনাদি অনস্তকাল বর্তমান- ঈশ্বর যতদিন আছেন, জ্ঞানও ততদিন 
আছে। যে ব্যক্তি কোন আধ্যাত্মিক নিয়ম আবিষ্কার করেন, তাঁকেই 
415591720+ বা! প্রত্যার্দিষ্ট পুরুষ বা খষি বলে) তিনি যা প্রকাশ করেন, 
তাঁকে '£55৪120107" বা অপৌরুষেয় বাণী বলে। কিন্তু একূপ অপৌরুষেয় 
বাণীও অনস্ত--এমন নয় যে এ-পর্যস্ত যা! হয়েছে, তাতেই তা শেষ হয়ে 
গেছে, এবং এখন অন্ধভাবে তার অনুসরণ করতে হবে । হিন্দুদের বিজেতার। 
এতদিন ধরে তার্দের সমালোচনা ক'রে এসেছে যে, এখন তারা নিজেরাই 
নিজেদের ধর্ম সমালোচনা করতে সাহস করে, আর এর ফলে. তার। 


১ তুলনীয়-_প্রীচৈতন্তের সহিত রায় রামানন্দের কখোপকথন £ 
ন। মো রমণ না হাম রমণী । রর 
চুহু মন মলোভব পেশল জানি ।-_প্রীচৈতন্থচরি তামৃত 


. ঘোঁধবাদী ৬৫ 
স্বাধীনচেত! হয়ে গিয়েছে। তাদের বৈদেশিক শাসনকর্তারা অজাতসারে 
হিন্দুদের.পায়ের বেড়ি ভেঙে দিয়েছে । হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে ধার্সিক 
জাতি হয়েও বাস্তবিকই ভগবতিন্দা বা ধর্মনিন্দা কাকে বলে, ত1 জানে না। 
তাদের মতে তগবান্‌ বা ধর্মসন্বদ্ধে যে-কোন ভাবে আঁলোঁচনা কব! হোক না, 
তাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণলাভ হয়ে থাকে । আর তার! অবতাঁর বা শাস্ত্র 
বা ধর্মধবজিতাঁর প্রতি কোন প্রকার কুত্রিম শ্রদ্ধ! বা ভক্তি দেখায় না। 

খ্ী্টীয় ধর্মসম্প্রদায় খ্রীষ্টকে তাদের নিজের মতাহুষায়ী ক'রে গড়ে তোলবার 
চেষ্টা করছে, কিন্তু খ্রীষ্টায় জীবনাদর্শে নিজেদের গড়বাঁর চেষ্টা করেনি। 
এজন্/ই শ্রীষ্ট-সম্বদ্ধে যে-সকল গ্রন্থ উক্ত সম্প্রদায়ের সাময়িক উদ্দেশ্ট গিদ্ধ 
করবার সহায় হয়েছিল, কেবল সেগুলিকেই রাখ। হয়েছিল। সুতরাং মেই 
্রন্থগুলির উপর কখনই নির্ভর করা যেতে পারে না। আর এইকপ গ্রস্থ 
বা শাস্ত্রোপাসন1 সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা-_ওট1 আমাদের হাত-পা 
একেবারে বেঁধে রেখে দেয়। এদের মতে কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম, কি দর্শন-_ 
সবকিছুই এ শাস্ত্রের মতানুষায়ী হ'তে হবে। প্রটেস্টাণ্টদের এই বাইবেলের 
অত্যাচার সর্বাপেক্ষা ভয়ানক অত্যাচার। খ্রীষ্টান দেশসমূহে প্রত্যেকের 
মীথার উপর একটা প্রকাণ্ড গির্জা চাপানো রয়েছে, আর তার উপরে 
একখান! ধর্মপ্রস্থ, কিন্তু তবুও মানুষ বেঁচে রয়েছে, আর তার উন্নতিও 
হচ্ছে। এতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, মাচষ ঈশ্বরস্বূপ ? 

জীবের মধ্যে মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই সর্বোচ্চ লোক। 
আমর ঈশ্বরকে মাছষের চেয়ে বড় ব'লে ধারণা করতে পারি না3 
স্থতরাঁ আমাদের ঈশ্বর মানুষ--আবাঁর মানুষও ঈশ্বর। যখন আমর] 
মনুয্ুভাবের উপরে উঠে তার অতীত উচ্চতর কোন কিছু সাক্ষাৎ করি, 
তখন. আমাদের এ জগৎ ছেড়ে, দেহ-মন-কল্পনাী--এ সবেরই বাইরে লাফ 
দিতে হয়। আমর1 ষখন উচ্চাবস্থ|। লাভ ক'রে সেই অনস্তন্বরূপ হই, তখন 
আর আমর এ জগতে থাকি না। আমাদের এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন 
জগৎ জানবার সম্ভাবনা! নেই, আর মানষই এই জগতের সর্বোচ্চ সীমা। 
পশুদের সম্বন্ধে আমর] যা জানতে পারি, তা কেবল সাদৃশ্তমুলক' জ্ঞান। 
আমরা নিজের] যা! কিছু ক'রে থাঁকি অথরা অন্থভব করি, তাই দিয়ে আমর? 
তাদের বিচার ক'রে থাকি । . | | 


২৩৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান-_কেবল ঢেট1 কখন বেশী, কখন কম 
অভিব্যক্ত হয়, এই মাত্র। এ জ্ঞানের একমাত্র উত্ম আমাদের ভিতরে এবং 


কেবল সেইখানেই এ জ্ঞানলাভ কর যায় । 
সং চে ৪ ঙ 
সমুদয় কাব্য, চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত কেবল ভাষা, বর্ণ ও ধ্বনির মধ্য দিয়ে 
ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়! আর কিছুই নয়। 
১ রী নি 


ধন্ত তার।, ষাঁর। শীত্র শীঘ্র পাঁপের ফলভোঁগ করে-+তাদের হিমাঁব শীত্ত শীস্ 
মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল বিলম্বে আসে, তাদের মহা। ছুর্দেব_ 
তাদের বেশী বেশী ভূগতে হবে। 

ধারা সমত্বভাব লাভ করেছেন, তারাই ব্রন্দে অবস্থিত ব'লে কথিত হুন। 
সকল রকম দ্বণার অর্থ২যেন আত্মার ছার। আত্মার হনন। সুতরাং প্রেমই 
জীবনের যথার্থ নিয়ামক । প্রেমের অবস্থ! লাভ করাই. সিদ্ধাবস্থাঃ কিন্ত 
আমর! যতই নিন্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই আমর কম কাজ (তথাকথিত 
কাজ) করতে পারি। সাত্বিক ব্যক্তির1 জানে ও দেখে ষে, সবই ছেলেখেলা- 
মাত্র, স্থতরাঁং তাঁরা কোন কিছু নিয়ে মাথ। ঘাঁমায় ন। 

এক ঘা দিয়ে দেওয়। সোজা, কিন্তু হাঁত গুটয়ে স্থির হয়ে থেকে “হে প্রভু, 
আমি তোমারই শরণাগত হলাম” বল! এবং তিনি ষ হয় করুন ব'লে অপেক্ষা 
ক*রে থাক খুবই কঠিন । 


শুক্রবার, ৫ই জুলাই 

যতক্ষণ তুমি সত্যের অনুরোধে যে-কোন মুহূর্তে বলাতে প্রস্তত না হচ্ছ, 
ততক্ষণ তুমি কখনই সত্যলাভ করতে পারবে নাঃ অবশ্য তোমাকে দৃঢ়ভাবে 
সত্যের অন্সন্ধানে লেগে থাকতে হুবে। 

৪ রং খু 

চার্বাকেরা ভারতের একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়-_-তার! সম্পূর্ণ জড়বাদী 
ছিল। এখন সে সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের অধিকাংশ গ্রস্থও 
লোপ পেয়ে গেছে। তাদের মতে আত্ম-দেহ ও ভৌতিক শক্তি থেকে 
উৎপগ্ন ব'লে দেছের নাশে আত্মারও নাশ, এবং দেহনাশের পরও যে আত্মার 


দেববাণী ২৩৭ 
অন্ডিত্ব থাকে, তাঁর কোনও প্রমাণ নেই। তার] কেবল ইন্ডিয়জন্ত প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান স্বীকার ক'রত-_অন্ুমান দ্বারাও যে জ্ঞানলাত হ'তে পারে, তা হ্বীকার 
ক'রত না। 

ঠা সং শী 
সমাধি-অর্থে জীবাত্বা ও পরমাত্মার অভেদভাব, অথব। সমত্বভাব লাভ 
করা। 
সা সং ই 
(জড়বাদী বলেন, আমি মুক্ত ব'লে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেটা ভ্মমাত্র। 
বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমি বদ্ধ ব'লে যে জ্ঞান হয়, সেটাই ভ্রম। বেদাস্তবাদী 
বলেন, তুমি মুক্ত ও বদ্ধ ছুই-ই। ব্যাবহারিক ভূমিতে তুমি কখনই মুক্ত নও, 
কিন্ত পারমাথিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে তুমি নিত্যমুক্ত | 
মুক্তি ও বন্ধন উভয়েরই পারে চলে যাঁও। 
আমরাই শিবস্বরূপ, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী জ্ঞানন্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির 
পশ্চাতে অনস্ত শক্তি রয়েছে; জগদন্বার কাছে প্রার্থন1 করলেই এ শক্তি 
তোমাতে আসবে। 
“হে মাতঃ বাঈশ্বরি, তুমি হয়, তুমি আমার জিহ্বায় বাক্‌-রূপে আবিভূতা 
হও! 
“হে মাতঃ, বজ্র তোমার বাণীস্বরূপ-_তুমি আমার ভিতর আবিভূতা হও! 
হে কালি, তুমি অনস্ত কালরূপিণী, তুমিই অমোঘ শকতিম্বরূপিণী ]) 


শনিবার, ৬ই জুলাই 

( অগ্চ হ্বামীজী ব্যাসকৃত বেদাস্তস্থজ্রের শাঙ্করভান্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ 
দিতে লাগিলেন।) | 

ও তৎ সৎ? 

শহ্করের মতে জগৎকে ছু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-__অস্মদ্‌ (আমি ) 
ও যুগ্দ্‌ (তুমি)। আর আলে ও অন্ধকার যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বস্তু, এ 
ছুটিও সেরূপ; স্থতরাঁং বল! বাহুল্য, এ দুয়ের কোনটি থেকে অপরটি উৎপন্ন 
হ'তে পারে না। এই আমি ব] বিধয়ীর (541০০) উপর তুমি বা বিষয়ের 
(০৮1০০) অধ্যাস হয়েছে । বিষয়ীই একমাত্র সত্য বস্ত, অপরটি অর্থাৎ 


২৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিষয় আপাতগ্রতীয়মান সত্তামাত্র । ইহার বিকুচ্ধ মত, অর্থাৎ বিষয় সত্য ও 
বিষয়ী মিথ্যা-এ মত কখন প্রমাণ করা যেতে পারে না। জড়পদ্দার্থ ও 
বহির্জগৎ শুধু আত্মারই অবস্থাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে একটি সতাই রয়েছে। 

আমাদের অন্ভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে উৎপন্ন এ যেমন বল- 
সাঁমীস্তরিকে১ ছুই বিভিন্নমুখী বলপ্রয়োগের ফলে .একটি বস্ততে কর্ণীভিমুখী 
গতির উৎপত্তি হয়, সেরূপ এই সংসারও আমাদের উপর প্রযুক্ত বিভিপ্ন বিরুদ্ধ 
শক্তিসমূহের ফলম্বরূপ। এই জগত ্রন্ষস্বরূপ ও সত্য $ কিন্ত আমরা জগৎকে 
সে ভাবে দেখছি না 3 যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়, তেমনি আমাদেরও ব্রন্গে 
জগদ্ত্রম হয়েছে । একেই বলে “অধ্যাস | ষে সত্ব! একট] সত্য বস্তর অস্তিত্বের 
'উপর নির্ভর করে, তাকেই অধ্যস্ত সত্তা বলে। যেমন পূর্বে যে দৃষ্ট দেখেছি, 
এখন তার স্মরণ হ'ল। সেই সময়ের জন্য সেট] সত্য ব'লে বোধ হয় বটে, 
কিন্তু প্রকূতপক্ষে তা সত্য নয়। অথবা অধ্যাসের দৃষ্টাস্ত অপরে এইরূপ 
দেন_-উঞ্ণতা জলের ধর্ম বা গুণ নয়, অথচ যেমন আমর1 জলে উষ্ণতা] কল্পনা 
ক'রে থাকি ৷ স্ুতরাং অধ্যাস মাঁনে “অ-তম্মিন্‌ তদ্বুদ্ধিঃ-_যে বস্ত যা] নয়, 
তাঁতে সেই বুদ্ধি করা । অতএব বোবা যাচ্ছে যে, আমরা যখন জগৎ দেখছি, 
তখন আমর] সত্যকেই দর্শন করছি, কিন্তু যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে দেখছি__ 
তার দ্বারা সত্য বিকৃতভাবাপন্ন হয়ে দেখা যাচ্ছে। 

তুমি নিজেকে বাইরে বিষয়রূপে প্রক্ষেপ না ক'রে কখনও নিজেকে জানতে 
পার না। ভ্রান্তির অবস্থায় আমাদের সামনের বস্বগুলোকেই আমরা সত্য 
ঝলে মনে করি, অরৃষ্ট বস্তকে কখন সত্য ঝলে আমাদের বোধ হয় না। 
এইরূপে আমরা বিষয়কে (০৮1০০) বিষয়ী (90150) ঝলে ভূল ক'রে 
থাকি । আত্ম! কিন্ত কখন বিষয় (০1০০৮) হন না। মনে হচ্ছে অস্তঃকরণ 
বা অন্তরিক্ড্রিয়,। আঁর বহিরিক্দ্রিয় গুলি তারই যন্স্বূপ। বিষয়ীতে কিঞ্চিং 
পরিমাণে বহিঃপ্রক্ষেপশক্তি €(০৮1০০6$108 ০০৬০7 ) আছে--তার ছারাই 
তিনি জানতে পারেন, আমি আছি'। কিন্ত সেই আত্মা বা বিষয়ী নিজেরই 
বিষয়, মন ব1 ইন্ট্রিয়ের বিষয় নন। তবে আমরা একটা ভাবকে (4469 ) 


১.:চ819116198 00 0৫ ০1০8৪ £ একটি সামাত্তরিক ক্ষেত্রের সংলগ্ন বাহৃত্বয় যদি চইটি 
বলের তীব্রতা! ও গতিরেখার সুচনা করে, তাহা! হইলে উহার কর্ণ হ্বার! এ দুইটি বলের সমবায়জলিত 
ফলের তীত্রতা ও গতিরেখ নিরুপিত হইবে। 


দেববাণী” ২৩৪ 


আর একট ভাবের উপর অধ্যাস করতে পারি--যেমন আমরা যখন বলি, 
আকাশ নীল'--আকাশটা একট ভাবমাত্র, আর নীলত্বও একট] ভাব-_ 
আমর! নীলত্ব-ভাবটা আকাশের উপর আরোপ ব! অধ্য।স করে থাকি । 

বিদ্যা ও অবিষ্যা বা জ্ঞান ও অজ্ঞান-_এই ছুই নিয়ে জগৎ, কিন্ত আত্মা 
কোন কালে অবিগ্ায় আচ্ছন্ন হন না। আপেক্ষিক জ্ঞানও ভাল, কারণ 
সেট? সেই চরম জ্ঞানে আরোহণ করিবার সোপান। কিন্তু ইন্জ্রিয়জ জ্ঞান ব1 
মানসিক জ্ঞান, এমন কি বেদপ্রমাণজন্ত জ্ঞানও কখন পরমার্থ সত্য হতে 
পারে না; কারণ এগুলি সবই আপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার ভিতর । প্রথমে 
“আমি দেহ' এই ভ্রম দূর ক'রে দাও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকাঁজ্জা হবে। 
মানবীয় জ্ঞান পশুজ্ঞানেরই উচ্চতর অবস্থামাঁত্র । 

০ ঝঃ রঃ 

বেদের এক অংশে কর্মকাণ্ড_ নানাবিধ অন্ুষ্ঠানপদ্ধতি, যাঁগ-যজ্ঞ প্রভৃতির 
উপদেশ আছে। অপরাংশে ক্রহ্গজ্ঞান ও ষথার্থ আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের 
বিষয় বণিত আছে। বেদের এই ভাগ আত্মতত্ব-সন্বন্ধে উপদেশ দেন, আর 
সেইজন্তই বেদের এ ভাগের জ্ঞান যথার্থ পারমাধিক জ্ঞানের অতি পমীপবর্তী । 
সেই অনস্ত পূর্ণ পরব্রন্মের জ্ঞান কোন শাস্্ের উপর বা অপর কিছুর উপর 
নির্ভর করে না) এই জ্ঞান স্বয়ংপূর্ণন্বরূপ । বহুশাস্ত্পাঠেও এই জ্ঞান লাভ 
হয় না; এ কোন মতবিশেষ নয়, এ জ্ঞান অপরোক্ষান্ৃভৃতি। আরশির 
উপর ঘে ময়লা রয়েছে, তা পরিষ্কার ক'রে ফেলা । নিজের মনটা পবিত্র 
কর, তা হলেই দপ্‌ ক'রে তোমার এই জ্ঞানের উদয় হবে যে, তুমি ব্রহ্ম । 

শুধু ব্রহ্ম ই আছেন--জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, নরহুত্যা 
নেই, কোনরূপ পরিণাম নেই, ভালও নেই, মন্দও নেই, সবই আমরা 
রজ্জকে সর্প মনে করছি- ভ্রম আমাদেরই । আমরা তখনই কেবল 
জগতের কল্যাণ করতে পারি, যখন আমর] ভগবানকে ভালবাসি, এবং তিনিও 
আমাদের ভালবাসেন। হত্যাকারী ব্যক্কিও ক্রন্মম্ব্ূপ-_তার উপর হত্যাকারি- 
রূপ যে আবরণ রয়েছে, সেটা তাতে অধ্যন্ত বা আরোপিত হয়েছে মান্র। 
আস্তে আস্তে হাত ধরে তাকে এই সত্য জানিয়ে দও। 

আত্মাতে কোন জাতিভেদদ নেই ; আছে--ভাবাটাই ভ্রম। সেই রকম 
আত্মার' জীবন ব1 মরণ বা! কোম প্রকার গতি বা-শু৭ আঁছে---এরূপ ভাবাঁও 


২৪৩ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ভ্রম। আত্মার কখনও পরিণাম হয় না, আত্মা কোথাও যাঁনও না, আসেনও 
না। তিনি তার নিজের সমুদয় প্রকাঁশগুলির অনস্ত সাক্ষিস্বরূপ, কিন্ত আঁমরা 
তাকে এ এ প্রকাশ বলে মনে করছি। এ এক অনাদি অনস্ত ভ্রম 
চিরকাল ধরে চলেছে । তবে বেদকে আমাদের ভূমিতে নেমে*এসে উপদেশ 
দিতে হচ্ছে, কারণ বেদ ঘর্দি উচ্চতম সত্যকে উচ্চতম ভাবে বা ভাষায় 
আমাদের কাছে বলতেন, তা হ'লে আমর। বুঝতেই পারতাম ন]। 

বর্গ আমাদের বাসনান্থষ্ট কুসংস্কার-মাত্র, আর বাসন। চিরকালই বন্ধন-_ 
অবনতির দ্বারম্বরূপ। ব্রহ্মদৃষ্টি ছাড়া আর কোন ভাবে কোন বস্তকে দেখে। 
না। তা ষর্দি কর, তা হ'লে অন্যায় বা মন্দ দেখবে; কারণ আমরা যে 
বস্ত দেখতে পাই, তার উপর একট! ভ্রমাত্বক আবরণ প্রক্ষেপ করি, তাই 
মন্দ দেখতে পাই । এই-সব ভ্রম থেকে মুক্ত হও এবং পরমানন্দ উপভোগ 
কর। জব রকম ভ্রম থেকে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। 

এক হিসাবে সকল মানুষই ব্রন্ষকে জানে; কারণ সে জানে, “আমি 
আছি"ঃ কিন্তু মানুষ নিজের যথার্থ শ্বরূপ জানে না। আমর। সকলেই 
জানি ষে, আমরা আছি, কিন্তু কি ক'রে আছি, তা জানি না। অদ্বৈতবাদ 
ছাড়া জগতের অন্তান্ত নিম্নতর ব্যাখ্যা আংশিক সত্যমাত্র। কিন্তু বেদের 
তত্ব এই যে, আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যে আত্মা রয়েছে, তা ব্রন্মম্ববূপ। 
জগত্প্রপঞ্চের মধ্যে যা কিছু সব-_জন্স, মৃত্যু, বৃদ্ধি, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় 
দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমাদের অপরোক্ষান্ুভূতি বেদেরও অতীত $ কারণ বেদেরও 
প্রামাণ্য এ অপরোক্ষান্ুভূতির উপর নির্ভর করে। সর্বোচ্চ বেদাস্ত হচ্ছে__ 
প্রপঞ্চাতীত সত্তার ততজ্ঞান । 

সৃষ্টির আদি আছে" বললে সর্বপ্রকার দার্শনিক বিচারের মূলে কুঠারাঘাঁত 
করা হয়। 

জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তিকে "মায়া, বলে। যতক্ষণ 
নেই মাতৃরূপিণী মহণমায়! আমাদের ছেড়ে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমর! 
মুক্ত হ'তে পারি না। 

(জগংটা আমাদের উপভোগের জন্ত পড়ে রয়েছে) কিস্তু কখনও 
অভাববোঁধ ক'রে কিছু চেও না। অভাববোধ করাট! দুর্বলতা, অভাববোধই 
আমাদের ভিক্ষুক ক'রে ফেলে । আমরা ভিক্ষুক নয়, আমরা রাজপুত্র) 
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রবিবার, ৭ই জুলাই, প্রাতঃকাল 

অনস্ত জগৎ্গ্রপঞ্চকে যতই ভাগ করা যাক না কেন, তা অনস্তই থাকে, 
আর তার প্রত্যেক ভাগটাও অনস্ত। 

পরিণামী ও অপরিণামী, ব্যক্ত ও অব্যক্ত-_উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্ম এক। 
জ্ঞাতা ও জ্ঞেরকে এক ব'লে জেনে! । জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-_-এই ত্রিপুটা 
জগত্প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। যোগী ধ্যানে ষে ঈশ্বর দর্শন করেন, 
ত1 তিনি নিজ আত্মার শক্তিতেই দেখে থাকেন । 

(আমরা যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশ্বরেচ্ছা মাত্র। যতদিন 
ভোগস্থখ খোঁজ! যায়, ততদিন বন্ধন থেকে যায়। যতক্ষণ অপূর্ণ থাকা যাঁয়, 
ততক্ষণই ভোগ সম্ভব; কারণ ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাসনার পরিপৃত্তি। 
জীবাত্ম প্রকৃতিকে সম্ভোগ ক'রে থাকে। প্রকৃতি, জীবাত্মা, ও ঈশ্বর__ 
এদের অন্তর্নিহিত সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ম । কিন্তু যতদিন আমরা তাকে বাইরে 
প্রকাশ ন। করছি, ততদিন তাকে আমর] দেখতে পাই না। যেমন ঘর্ষণের 
দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করতে পারা যায়, তেমনি ব্রহ্গকেও মস্থনের ছার] প্রকাশ 
করতে পারা যায়। দেহটাকে নিয় অরণি, প্রণব বা ওক্কারকে উত্তরারণি 
ব'লে কল্পনা কর, আর ধ্যান যেন মন্থনস্বরূপ।১ তা হ'লে আত্মার মধ্যে 
যে ব্রহ্ষজ্ঞানরূপ অগ্নি আছে, ত] প্রকাশ হয়ে পড়বে । তপন্যা দ্বার] এইটে 
করতে চেষ্টা কর। দেহকে সরলভাবে রেখে ইন্ড্রিয়গুলিকে মনে আহুতি 
দাও। ইন্দ্িয়্কেন্দ্রগুলি সব ভিতরে, তাদের যন্ত্র বা গোলকগুলি কেবল 
বাইরে। স্কতরাং তাঁদের জোর ক'রে মনে প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর 
ধারণার সহায়ে মনকে ধ্যানে স্থির কর। যেমন দুধের ভিতর সর্বত্র ঘি, 
রয়েছে, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের সর্বত্র রয়েছেন । কিন্তু মন্থন দ্বার তির্নি 
এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে ছুধের মাখন উঠে 
পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় ।১ 


১ আত্মানমরণিং কৃত্ব! প্রণবং চোত্তরারাপিম্‌। 
ধ্যাননির্ধনাভ্যাসাদ্দেবং পগ্ঠেন্নিগুঢ়বৎ ।-_বক্ষোপনিষৎ 


২ স্বৃতমিব পয়সি নিগুঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি চ বিজ্ঞানম্‌ 
সততং মম্থয়িতব্/ং মনস। মস্থানভূতেন ।--ত্রক্মবিন্দু উপ, ২* 


৪-১৩৬ 


২৪২ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


সমুদয় হিন্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাঁড়া একটি ষষ্ঠ ইন্জরিয় 

আছে। তাই দিয়েই অতীক্িয় জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে ।. 
নং ঈ 

জগত্টা একটা অবিরাম গতিম্বরূপ ; আর ঘর্ষণ (:0106101) ) হতেই 
কালে সমুদয়ের নাশ হবে ; তারপর দিন কতক বিশ্রাম হয়ে আবার সব আরস্ত 
হবে। 

যতদিন এই ত্বগন্বর' মাহুষকে বেষ্টন ক'রে থাকে, অর্থাৎ যতদিন সে 
নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবছে, ততদিন সে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। 


রবিবার, অপরাহু 

ভারতে ছটি দর্শনকে “আন্তিক দর্শন' বলে ; কারণ তাঁরা বেদে বিশ্বাসী । 

ব্যানের দর্শন বিশেষভাবে উপনিধদের উপর প্রতিচিত। তিনি স্থত্রাকারে 
অর্থাৎ ধেমন বীজগণিতশাস্ত্রে খুব সংক্ষেপে কয়েকট। অক্ষরের সাহাধ্যে ভাব- 
প্রকাশ কর] হয়, তেমনি ভাবে এটা লিখেছিলেন-_-এতে কর্তা ক্রিয়া বড় একটা 
নেই। ব্যাসম্থত্র এইরূপ সংক্ষেপে রচিত হওয়ায় শেষে তার অর্থ বুঝতে এত 
গোল হ'ল যে, এ এক স্থত্র থেকেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাঘৈতবাদদ এবং অদ্বৈত- 
বাদের উৎপত্তি হ'ল। এই অদৈতবাদই “বেদাস্ত-কেশরী”। আর এই-সব 
বিভিন্ন মতের বড় বড় ভাষ্যকাঁরের] বেদের অক্ষর-রাশিকে তাদের দর্শনের সঙ্গে 
খাপ খাওয়াবার জন্য সময়ে সময়ে জেনে গুনে মিথ্যাবাদী? হয়েছেন । 

উপনিষদে কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্ধকলাপের ইতিহাস অতি অল্পই পাওয়া 
যায়; কিন্তু অন্যান্ত প্রায় সকল ধর্মগ্রস্থই প্রধানতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের 
ইতিহাস। 

বেদে প্রায় শুধু দার্শনিক তত্বেরই আলোচনা আছে। দর্শনবজিত ধর্ম 
কুসংস্কারে গিয়ে দীড়)য়, আবার ধর্মবজিত দর্শন শুধু নান্তিকতাঁয় পরিণত হয় । 

বিশিষ্টাদৈতবাদ মানে অছৈতবাঁদ, কিন্তু বিশেষযুক্ত। তার ব্যাখ্যাতা 
রামান্থজ। তিনি বলেন, “বেদরূপ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন ক'রে ব্যাম মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য এই বেদাত্তদর্শনবূপ মাথন তুলেছেন ।” তিনি আরও বলেছেন, 
“জগতপ্রভূ ব্রদ্ধ অশেষকল্যাণগুণ-নমন্বিত পুরুষোতম 1 মধব পুরোদঘ্বর 
দ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, আত্ীলোকের পর্স্ত বেদপাঠে অধিকার আছে। 


দেবধাণী ২৪৩ 
তিনি প্রধানতঃ পুরাণ থেকে তাঁর মত-স্থাপনের জন্ত শ্লোক উদ্ধত করেছেন। 
তিনি বলেন, ত্রন্ম ম:নে বিষুট-শিব নন; কারণ বিষ্ণু ভিন্ন মুক্তিদ্বাতা। আর 
কেউ নেই। 


মোমবার, ৮ই জুলাই 

মধ্বাচার্ধের ব্যাখ্যার ভিতর বিচারের স্থান নেই--তিনি শাস্ত্প্রমাণেই সব 
গ্রহণ করেছেন। 

 রাঁমাহুজ বলেন, বেদই সর্বাপেক্ষা পবিত্র পঠনীয় গ্রন্থ । ঠ্রবাণক অর্থাৎ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-_এই তিন উচ্চ বর্ণের সম্তানদের যজ্ঞোপবীত-গ্রহণের 
পর অষ্টম, দশম বা একাদশ বর্ষ বয়সে বেদাধ্যয়মন আরম্ভ করা উচিত। 
বেদাধ্যয়নের অর্থ গুরুগৃহে গিয়ে নিয়মিত দ্বর ও উচ্চারণের সহিত বেদের 
শব্দরাশি আগ্ন্ত কস্থ করা । 

জপের অর্থ ভগবানের পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ; এই জপ করতে 
করতে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই অনস্তরূপে উপনীত হুন। যাগযজ্ঞাদি ষেন 
ভঙ্গুর নৌক]1। ব্রন্ধকে জানতে হ'লে এঁ যাগধজ্ঞাদি ছাড়া আরও কিছু 
চাই। আর ক্রহ্ষজ্ঞানই মুক্তি। মুক্তি আর কিছু নয়-_অজ্ঞানের বিনাশ; 
্ষজ্ঞানেই এই অজ্ঞানের বিনাশ হয়।( বেদাস্তের তাৎপর্য জানতে গেলে 
যে এই-নব যাঁগষজ্ঞ করতেই হবে, তার কোন মানে নেই ; কেবল ওষ্কার জপ 


ভেদ-দর্শনই সমুদয় দুঃখের কারণ, আর অজ্ঞানই এই তেদ-দর্শনের কারণ । 
এইজন্ই যাগযজ্ঞার্দি অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই ; কারণ তাতে ভোদজ্ঞান 
আরও বাড়িয়ে দেয়। এ-সকল যাঁগষজ্ঞাদির উদ্দেশ্ত কিছু ( ভোগস্থখ ) 
লাভ কর1-_-অথবা কোন কিছু ( ছুঃখ ) থেকে নিস্তার পাওয়]। 

ব্রহ্ম নিপ্রিয়, আত্মাই ব্রহ্গ, এবং আমরাই সেই আত্মন্মরূপ- এই প্রকার 
জ্ঞানের ছ্বারাই সকল ভ্রান্তি দূর হয়। এই তত্ব প্রথম শুনতে হবে, পরে 
মনন অর্থাৎ বিচার দ্বার] ধারণা করতে হবে, অবশেষে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
করতে হবে। মনন অর্থে বিচার করা__বিচার ছারা, যুক্তিতর্কের দ্বারা এ 
ভ্ান নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্ক্ষান্থুভূতি ও সাক্ষাৎকার অর্থে 
সর্বদ। চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা তাকে আমাদের।জীবনের অঙ্গীভূত ক'রে ফেল । 


২৪৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এই অবিরাম চিস্তা বা ধ্যান ষেন একপাত্তর থেকে অপর পাঞ্রে ঢাল অবিচ্ছিন্ন 
তৈলধারার মতে। | ধ্যান দিবারাত্র মনকে এ ভাবের মধ্যে রেখে দেয় এবং 
তাইতে আমাদের মুক্তিলাভ করতে সাহায্য করে। সর্বদা সোহহুম্, সোহহম্‌ঃ 
চিন্তা কর-_অহরহ এইবপ চিস্তা মুক্তির প্রায় কাঁছাকাছি। দিবাররাত্র বলো-_ 
“সোহহম্, সোহহম্‌্?। সর্বদা এইরূপ চিস্তার ফলে অপরোক্ষান্ছভূতি লাভ হবে। 
ভগবানকে এইরূপ তন্ময়ভাবে সদাসর্বদ] স্মরণের নামই ভক্তি। 

সব রকম শুভকর্ম এই ভক্তিলাভ করতে গৌণভাবে সাহাষ্য ক'রে থাকে । 
শুভ চিস্তা ও শুভ কার্ধ অশুভ চিন্তা ও অশুভ কর্ম অপেক্ষা কম ভেদজঙ্ঞান 
উৎপন্ন করে, স্তরাঁং গৌণভাবে এর! মুক্তির দিকে নিয়ে যাঁয়। কর্ম কর, 
কিস্ত কর্মফল ভগবাঁনে অর্পণ কর। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা বা 
সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। যিনি ভক্তিপূর্বক সত্যত্বরপ ভগবানের সাধন৷ করেন, 
তার কাছে সেই সত্যন্বূপ ভগবান্‌ প্রকাশিত হন। 

৯ সং গা 

আমরণ যেন প্রদীপ-ম্বরূপ, আর এ প্রদীপের জলাটাই হচ্ছে আমর। 
যাকে “জীবন, ঝলি। যখনই অল্জান ফুরিয়ে যাবে, তখনই আলোটাও 
নিবে যাবে । আমরা কেবল প্রদীপটাকে সাফ রাখতে পাঁরি। জীবনট? 
কতকগুলি জিনিসের মিশ্রণে উৎপন্ন, স্থতরাঁং জীবন অবশ্তই তার উপাদান- 
কারণগুলিতে লীন হবে। 


মঙ্গলবার, ৯ই জুলাই 

আত্া-হিসাবে মান্য বাস্তবিকই মুক্ত, কিন্ত মাহ্ুষ-হিসাঁবে সে বদ্ধ, 
প্রতেকটি প্রাকৃতিক পরিবেশে সে পরিবন্তিত হচ্ছে । মানুষ-হিসাবে তাঁকে 
একট] যন্ত্রবিশেষ বলা যায়, শুধু তার ভিতর একটা মুক্তি বা স্বাধীনতার 
ভাব আছে, এই পর্বস্ত। কিন্তু জগতের সর্বপ্রকার শরীরের মধ্যে এই 
মন্ুষ্যশরীরই শ্রেষ্ঠ শরীর, আর মন্ুষ্যমনই শ্রেষ্ঠ মন। যখন মাস্ুষ 
আত্মোপলব্ধি করে, তখন সে আবশ্তকমত যে-কোন শরীর ধারণ করতে 
পারে; তখন তে সব নিয়মের পারে। এট] প্রথমতঃ একটা উক্ভিমাত্র ; 
একে প্রমাণ ক'রে দেখাতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্ষে এট। নিজে 
নিজে প্রমাণ ক'রে দেখতে হবে; আমর! নিজের মনকে বুঝাতে পারি, কিন্ত 


চে 
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অপরের মনকে বুঝাতে পারি ন|। ধর্মবিজ্ঞানের মধ্যে একমাত্র রাঁজযোগই 
প্রমাণ ক'রে দেখানে! যেতে পারে, আর আমি নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
ক'রে যা ঠিক ব'লে জেনেছি, শুধু তাই শিক্ষা দিয়ে থাকি। বিচার-শক্কির 
সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই প্রাতিভ জ্ঞান, কিন্তু তা কখন যুক্তিবিরোধী হ'তে 
পারে না। 

(কর্মের দ্বার চিত শুদ্ধ হয়, চৃতরাং কর্ম বিদ্য। বা জ্ঞানের সহায়ক । 
বৌদ্ধদের মতে মানুষ ও জীবজস্তর হিতসাঁধনই একমাত্র কর্ম; ব্রাহ্মণদের 
মতে উপাপনা ও সর্বপ্রকার যাঁগধজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানও ঠিক সেইরূপ কর্ম এবং 
চিত্তশুদ্ধির সহায়ক । শঙ্করের মতে, "শুভাঁশুভ সর্বপ্রকার কর্মই জ্ঞানের 
প্রতিবন্ধক |” যে-সকল কর্ম অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো! পাপ-_ 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে নয়, কিন্ত কারণন্বরূপে, যেহেতু সেগুলির ছার! রজঃ ও তমঃ 
বেড়ে যাম। সত্বের দ্বারাই কেবল জ্ঞানলাঁভ হমন। পুণ্য ও শুভকর্ণের 
দ্বারা জ্ঞানের আবরণ দূর হয়, আঁর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের ঈশ্বর-দর্শন 
হয়। 

জ্ঞান কখন উৎপন্ন কর] যেতে পারে না, তাঁকে কেবল অনাবৃত ব1 
আবিফার কর] যেতে পারে ; যে-কোন ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্রিয়া করেন, 
তাকেই উদ্ধন্ধ বা অনুপ্রাণিত (177501:50 ) পুরুষ বলা হয়। কেবল যদি 
তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেন, আমর। তাকে খধষি ব। অবতার 
বলি; আর যখন সেটা কোন জড়জগতের সত্য হয়, তখন তাঁকে বৈজ্ঞানিক 
বলি। যদিও সকল সত্যের মূন্গ সেই এক ব্রহ্ম, তথাপি আমরা প্রথমোক্ত 
শ্রেণীকে উচ্চতর আসন দিয়ে থাকি। 

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম সর্বপ্রকার জ্ঞানের সার-_তত্বস্বরূপ; আর জ্ঞাতা-জ্ঞান- 
জেয়-রূপ যে অভিব্যক্তি, তা ত্রন্মে কাল্পনিক ভেদমাত্র। রামাহুজ ব্রন্গে 
জ্ঞানের অস্তিত্ব হ্বীকার করেন। খাঁটা অদ্বৈতবাদীর] ব্রদ্দে কোন গুণই 
স্বীকার করেন না_-এমন কি সত্তা পর্যস্ত নয়, সত্ত। বলতে আমর] যাই 
কেন বুঝি না। রামান্জ বলেন, আমর] সচরাচর যাঁকে জ্ঞান বলি, ব্রহ্ম 
তারই সারছ্বরূপ। অব্যক্ত ব। সাম্যভাবাপন্ন জ্ঞান ব্যক্ত বা বৈষম্যাবস্থা 
গ্রাঞ্থ হলেই জগতপ্রপঞ্চের উত্পতি। 


কা সী রা 


২৪৬. স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্মপমূহের অন্ততম-_বৌদ্ধধর্ম ভারতের 
আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল। ভেবে €দখ দেখি, 
আড়াই হাঁজার বৎসর পূর্বে আর্ধদের সভ্যতা ও শিক্ষা কি অদ্ভুত ছিল, 
যাতে তাঁরা এরূপ উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণ] করতে পেরেছিল! 

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই জাতিভেদ স্বীকার 
করেননি, আর এখন ভারতে তাঁর একটিও অনুগামী দেখতে পাওয়া! যায় 
না। অন্যান্য দার্শনিকেরা সকলেই সামাজিক কুসংস্কারগুলোর অল্পবিস্তর 
দালাল ছিগেন; তীরা ধতই উঁচুতে উঠে থাকুন না কেন, তীদের মধ্যে 
একটু-আধটু চিল-শকুনির ভাব ছিলই । আমার গুঝু্রদব যেমন বলতেন, 
“চিল-শকুনি এত উঁচুতে ওঠে যে, তাদের দেখা যায় নাস. তাদের নজর 
থাকে গো-ভাগাড়ে, কোথায় এক টুকর1 পচা মাঁংস পড়ে আীর্ছে ! 

সু সং ডি 

প্রাচীন হিন্দুরা অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন-_যেন জীবন্ত বিশ্বকোঁষ। তীর! 
বলতেন, বিদ্য। যদি পুঁথিগত হয়, আর ধন যদি পরের হাতে থাকে, কার্ধকাঁল 
উপস্থিত হ'লে সে বিছ্যা। বিদ্যা নয়, সে ধনও ধন নয়।১ 

শহ্করকে অনেকে শিবের অবতার বলে জ্ঞান ক'রে থাকে । 







বুধবার, ১০ই জুলাই 

ভারতে সাড়ে ছ-কোটি মুঘলমান আছে__তাঁদের মধ্যে কতক ন্থফী 
আছে। এই স্থফীর! জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে । আর 
তাঁদের মাধ্যমেই এ ভাব ইওরোপে এসেছে । তার! বলে, “আন্‌ আল্‌ হক, 
অর্থাৎ আমিই সেই সত্যন্বরূপ। তবে তাদের ভিতর বহিরঙ্গ (ব! গ্রকাশ্ট ১ 
এবং অন্তরঙ্গ (বা গুহা) মত আছে। যদিও মহম্মদ নিজে এ মত পোষণ 
করতেন ন।। 

হাশাশিন শক থেকে ইংরেজী ৪5925517 (হত্যাকারী ) শব এসেছে । 
মুসলমানদের একটি প্রাচীন সম্প্রদায় ধর্মমতের অঙ্গ মনে ক'রে কাফের বা 
অবিশ্বামীদের হত্যা করত। 


পুস্তকন্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনস্‌। 
কার্যকালে সমুংপন্নে ন স| বিদ্তা ন তদ্ধনন্‌।-_চাপব্তনীতি 
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মুসলমানদের উপাসনার সমদ্ব এক কুঁজে! জল সামনে রাখতে হয়। ঈশ্বর 

সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ ক'রে রয়েছেন, এট! তারই প্রতীকম্বরূপ ।১ 
শা নট সং 

হিন্দুরা দশাঁবতারে বিশ্বাস করেন তাদের মতে নয় জন অবতার হয়ে 

গেছেন, দশম অবতার পরে আমবেন। 
ন সী সঃ 

বেদের সকল বাক্য তত্প্রচারিত দর্শনের সমর্থক--এইটি প্রমাণ করতে 
শঙ্করকে কখন কখন কুট তর্কের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বুদ্ধ অন্ত সকল 
ধর্মাচার্ষের চেয়ে বেশী সাহসী ও অকপট ছিলেন । তিনি বলে গেছেন, “কোন 
শান্ত বিশ্বান ক'রো না। বেদ মিথ্যা। যদি আমার উপলব্ধির সঙ্গে বেদ 
মেলে, সে বেদেরই সৌভাগ্য । আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র; যাঁগষজ্ঞ ও 
দেবোপাপনায় কোন ফল নেই ।” মস্কয্জাতির মধ্যে বুদ্ধই জগৎকে প্রথমে 
সর্বাঙ্গসম্পন্ন নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা! দিয়েছিলেন । মঙ্গলের জন্তই তিনি মঙ্গলময় 
জীবন ঘাপন করতেন, ভালবাসার জন্যই তিনি ভালবাসতেন ; তাঁর অন্য 
অভিপন্ধি কিছু ছিল না। 

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মকে যুক্তি দিয়ে বিচাঁর করতে হবে, মনন করতে হবে, 
কারণ বেদ এইরূপ বলছেন । বিচার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহায়ক । বেদ এবং 
অনুভূত যুক্তি ব1 ব্যক্তিগত অনুভূতি উভয়ই ব্রন্মের অস্তিত্বের প্রমাণ। তাঁর 
মতে বেদ একপ্রকার অনন্ত জ্ঞানের সাকার বিগ্রহ-স্বব্ূপ। বেদের প্রমীণ এই 
যে, তা ব্রহ্ধ হ'তে প্রন্থত হয়েছে, আবার ত্রন্দের প্রমাণ এই যে, বেদের মতো 
অদ্ভূত গ্রন্থ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কারও প্রকাশ করবার সাধ্য নেই। বেদ 
সর্বপ্রকার জ্ঞানের খনিম্বরূপ ; আর মাছষ ফেমন নিংশ্বাসৈর দ্বারা বাসু বাইরে 
গক্ষেপ করে, সেইরূপ বেদও তাঁর ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে ; সেইজন্যই 
আমর! জানতে পারি, তিনি সর্বশক্কিমান্‌ ও সর্বজ্ঞ। তিনি জগত সৃষ্টি ক'রে 
থাকুন বা না থাকুন, তাতে বড় কিছু আসে যায় নাও কিন্ত তিনি যেবেদ 
প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিস। বেদের সাহাষ্যেই জগৎ ব্রহ্ম-সন্বন্ধে 
জানতে পেরেছে_তাকে জানবার আর অন্য উপায় নেই। 

তুলনীয় £ বৈদিক বা! তান্ত্রিক ক্রিল্নাকর্মে ঘটগ্থাপন। 
এখানে বেদের কর্মকাণ্ড লক্ষিত। 


২৪৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শঙ্করের এই মত, অর্থাৎ বেদ সমুদয় জ্ঞানের খনি- এট] সমগ্র হিন্দুজাতির 
এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, তাঁদের মধ্যে একটা প্রবাদ এই যে, গরু 
হারালেও বেদে তা খুজে পাওয়া যায়। 

শঙ্কর আরও বলেন, কর্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জ্ঞান নয়। 
্রন্মজ্ঞান কোনপ্রকাঁর নৈতিক বাধ্যবাধকতা, যাগধঙ্ঞাদি-অনুষ্ঠান বা আমাদের 
মতামতের উপর নির্ভর করে না; যেমন একটা স্থাণুকে একজন ভূত মনে 
করছে বা অপর একজন স্থাণুজ্ঞান করছে, তাতে স্থাণুর কিছু আসে যায় না। 

বেদান্তবেছ্য জ্ঞান আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ বিচার বা শাস্ত্রদ্বারা 
আমাদের ব্রহ্ম উপলব্ধি হ'তে পারে না। তাঁকে সমাধি দ্বার] উপলব্ধি করতে 
হবে, আর বেদাস্তই এ অবস্থালাভের উপায় দেখিয়ে দেয়। আমাদের সণগ্ডণ 
ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাব অতিক্রম ক'রে সেই নিগু৭ ব্রদ্মে পৌছতে হবে। সব 
অন্গভূতির ভেতর প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রহ্ধকে অনুভব করছে; ; ব্রহ্ম ছাড়া আর 
অনুভব করবার দ্বিতীয় বস্তই নেই। আমাদের ভিতর যেটা “আমি, আমি, 
করছে, সেটাই ত্রন্ধ। কিন্ত ষদিও আমর! দিনরাত তাকে অনুভব করছি, 
তথাপি আমর] জানি না যে, তাকে অন্থভব করছি। ষে মৃহ্র্তে আমরা এ 
সত্য জানতে পারি, সেই মুহূর্তেই আমাদের সব ছুঃখকই চলে যায় ; স্ৃতরাং 
আমাদের এ সত্যকে জানতেই হবে। একত্ব-অবস্থা লাভ কর, তা হ'লে আর 
দ্বৈতভাব আলবে না। কিন্ত যাঁগষজ্ঞাদি ছার] জ্ঞানলাভ হয় না; আত্মাকে 
অন্বেষণ, উপাসনা এবং সাক্ষাৎ করা-__-এই-সকলের দ্বারাই সেই জ্ঞানলাভ হবে। 

ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিছ্া;ঃ অপর] বিছা হচ্ছে বিজ্ঞান। মুণ্ডকোপনিষৎ 
অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের জন্য উপদিষ্ট উপনিষং এই উপদেশ দিচ্ছেন ।২ ছুই প্রকার 
বিদ্যা আছে--পর1 ও অপর] তন্মধ্যে বেদের যে অংশে দেবোপাসনা ও 
নানাবিধ যাঁগজ্ঞের উপদেশ--সেই কর্মকাণ্ড এবং সর্ববিধ লৌকিক জ্ঞানই 
অপরা বিদ্যা । যে বিদ্যা ঘার। সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ কর যাঁয়, তাই পর 
বিদ্যা । সেই অক্ষর পুরুষ নিজের মধ্য থেকেই সমুদয় স্থপ্টি করছেন__বাইবে 
অপর কিছু নেই, ঘ। জগৎ্কারণ হ'তে পাবে। সেই ব্রহ্মই সমুদয় শক্তিত্ববূপ, 


১ প্রতিবোধবিদিতং-****"কেন উপ. ২৪ 
হ মুণ্ডক উপ., ১1১1৪ 


দেববাণী ২৪৪ 


ব্রদ্ষই ষা কিছু আছে--সব। ধিনি আত্মঘাজী, তিনিই কেবল ব্রহ্ষকে জানেন । 
মর্থেরাই বাহ্‌ পুজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, অজ্ঞানব্যক্তিরাই মনে করে, কর্মের 
দ্বারা আমাদের ব্রহ্মলাভ হ'তে পারে। ধারা স্ুযুক্নবত্তে( যোগীদের মার্গে) 
গমন করেন, তাঁরাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন। এই ত্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে 
হ'লে গুরুর কাছে যেতে হবে। সমগ্টিতেও যা আছে, ব্যটটিতেও তাই আছে; 
আত্মা থেকেই সব কিছু প্রস্থত হয়েছে। €ওস্কার হচ্ছে যেন ধনু, আত্ম! হচ্ছে 
যেন তীর, আর ব্রহ্ম হচ্ছেন লক্ষ্য) অপ্রমত্ত হয়ে তাকে বিদ্ধ করতে হুবে। 
তাতে মিশে এক হয়ে যেতে হবে ।১ সীম অবস্থায় আমর! সেই অসীমকে 
কখনও প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু আমরাই সেই অসীমস্বরূপ ॥ এইটি 
জানলে আর কারও সঙ্গে আমর] তর্ক করি না। 

ভক্তি, ধ্যান ও ব্ররহ্মচর্ষের দ্বারা সেই দিব্যজ্ঞানলাভ করতে হবে। 
“নত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌, সত্যেনৈব পন্থা বিততে] দেবধাঁনঃ।,২ অত্যেরই 
জয় হয়, মিথ্যার কখনই জয় হয় না। সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মলাভের 
একমাত্র পথ রয়েছে ঃ কেবল মেখানেই প্রেম ও সত্য বর্তমান । 


বৃহস্পতিবার, ১১ই জুলাই 


মায়ের ভালবাসা ব্যতীত €োন শ্যষ্টই স্থায়ী হ'তে পারে না। জগতের 
কোন কিছুই স্পর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিৎও নয়। জড় ও চিৎ 
পরম্পর-সাঁপেক্ষ__একট। দ্বারাই অপরটার ব্যাখ্যা হয়। এই পরিদৃশ্যমীন 
জগতের ঘে একটা ভিত্তি আছে, এ-বিষয়ে সকল আস্তিকই একমত, কেবল 
সেই ভিত্তিস্থানীয় বস্তর প্রকৃতি বা স্বরূপ-সম্বদ্বোই তাঁদের মতভেদ । জড়বাদীরা 
জগতের এব্ধপ কোন ভিত্তি আছে বলে স্বীকারই করে না। 

সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম 
করলে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুনলমান, বৌদ্ধ-_এমন কি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত 
স্বীকার করে না, সকলের ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে । 


সং নাঃ সঃ 


১ তুলনীয় ঃ প্রণবো ধনুঃ শর হাতা। ব্রচ্গ তল্লক্ষামুচ্যতে । 
অপ্রমত্রেন বেদ্ধবাং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ৫-_মুণ্ডক, ২২1৪ 


২ সুণ্ডক উপ., ৩1১1৬ 


২৫০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ষীশুর দেহত্যাগের পঁচিশ বৎসর পরে তার শিষ্য টমাস ( 40506 
[01985 ) কর্তৃক জগতের মধ্যে সব চেয়ে বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ভারতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আযাংলো-স্তাক্সনরা (4১)810-98,:0153 ) তখনও অসভ্য 
ছিল__গায়ে চিত্র-বিচিত্র আকত ও পর্বতগুহায় বাস ক'রত। এক সময়ে 
ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ খ্রীষ্টান ছিল, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা প্রায় ১, লক্ষ 
হবে। 

খরীষ্টধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য, খ্রীষ্টের 
ন্যায় নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্তের৷ এত নরহত্যা করেছে! বৌদ্ধ, মুসলমান 
ও গ্রীষ্ট ধর্.-জগতে এই তিনটিই প্রচারশীল ধর্ম। এদের পূর্ববর্তী তিনটি 
ধর্ম, যথা_হিন্দু, য়াছদী ও জবৎুষ্টরের (পারসী ) ধর্ম কখনও অপরকে 
ধর্মাস্তরিত ক'রে দলপু্টি করতে চেষ্টা করেনি। বৌদছ্ধের] কখনও নরহত্যা 
করেনি, তার] শুধু কোমল ব্যবহারের দ্বারাই এক সময় জগতের তিন-চতুর্থাংশ 
লোঁককে নিজমতে নিয়ে এসেছিল । 

বৌদ্ধের। ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত অজ্ঞেয়বাঁদী। বাঁন্তবিকই শৃহ্যবাদ ব1 
অছ্ৈতবাদ, এই দুয়ের মাঝখানে সত্যি কোথাও থামতে পার ন]। 
বৌদ্ধেরা বিচারের ঘ।রা সব কেটে দিয়েছিল-_তার! তাদের মত যুক্তিঘবার! 
যতদূর নিয়ে যাঁওয়! চলে, ত৷ নিয়ে গিয়েছিল । অদ্বৈতবাদীরাও তাদের মত 
যুক্তির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই এক অখণ্ড অদ্য ব্রহ্মবস্ততে 
পৌছেছিল--ষ1 থেকে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হচ্ছে । বৌদ্ধ ও অদৈতবাদী 
উভয়েরই একই সময়ে একত্ব ও পৃথকৃত্ব বা বহুত্ববোধ আছে। এই ছুটি 
অন্ভূতির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি মিথ্য। হবেই । শুন্যবাঁদী বলেন, পৃথক্ত্ 
বা বহুত্ববোধ সত্য $ অদ্বৈতবারদী বলেন, একত্ববোধই সত্য ; সমগ্র জগতে 
এই বিবাদদই চলেছে । এই নিয়েই ধস্তাধস্তি (005 ০৫ ৮21) চলেছে। 

অছৈতবাদী জিজ্ঞাসা করেন, শৃহ্যবাদী একত্বের কোন ভাব পান কি 
ক'রে? ঘূর্ণমান আলোটা. (অলাতচক্র ) বৃতাকার মনে হয় কি ক'রে? 
একট স্থিতি ত্বীকার করলে তবেই গতির ব্যাখ্যা হ'তে পারে। সব 
জিনিসের পশ্চাতে একট] অখণ্ড সত। প্রতীয়মান হচ্ছে, সেট! শূন্তবাদী বলেন 
ভ্রশ্মাত্র ; কিন্ত এক্প ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি, তা তিনি কোঁনরূপে ব্যাথ্য। 
করতে পারেন ন1। আবার অদ্বৈতবার্দীও বোঝাতে পারেন না তে, এক 
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বহু হ'ল কি ক'রে। এর ব্যাখ্যা কেবলমাজ পঞ্চেন্দ্িয়ের অতীত অবস্থা 
গেলেই পাওয়া যেতে পারে। আমাদের তুরীয় ভূমিতে উঠতে হুবে, 
একেবারে অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যেতে হবে। এঁ অবস্থায় যাবার অতীন্রিয় 
শক্তি যেন একটি যন্্স্বপ্ূপ, আর তাঁর ব্যবহার অদ্বৈতবাদীরই করায়ত্ত। 
তিনিই ব্রহ্মলতাকে অন্থভব করতে সমর্থ; মানুষ “বিবেকানন্দ নিজেকে 
্রহ্মসত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই অবস্থ' থেকে মানবীয় অবস্থায় 
ফিরে আসতে পারে। ক্ুতরাং তার পক্ষে জগৎসমন্তাঁর মীমাংসা হয়ে গেছে, 
আর গৌণভাঁবে অপরের পক্ষেও এ মীমাংসা হয়ে গেছে; কাঁরণ সে অপরকে 
এ অবস্থায় পৌছবাঁর পথ দেখিয়ে দিতে পারে। এইরূপে বোঝা যাচ্ছে, 
যেখানে দর্শনের শেষ, সেখানে ধর্মের আরম্ভ। আর এইরূপ উপলব্ধি দ্বারা 
জগতের কল্যাণ এই হবে যে, এখন যা জ্ঞানাতীত রয়েছে, কালে তা 
সর্বসাধারণের পক্ষে জ্ঞানগম্য হয়ে যাঁবে। স্থতরাং জগতে ধর্মলাভই হচ্ছে 
সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য; আর মানব অজ্ঞাতসাঁরে এইটি অনুভব করেছে বলেই সে 
আবহমান কাল ধর্মভাবকে আশ্রয় ক'রে রয়েছে। 

ধর্ম যেন বহুগুণশালিনী পয়স্থিনী গাভী; সে অনেক লাথি মেরেছে, 
কিন্ত তাতে কি? সে অনেক দুধও দেয়। যে গরুট1 দুধ দেয়, গোঁয়াল। 
তার লাঁখি সহা ক'রে যায়। 

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে” আছে, মহাঁমোহ ও বিবেক এই ছুই রাজায় 
লড়াই বেধেছিল। বিবেক রাজার সম্পূর্ণ জয় আর হয় না। অবশেষে 
বিবেক-রাঁজার সঙ্গে উপনিষদ্-দেবীর পুনগ়িলন-হয়, এবং তাদের প্রবোধ-রূপ 
পুত্রের জন্ম হ'ল। আর সেই পুত্রের প্রভাবে তাঁর শক্র বলে আর কেউ 
রইল না। তখন তার। পরমস্থখে বাঁস করতে লাগলেন । আমাদের প্রবোধ 
বা ধর্মসাক্ষাৎকাররূপ মহৈশর্যবান্‌ পুত্রলাভ করতে হবে। এ প্রবোধ-রূপ 
পুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে মান্য করতে হবে, তা হলেই সে মস্ত একটা বীর হয়ে 
দাড়াবে। 

তক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মাহ্গষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একমুখী 
হয়ে পড়ে_স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টাস্ত। তক্তিমার্গ স্বাভাবিক পথ এবং 
তাতে ঘেতেও বেশ আরাম । জ্ঞানমার্গ কি রকম ?-_না_-ষেন একটা প্রবল 
বেগশালিনী পার্বত্য নদীকে জোর ক'রে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে 
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যাওয়া । এতে অতি সত্বর বস্তলাভ হয় বটে, কিন্ত বড় কঠিন। জ্ঞানমার্গ 
বলে, “সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর।” ভক্তিমার্গ বলে, শোতে গ! ভাসিয়ে 
দাও, চিরদিনের জন্য পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর।” এ পথ দীর্ঘ বটে, কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর । ্ 

তক্ত বলেন £ প্রভো, চিরকালের জন্য আমি তোমার। এখন থেকে 
আমি ষা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাশুবিকই তুমিই ক'রছ-আর 
“আমি? বা 'আমার+ বলে কিছু নেই।” 

“হে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে আমি দান রব; আমার বুদ্ধি নেই 
যে আমি শান্তর শিক্ষা ক'রব ; আমার সময় নেই যে যোগ-অভ্যাস করব ঃ 
হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহমন অর্পণ করলাম ।” 

(যতই অজ্ঞান বা ভ্রাস্তধারণা আন্ক, কিছুই জীবাত্বা ও পরমাত্মার 
মধ্যে ব্যবধান ঘটাতে পারে না। ঈশ্বর বলে কেউ যদি নাও থাকেন, 
তবু প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো।। কুকুরের মতো পচা মড়া 
খুঁজে খুঁজে মরাঁর চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মর] ভাল। সর্বশ্রেষ্ঠ 
আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শকে লাভ করবার জন্ত সারা জীবন 
নিয়োজিত কর। মৃত্যু খন এত নিশ্চিত, তখন একটা মহান্‌ উদ্দেশ্তের 
জন্য জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিশিস কিছু নেই ।১, 

ভক্তিদ্বারা বিনা আয়াঁসে জ্ঞানলাভ হয়-__এ জ্ঞানের পর পরাভক্তি আসে। 

জ্ঞানী বড় সুক্ষ বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও 
একটা হৈ-ঠ বাধিয়ে দেয়; কিন্তু ভক্ত বলে, শীশ্বর তার যথার্থ ম্বরূপ 
আমার কাছে প্রকাশ করবেন” ; তাই সে সব কিছুই গ্রহণ করে। 


রাবিয়। 


ত্বিয। রোঁগেতে হয়ে মুহামান 
নিজ শয্য।”পরে আছিল শয়ান। 
এহেন কাঁলেতে নিকটে তাহার 
আগমন হ'ল ছুই মহাত্সার £- 


তুলনীয় ঃ 'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগ! ধিনাশে নিয়তে সতি।'-_-ছিতোপদেশ 
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পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান, 
পূজেন ধাদের সব মুসলমান । 


কহিল। হাসান সন্বোধিয়া! তারে, 
পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা ষে করে, 
যে শাস্তি ঈশ্বর দিনন1 তাহারে, 
সহিষুতা-বলে বহন সে করে ।, 


পবিত্র মালিক-_গভীরাত্ম। যিনি, 
বলিলেন নিজ অন্ুভব-বাণী, 

্রভূর যা ইচ্ছা, তাই প্রিক্ যাঁর, 
আনন্দ হইবে শান্তিতে তাহার |, 


রাঁবিয়। শুনিয়া ছুজনের বাণী, 
স্বার্থগন্ধলেশ আছে তাহে গণি; 
কহিলা, “হে ঈশ, কপার ভাঁজন, 
দু'হু প্রতি এক করি নিবেদন-__ 
যে জন দেখেছে প্রভুর বদন, 
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন। 
প্রার্থনার কীলে মনেতে তাহার 
উঠিবে না কভু এমত বিচার-_ 
শাস্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে ॥ 
জানিবে না কতু শাস্তি কারে বলে 1 
-_পারমী কবিতা 


শুক্রবার, ১২ই জুলাই 


( অগ্ বেদাস্তস্ত্রের শাঙ্করভাত্য হইতে পড়া হইতে লাগিল । ) 
চতুর্থ ব্যাসন্থ্র_-“তৎ তু সমন্বয়াৎ__মাত্মা বা ব্রহ্মই সমুদয় বেদাস্তের 


গ্রতিপাগ্য। 
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ঈশ্বরকে--বেদাস্ত থেকে জানতে হবে । সমুদয় বেদই জগৎকারণ স্্ি-স্থিতি 
প্রলয়-কর্তা ঈশ্বরের কথা বলছে। সমুদয় হিন্দু দেবদেবীর উপর ব্রদ্ধা, বিষু ও 
শিব এই দেবন্রয় রয়েছেন । ঈশ্বর এই তিনের একীভাব। 

(বেদে তোমাকে ব্রদ্ধ দেখিয়ে দিতে পারে না। তুমি তো সেই ব্রহ্মই 
রয়েছ। বেদ এইটুকু করতে পারে, যে-আবরণট1 আমাদের চোঁখের 
সামনে থেকে সত্যকে আড়াল ক'রে রেখেছে, সেইটেই দূর ক'রে দিতে 
সাহায্য করতে পারে। প্রথম চলে যায় অজ্ঞানাবরণ, তারপর যায় পাপ, 
তারপর বান] ও স্বার্থপরত] দূর হয়; এইভাবে সব ছুঃখ-কষ্টের অবসান হয়। 
এই অজ্ঞানের তিরোভাব তখনই হ'তে পারে, যখন আমরা জানতে পারি যে, 
ব্র্ধ ও আমি এক; অর্থাৎ নিজেকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখ, মানবীয় 
উপাধিগুলির সঙ্গে নয়। দেহাত্মবুদ্ধি দূর ক'রে দাও দেখি, ত1 হলেই সব ছুঃখ দুর 
হবে। মনের জোরে রোগ ভাল ক'রে দেওয়ার এই রহম্ত। এই জগতট1 একট। 
সমন্মোহনের (175000505 ) ব্যাপার ; নিজের ওপর থেকে এই সম্মোহনের 
আবেশটা দূর ক'রে ফেলো, তা হলেই তোমার আর কষ্ট থাকবে না। 

মুক্ত হ'তে গেলে প্রথমে পাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাঁরপর পুণ্য অর্জন 
করতে হয়, শেষে পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে রজঃ দ্বারা 
তমঃকে জয় করতে হবে, পরে উভয়কেই সব্বগুণে লয় করতে হুবে- সর্বশেষে 
এই তিন গুণকেই অতিক্রম করতে হবে । এমন একট অবস্থা লাভ কর, যেখানে 
তোমার প্রতি শ্বাসপ্রশ্বান তাঁর উপাসনা-স্বরূপ হবে । 

যখনই দেখ যে অপরের কথা থেকে কোন কিছু শিখছ ( ব1 লাঁভ করছ ), 
জেনে যে পূর্বজন্মে তোমার সেই বিষয় সম্বদ্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ 
অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক |, 

যতই ক্ষমতাঁলাভ হুবে, ততই ছুঃখ বেড়ে যাবে, স্থতরাঁং বাঁসনাকে একেবারে 
নাশ ক'রে ফেলো । কোন কিছু বাসনা! করা যেন ভীমরুলের চাঁকে কাটি 
দেওয়া। আর বাসনাগুলো মোনার পাতমোড়1 বিষের বড়ি--এইটে জানার 
নামই বৈরাগ্য। 


১৯ যখনই আমর! কোন ব্যক্তি স্থান বা বস্তকে জানি, ত! স্থৃতির মধ্য দিয়েই জানি, নতুবা 
বলি-জানি না। যার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তার সম্বন্ধেই স্মৃতি সম্ভব, অতএব অভিজ্ঞতাই 


একমাত্র শিক্ষক । 


০. দেববাণী- ২৫৫ 


'মন ব্রহ্ম নয়।১ ““তত্বমপি' তুমিই সেই, 'অহুং ব্রদ্ষাশ্মি'_আমিই ব্রহ্ধ। 
যখন মাুষ এইটি উপলব্ধি করে, তখন “ভিগ্ঠতে হৃদয়গ্রস্থিশ্ছি্যন্তে সর্বসংশয়াঠ 1১ 
তার সব স্থায়গ্রন্থি কেটে যায়, সব সংশয় ছিব হয়। যতদিন আমাদের 
উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর পর্যন্ত থাকবেন, ততদিন অভয় অবস্থালাভ হ'তে 
পারে না। আমাদের সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে যেতে হুবে। যদি এমন 
কোন বপ্ত থাকে য৷ ব্রদ্ধ থেকে পৃথক্‌, ত1 চিরকালই পৃথক থাকবে ? তুমি যদি 
স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে পৃথক্‌ হও, তুমি কখনও তার সঙ্গে এক হু'তে পারবে না; 
আবার বিপরীতক্রমে যদি তুমি এক হও, তা হ'লে কখনই পৃথক থাঁকতে 
পার না। যদি পুণ্যবলেই তোমার ব্রন্ষের সহিত যোগ হয়, তা হু'লে 
পুণ্যক্ষয়েই বিচ্ছেদ আঁপবে। আসল কথা, ব্রন্মের সহিত তোমার নিত্য যৌগ 
রয়েছে--পুণ্যকর্ণ কেবল আবরণটা দূর করবার সহায়তা করে। আমরা 
'আজাদ' অর্থাৎ মুক্ত, এইটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে । 

“যমেবৈষ বৃগুতো ধাকে এই আত্ম! বরণ করেন২__এর তাৎপর্য, আমরাই 
আত্ম। এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি। 

্রহ্মদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করছে, 
অথবা বাইরের কারও সাহায্যের উপর নির্ভর করছে ?_-আমাঁদের নিজেদের 
চেষ্টার উপর এট নির্ভর করছে। আমাদের চেষ্টার দ্বার আরশির উপর ষে 
ময়লা! পড়ে রয়েছে, সেইটে অপসারিত হয়--আরশি যেমন তেমনি থাকে, 
পরিবত্তিত হয় না। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞের়--এ তিনের বাস্তবিক অস্তিত্থ 
নেই। “যিনি জানেন যে, তিনি জানেন না, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন । ধিনি 
কেবল একট] মত অবলম্বন ক'রে বসে আছেন, তিনি কিছুই জানেন না 15 

আমরা বদ্ধব_-এই ধারণাটাই তৃল। 

ধর্ম জিনিসটা! জাগতিক নয়3 ধর্ম হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার; এই 
জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র। মুক্তি জিনিসট1 আত্মার স্বরূপ হ'তে 
অভিন্ন। আত্ম! সদ] শুদ্ধ, সদা পূর্ণ, সদা! অপরিণামী। এই আত্মাকে তুমি 


১ মুণ্ডক উপ. ২২৮ 
২ কঠ উপ ১২২৩ 


৩ যস্তামতং তশ্ত মতং মতং যন্য ন বেদ সঃ। 
অবি্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌॥ -_কেন উপ, ২৩ 


২৫৬ স্বামীজীব বাণী ও রচনা 


কখনও জানতে পার না। আমর! এই আত্মার সম্বন্ধে 'নেতি নেতি' ছাড়! 
আর কিছুই বলতে পারি না। শঙ্কর বলেন, “যাকে আমর] মন বা কল্পনার 
সমুদয় শক্তিপ্রয়োগ করেও দূর করতে পারি না, তাই ত্রহ্ম।' 
রহ রঃ গং 

এই জগত্প্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই ভাবপ্রকাশক 'শবরাশিমাত্র । 
আমর] ইচ্ছামত এই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করতে পারি, আবার লয় করতে 
পাঁরি। এক সম্প্রদায়ের কর্মী ( কর্মাহুষ্ঠানকারী )-দের মত এই যে, শবের 
পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হয়, আর ফলম্বর্ূপ একটি 
ব্যক্ত কার্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমর প্রত্যেকেই এক একজন স্থষ্টি- 
কর্তা । শব্দবিশেষ উচ্চারণ করলেই তং্সং্লিষ্ট ভাঁবটি উৎপন্ন হবে, আর তার 
ফল দেখ! যাবে। হিন্দু দর্শনের এক সম্প্রদায় মীমাংসকগণ বলেন, ভাব হচ্ছে 
শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাঁবের অভিব্যক্তি । 


শনিবার, ১৩ই জুলাই 


আমরা যা কিছু জানি, তাই মিশ্রণম্বরূপ ; আর আমাদের সমুদয় 
বিষায়ানুভূতি বিশ্লেষণ থেকেই এসে থাকে । মনকে অমিশ্র, শ্বতন্ত্র বা 
স্বাধীন বস্ত ভাবাই দ্বৈতবাদ। শাস্ত্র বা বই পড়ে দার্শনিক জ্ঞান বা তত্বজ্ঞান 
হয়না; বরং যত বই পড়বে, ততই মন গুলিয়ে যাবে । যে-সব দীর্শনিক 
তত চিন্তাশীল নন, তীর! ভাবতেন _ মনটা একট। অমিশ্র বস্ত; আর তাই 
থেকে তাঁর] “স্বাধীন ইচ্ছা” নামক মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন । কিন্তু 
মনোবিজ্ঞান (১35০1১01985) মনের অবস্থাসমূহের বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছে 
যে, মন একটা মিশ্রবস্ত ; আর যেহেতু প্রত্যেক মিশ্রবস্ত কোন না কোন 
বাহ শক্তিবলে বিধৃত থাকে, সেই হেতু মন বা ইচ্ছাও বহিঃস্থ শক্তিসমূহের 
সংযোগে বিধৃত রয়েছে । এমন কি, যতক্ষণ না মানুষের ক্ষুধা পাচ্ছে, 
ততক্ষণ সে খাবার ইচ্ছা করতেও পারে না। ইচ্ছা বা সন্ল্প (111) 
বাসনার (৭657:5.) অধীন। কিন্তু তবুও আমরা স্বাধীন যা মুক্তন্বভাঁব-__- 
সকলেই এটা অন্থভব ক'রে থাকে ট 

অজ্ঞেয়বাদদী বলেন, এই ধারণাট] ভ্রমমাত্র। তা হ'লে জগতের অস্তিত্বের 
প্রমাণ কিক্ধপে হবে? এর এই মাত্র প্রমাণ যে, আমর সকলেই জগৎ 


দেষবাণী ২৫৯ 
দেখছি ও তার অস্তিত্ব অনুভব করছি। তা! হ'লে আমরা যে সকলেই 
নিজেদের মুক্তত্বভাঁব ব'লে অনুভব করছি, এ অঙ্গৃভবও যথার্থ না হবে 
কেন? হর্দি সকলে অনুভব করছে ব'লে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে 
হয়, তবে সকলেই ঘখন নিজেদের মুক্তত্বভাঁব বা স্বাধীনগ্রকৃতি অনুভব করছে, 
তখন তারও অস্তিত্ব শ্বীকার করতে হয়। তবে ইচ্ছাটাকে আমর] যেমন 
দেখছি, সেভাবে তার সম্বন্ধে স্বাধীন কথাটা প্রয়োগ করা চলে না।, 
মাহষের নিজ মুক্ত স্বভাব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই সমুদয় তর্ক যুক্তি 
বিচারের ভিত্তি। “ইচ্ছা+_বন্ধভাঁবাপন্ন হবার আগে যেরূপ ছিল, তাই 
মুক্ত ত্বভাঁব। এই যে মাস্ছষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা_এতেই প্রতিমুহুর্তে 
দেখাচ্ছে ষে, মানুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা করছে । একমাত্র বস্ত, যা গ্রকৃত 
মুক্তস্বভাব হ'তে পারে-_তা অনস্ত, অসীম, দেশ-কাল-নিমিত্ের বাইরে । 
মান্ষের ভিতর এখন যে স্বাধীনতা রয়েছে, সেটা একট পূর্বস্থতিমা্র, 
স্বাধীনত! বা মুক্তিলাঁভের চেষ্টামাত্র। 

জগতে সকল জিনিস যেন .ঘুরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করছে-_ 
তাঁর উৎপত্তিস্থানে যাবার, তার একমাত্র যথার্থ উৎস আত্মার কাছে যাবার 
চেষ্টা করছে। মানুষ যে স্থখের অন্বেষণ করছে, সেটা আর কিছু নয়-_ 
সে যে সাম্যভাব হাঁরিয়েছে, সেইটে ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। এই ষে 
নীতিপাঁলন, এও বদ্ধভাবাঁপন্ন ইচ্ছার মুক্ত হবার চেষ্টা আর এই থেকেই 
প্রমাণিত হয় যে, আমরা পর্ণীবস্থা থেকে নেমে এসেছি । 

সঃ গং শী গা 

কর্তব্যের ধারণাটা যেন ছঃখরূপ মধ্যাহ-মার্তও_ _আত্মাকেই ধেন দগ্ধ 
ক'রে ফেলছে। “হে রাজন্‌, এই এক বিন্দু অমৃত পান ক'রে সখী হও ।” 
আত্মা অকর্তা--এই ধারণাই অস্বত। 

ক্রিয়া হ'তে থাক, কিন্ত তাঁর প্রতিক্রিয়া যেন না আসে? ক্রিয়া 

থেকে স্ুখই হয়ে, থাকে, সমুদয় ছুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল। শিশু 
আগুনে হাঁত দেক্স-_-তার স্থুখ হয় বলেই? কিন্ত যখনই তাঁর শকীর 
প্রতিক্রিয়া, করে, তখনই পুড়ে যাওয়ার কষ্টবোধ হয়ে থাকে। এ 
প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ করতে পারলে আমাদের আর ভয়ের কারণ কিছু নেই। 
মন্তিফকে নিজের বশে নিয়ে এস, যেন সে প্রতিক্রিয়াটার খবর ন। রাখতে 

৪-১৭ 


২৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পারে। সাক্ষিস্বপ হও দেখে! যেন প্র।তক্রিয়া না. আসে, কেবল তা 
হলেই তুষি সুখী হ'তে পারবে । আমাদের জীবনের সবচেয়ে হুখকর 
মুহূর্ত সেইগুলি, যখন আমরা নিজেদের একেবারে ভুলে যাই। ন্বাধীন- 
ভাবে প্রাণ খুলে কাজ কর, কর্তবোর ভাব থেকে কাজ ক'রো না। 
আমাদের কোনই কর্তব্য নেই। এই জগৎ তো একটা খেলার আখড়া-_ 
এখানে আমর] খেলছি ; আমাদের জীবন তো! অনন্ত আনন্দের অবকাশ ! 
জীবনের সমগ্র রহমত হচ্ছে নির্ভীক হওয়া । তোমার কি হবে-_-এ 
ভয় কখনও ক'রে না, কারও উপর নির্ভর ক'রে! না। যে মুহূর্তে তুমি 
দকল সাহাধ্য প্রত্যাখ্যান কর, সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে স্পঞ্টা 
পুরে! জল শুষে নিয়েছে, সে আর জল টানতে পারে না। 
সি স ১৪ 
আত্মরক্ষার জন্যও লড়াই করা অগন্ঠায়, যদিও গায়ে পড়ে অপরকে 
আক্রমণ করার চেয়ে সেটা উচু জিনিন। "ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ” ব'লে কোন জিনিস 
নেই, কারণ সকল বস্ততে সমত্ববুদ্ধির অভাব থেকেই ক্রোধ এসে থাকে 1) 


রবিবার, ১৪ই জুলাই ূ 

ভারতে দর্শন-শাস্ত্রের অর্থ হচ্ছে--যে শাস্ত্র বা যে বিচ্য। দ্বার] আমরা 
ঈশ্বর দর্শন করতে পারি । দর্শন হচ্ছে ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্য। ৷ সুতরাং কোন 
হিন্দু কখনও ধর্ম ও দর্শনের ভিতর স'ষোগস্থত্র কি, তা জানতে চাঁয় ন!। 

দার্শনিক চিন্তাপ্রণলীর তিনটি সোপান আছেঃ (১) স্থুল বস্সমূহের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান (০0:১০:25) ) (২) এগুলিকে এক এক শ্রেণীতে শ্রেণী- 
তৃক্ত করা বা এগুলির মধ্যে 'সামান্ত' আবিষ্কার করা ( 82051911550 )) 
(৩) সেই সামান্ত-গুলির ভিতর আবার স্থম্ম বিচার ছার! এঁক্য আবিষ্কার 
করা (856:5০0)। সমুদয় বন্ত যেখানে একত্বপ্রাপ্ত হয়, লেই ঢূড়াস্ত বস্তু 
হচ্ছেন অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । ধর্মের প্রথমাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা রূপবিশেষের 
সহায়তা গৃহীত হয়ে থাকে, দেখা ধায়; দ্বিতীয় অবস্থায় নানাবিধ 'পৌরাণিক 
বর্ণনা ও উপদেশের বাহুল্য ; সর্বশেষ অবশ্থীয় দার্শনিক তত্বসমূহের বিবৃতি । 
এদের মধ্যে প্রথম ছুটি শুধু সাময়িক প্রয়োজনের জন্ত, কিন্তু দর্শমই এ-সকলের 
মূল তিত্তিন্বরূপ, আর অন্যগুলি সেই.চন্সমতত্বে পৌঁছবার নোপান মাত্র । 


দেখবাণী- : ২৫৯ 
পাশ্চাতা দেশে ধর্মের ধারণ -এই-বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট ও খ্রীষ্ 
ব্যতীত ধর্মই হ'তে পারে না। যাহুদীবর্ষেও 'মূশা ও প্রফেটদের সম্বন্ধে এই 
রকম এক ধারণা! আছে। এক্সপ ধারণার হেতু এই যে, এই-সব ধর্ম কেবল, 
পৌরাণিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে। প্রকৃত সর্বোচ্চ ধর্ম এই-সকল 
পৌরাণিক বর্ণনা ছাড়িয়ে ওঠে ; সে-ধর্ম কখনও শুধু এগুলিরই উপর নির্ভর 
করতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই প্রকৃত ধর্মের ভিত্তিকে আরও 
দৃঢ় করেছে। সমুদয় ব্রন্ষা্টা1 ষে এক অথণ্ড বস্ত, ত। বিজ্ঞানের দ্বার প্রমাঁণ' 
করা যেতে পায়ে। দার্শনিক যাকে “সত্তা (95108 ) বলেন, বৈজ্ঞানিক 
তাকেই 'জড়? (7780651[ ) ঝলে থাকেন; কিন্ত ঠিক ঠিক দেখতে গেলে, 
এদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কাঁরণ তত্বতঃ ছুই-ই এক জিনিস । 
দেখ না, পরমাণু অদৃশ্য ও অচিস্তা, অথচ তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি 
ও সম্ভাবনা রয়েছে । বেদাস্তীরাও আত্ম! সম্বন্ধে ঠিক এইভাবের কথাই 
ব'লে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সব সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় এ এক কথাই 
বলছেন। 
বেদাস্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জগতের কারণন্বরূপ এমন এক বস্তকে 
নির্দেশ করছেন, ষ! হ'তে অন্ত কিছুর সাহায্য ব্যতীত জগতের প্রকাশ 
হয়েছে। দেই এক কারণই নিমিত-কারণ, আবার সমবায়ী ও অসমবাযী 
উপাদাঁন-কারণ--পসবই | যেন কুস্তকার মৃত্িক1 থেকে ঘট নির্মাণ করছে; 
এখানে কুস্তকার হচ্ছে নিশ্িত্ব-কারণ, মৃত্তিকা হচ্ছে সমবায়ী উপার্দান-কারণ) 
আর কুস্তকারের চক্র অসমবায়ী উপাদান-কারণ। কিন্ত আত্মা এই তিনই। 
আত্ম] কারণও বটে, এবং অভিব্যক্তি বা কার্য ৪ বটে। বেদাস্তী বলেন, 
এই জগৎ্টা সত্য নয়, আপাতপ্রতীয়মান মাত্র । প্রকৃতি আর কিছুই, 
নয়, অবিগ্ভাবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্রহ্ষমাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা 
বলেন, ঈশ্বর প্ররুতি.বা এই জগৎ্প্রপঞ্চ হয়েছেন । . অধৈতবাদীর। গিস্ধান্ত 
করেন, ঈশ্বর এই জগত্প্রপঞ্চকূপে ্রতীরসান হচ্ছেন বটে, কিন্ত তিনি এই. 
জগৎ নন। 
আমরা অন্ুভূতি-বিণেষকে একটা মানসিক টি সী জানতে পারি. 
একে মানলিক একটি ঘটনাক্ধপে এবং মণ্তিফের 'মধো একটা দাগন্গগে জানতে 
পারি'। আমরা মস্তিককে সন্মুখে বা পশ্গাতে চালাতে পারি না, কিন্ত মমকে :. 
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পারি। মনকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান- সমুদয় কালেই প্রনারিত কর। যেতে 
পারে; স্থৃতরাং মনের মধ্যে যা যা ঘটে, তা অনস্ককালের জন্য সঞ্চিত থাকে । 
মনের মধ্যে সব ঘটন। পূর্ব থেকেই সংস্কারের আকারে রয়েছে ; মন সর্বব্যাপী 
কি না। ঞ 
“দেশ-কাল-নিমিত্ত ষে চিস্তারই প্রণালীবিশেষ_-এই আবিষ্রিয়াই ক্যান্টের 
শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। কিন্তু বেদাস্ত বছ পূর্বেই এই তত্ব শিক্ষ। দিয়েছে, আর একে 
“মায়া” নামে অভিহিত করেছে । শোপেনহাওয়া'র শুধু যুক্তির উপর দ্দীড়িয়ে 
বেদোক্ত তত্বগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কর বেদকে 
আর্য বলে গেছেন। 
সঃ দঃ 

অনেকগুলি বৃক্ষ দেখে তাদের যে সাধারণ ধর্ম বৃক্ষত্ব_এই আবিষ্কারের 
নামই “জ্ঞান । আর সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে অদ্বৈত জ্ঞান |... 

সমুদয় জগত্প্রপঞ্চের চরম সামান্য বা সাধারণ ভাবই সগুণ ঈশ্বর) কেবল 
সেটা অস্পষ্ট, এবং সুনির্দিষ্ট ও দার্শনিক বিচারসম্মত নয় ।.-" 

সেই এক তত্ব ঘ্বয়ং অভিব্যক্ত হচ্ছে, ত1 থেকেই য। কিছু সব হয়েছে ।... 

পদ্দার্থ-বিজ্ঞানের কাজ ঘটনাবলী আবিষ্ষার করা, আর দর্শন যেন এ 
বিভিন্ন ঘটনাক্ধপ ফুলগুলি নিয়ে তোড়া বাধবার সৃতে।। চিস্তাসহায়ে এঁক্য 
আবিষ্কারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকায় । এমন কি, একট গাছের গোড়ায় 
সার দেওয়ার ব্যাপারেও এইরূপ একট? প্রণালীর সহীয়তা নিতে হয়।... 

ধর্মের ভিতর স্মুল, অপেক্ষাকৃত সস্্ তত্ব ও চরম একত্ব--এই তিনটি ভাবই 
আছে। কেবল স্থুল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো না। সেই চরম সুক্ষ 
তত্বে--সেই একত্বে চলে যাঁও। 

রর গং সঃ 

(অন্থরেরা! তমঃপ্রধান যন্ত্র, দেবতার! সত্বপ্রধান যন্ত্র; কিন্ত ছুই-ই যন্ত্র; 
মানুষই কেবল চেতন, জীবন্ত । যস্ত্রবং ভাবটাকে দূর ক'রে দাও) ধারণ! 
কর, তুমি যন্ত্র নিয়ে কাজ ক'রছ-_তুমি যঙ্থ নও, তবেই মুক্ত হ'তে পারবে । এই 
পৃথিবীই একমাত্র স্থান, হেখানে মাহুষ নিজের মুক্রিসাধন করতে পারে ।১) 
. এ্ধমেবৈষ বুগুতে তেন লভ্য*--এই আত্মা যাকে বরণ করেন, এ কথাট। 
সতা। রখ বা মনোনীত করাট1 ত্য, :কিন্ত ভিতরের দিক থেকে এর 
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অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ করছে--কথাটার যদি 
এইরূপ, অদৃষ্টবাঁদমূলক ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তে। এট! ভয়ানক কথা হয়ে 
ঈাড়ায়। 


সোমবার, ১৫ই জুলাই 

যেখানে স্ত্রীলোঁকদের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, যেমন তিব্বতে, 
সেখানে স্রীলোকদের শারীরিক শক্তি পুরুষের চেয়ে বেশী। যখন 
ইংরেজরা এ দেশে যায়, এই শ্ত্রীলোকেরা জোয়ান জোয়ান পুরুষদের 
ঘাড়ে নিয়ে পাহাড় চড়াই করে। 

মালাবার দেশে অবশ্ঠ মেয়েদের বহুবিবাহ নাই, কিন্তু সেখানে 
সব বিষয়ে তাদের প্রাধান্য । সেখানে সর্বত্রই বিশেষভাবে পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে নজর দেখ! যায়, আর বিগ্যাচচর্ণয় ঘারপর নাই 
উৎসাহ । এ দেশে দেখেছি-অনেক মেয়ে ভাল সংস্কৃত বলতে পারে, 
কিস্ত ভারতের অন্তত্র দশ লক্ষের মধ্যে একটি মেয়েও সংস্কৃত বলতে পারে 
কি না, সন্দেহ। স্বাধীনতায় উন্নতি হয়, আর দাসত্ব থেকে অবনতিই 
হয়ে থাকে । পোর্তগীজ বা মুসলমান কারও দ্বারাই মালাঁবার কখনও 
বিজিত হয়নি । 

দ্রাবিড়ীরা মধ্য-এশিয়ার এক অনার্ধজাতি__আর্দের পূর্বেই তার! 
ভারতে এসেছিল, আর দাঁক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীরীই সব চেয়ে সভ্য ছিল। 
তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সামীজিক অবস্থা উন্নত ছিল। পরে 
তারা ভাগ হয়ে গেল; কতকগুলি মিশরে, কতকগুলি বাধিলোনিয়ায় চলে 
গেল, অবশিষ্ট ভারতেই রইল । 


মঙ্গলবার, ১৬ই জুলাই 

(শঙ্কর ) 

অনৃষ্ট (অর্থাৎ অবাক্ত কারণ বা সংস্কার) আমাদের যাঁগষজ 
উপাঁদনাদি করায়, তা থেকে ব্যক্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে । কিন্তু মুক্তি লাভ 
করতে হ'লে আমাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, 'তারপর 
নিদিধ্যাসম করতে হবে । 


২৬২ খ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কর্মের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পৃথক। সর্বপ্রকার নীতি-ধর্মের 
মূল হচ্ছে বিধিনিষেধ--এই . কাজ করো” এবং ই কাঁজ ক'রো 
না”; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহমনের সঙ্গেই এগুলির সম্বন্ধ। সর্বপ্রকার 
স্থথছুঃখ ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে অচ্ছে্যভাঁবে জড়িত ; স্ৃতরাং স্বখছুঃখ*ভোগ করতে 
গেলেই শরীরের প্রয়োজন । যাঁর দেহ যত উন্নত, তার ধর্ম বা পুণ্যের 
আঁদর্শও তত উচ্চ ; এই রকম ব্রহ্ম পর্যস্ত ; এ পর্যস্ত সকলেরই শরীর আছে। 
আর যতক্ষণ শরীর আছে, ততক্ষণ স্থখছুঃখ থাকবেই ; কেবল দেহভাবমুক্ত 
হলেই স্থখছুঃংখ অতিক্রম করা যেতে পারে। শঙ্কর বলেন, আত্ম! দেহহীন। 

কোন বিধি-নিষেধের দ্বারা মুক্তিলীত হ'তে পারে না। তুমি সদা মুক্তই 
আঁছ। যদি তুমি পূর্ব হতেই মুক্ত না থাকে, তবে কিছুই তোমায় মুক্তি দিতে 
পারে না। আঁ] স্বপ্রকাশ । কার্ধকারণ আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না__এই 
দেহশুন্য ভাঁব ব৷ বিদেহ অবস্থার নামই মুক্তি । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান--সব 
.কিছুর পারে ব্রহ্ম । যদি মুক্তি কোন কর্মের ফল হ'ত, তবে তার' কোন মৃল্যই 
থাকত না, সেট। একট] যৌগিক বস্ত হ'ত, সুতরাং তার ভিতর বন্ধনের বীজ 
নিহিত থাকত । এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যভাঁব, তাকে লাভ করতে 
হয় না, সেটা আত্মার যথার্থ ত্বরূপ ৷ 

তবে আত্মার উপর ঘষে আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইটে সরাবাঁর জন্য-_- বন্ধন 
ও ভ্রম দূর করবার জন্য-কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন ; এর মুক্তি দিতে পারে 
ন] বটে, কিন্তু তথাপি আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা না করি, তা হ'লে আমাদের 
চোখ ফোটে না, আমর! আমাদের স্বরূপ জানতে পারি না। শঙ্কর আরও 
বলেন, অতৈতবাঁদই বেদের গৌরব-মুকুট ) কিন্তু বেদের নিযনতরভাগগুপিরও 
প্রয়োজন আছে, কারণ তাঁর] আমাদের কর্ম ও উপাসনার উপদেশ দিয়ে 
থাকে, আর এইগুলির সাহাঁযোও অনেকে ভগবানের কাছে গিয়ে থাকে। 
তবে এমন অনেকে থাকতে পারে, যাঁরা কেবল অদ্বৈতবাদের সাহাঁষ্যেই মেই 
অবস্থায় যাবে । অদ্বৈতবাঁদ যে অবস্থায় নিয়ে যায়, কর্ম এবং সাটিনা সেই 
অবস্থাতেই নিয়ে যাঁয়। 

শান্ত ব্রহ্মলহ্বদ্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান দূর ক'রে 
দিতে পারে। শাস্ত্রের কার্য নাশাআক (52880৮6)1 শঙ্করের প্রধান কৃতিত্ব 
এই যে, তিনি শান্্ও মেনেছিলেন, আবার সকঙ্গের সামনে মুক্তির পথও 


ফেববাশী ২৬৩ 


খুলে দিয়েছিলেন । কিন্তু ঘাই বলো, তাকে এ নিয়ে, চুলছের] বিচার করতে 
হয়েছে, প্রথমে মানুষকে একট! স্থল অধলম্বন দাও, তারপর ধীরে ধীরে 
তাঁকে সর্বেচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাও। বিভিন্ন প্রকার ধর্ষ এই চেষ্টাই করছে, 
আর এ থেকে বোঝা যায়--কেন এ-সকল ধর্ম জগতে এখনও রয়েছে এবং কি 
ক'রে প্রত্যেকটিই মানুষের উন্নতির কোন ন। কোন অবন্থার উপযোগী । শাস্ব 
অবিষ্া দূর করতে সাহাঁধ/ করে, কিন্ত শান্্রও এ অবিদ্যার অন্তর্গত। শাস্ত্রের 
কাজ হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ আবরণ এসে পড়েছে, ত। দূর কর1। 
'সত্য অসত্যকে দূর ক'রে দেবে । তুমি মুক্তই আছ, তোমাকে মুক্ত কর! যাঁয় 
না। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ধর্মমতবিশেষ অবলম্বন ক'রে আছ, ততক্ষণ তুমি 
ব্রন্ধকে লাভ করনি । এ্ধিনি মনে করেন আমি জানি, তিনি জানেন নী।”১ 
যিনি স্বয়ং জ্ঞাতাম্বর্ূপ, তাকে কে জানতে পারে ? ছুটি চিরন্তন বস্ত আছে 
_ ব্রহ্ম ও জগৎ । প্রথমটি অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিণামী, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জগৎ 
পরিণাঁমী । জগৎ অনস্তকাঁল ধরে রয়েছে । যেখানে পরিণাঁম কতখানি হচ্ছে, 
মন তা৷ ধরতে পারে না, তোমর। তে। তাকেই অনস্ত বলে থাকো । জগৎ ও 
ব্ন্ম এক বটে, কিন্ত একই সময়ে তো! তোমর] ছুটে দেখতে পও ন।-_ একখানা 
পাঁথরের উপর একটা ছবি বা মৃতি খোদাই কর৷ রয়েছে; যখন তোমার 
পাথরের দিকে খেয়াল থাকে, তখন খোদাই-এর দিকে খাকে না) আবার 
যখন খোঁদাই-এর দিকে মন দাও, তখন পাথরের খেয়াল থাকে না; অথচ 
দুই-ই এক। | 
১৫ নং 

তুমি কি এক মুহুর্তের জন্যও নিজেকে সম্পূর্ণ স্থির শাস্ত করতে পারো? 

সকল ঘোগীই বলেন, এট! করা সম্ভব। 
সঃ চি 

সকলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে নিজেকে ছুর্বল ভাবা । তোমার চেয়ে বড় 
আঁর কেউ নেই ; উপলব্ধির যে, তুমি ত্রন্বম্বরূপ। কোন বস্ততে তুমি ষে 
শক্তির বিকাশ দেখ, সে শক্তি তোমারই দেওয়া । ৃ 


১ ফেন উপ., ২৩ 
২ এবিজ্ঞাতারষয়্ে কেন বিজানীয়াৎ'-_বৃহ, প্‌, ২৪1১৪ ও 8৫1১৫ 


২৬৪ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


(আমর! কুর্ধ, চন্দ্র, তারা, এমন কি-_সমগ্র জগৎ্প্রপঞ্চ অতিক্রম ক'রে 
রয়েছি । শিক্ষা দাঁও, মানুষ ক্রক্ষত্বরূপ। মন্দ বলে কিছু আঁছে-_এটি 
ত্বীকার ক'রে৷ না, ঘা নেই তাঁকে আর নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রো! না। সদর্পে 
বলো-_আমি প্রভু, আমি সকলের গ্রতু। আমরাই নিজেদের শৃঙ্খল নিজের! 
গড়েছি, আর আমরাই কেবল এ শিকল ভাঙতে পারি ), 

কোন প্রকার কর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই 
মুক্তি হ'তে পারে। জ্ঞান অপ্রতিরোধ্য ঃ ইচ্ছা! হু'ল তাঁকে গ্রহণ করলাম, 
ইচ্ছা হ'ল ত্যাগ করলাম-এরূপ হ'তে পারে না। যখন জ্ঞানোদয় হবে, 
মনকে তা গ্রহণ করতেই হবে। স্থতরাঁং এই জ্ঞানলাভ মনের কার্ধ নয়, 
তবে মনে এ জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে। 

কর্ম বা উপাসনার ফল এইটুকু যে, ওতে তোমার যে-ন্বরূপ তুলেছিলে, 
তা ফিরে পাঁও। আত্মা যে দেহ, এইটে মনে করাই অম্পূর্ণ ভ্রম $ সুতরাং 
আমরা এই শরীরে থাকতে থাকতেই মুক্ত হ'তে পারি। দেহের সঙ্গে 
আত্মার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই । মায়ার অর্থ “কিছু না” নয়, “অসকে “সৎ” বা 
ত্য ব'লে গ্রহণ কর।। 


বুধবার, ১৭ই জুলাই 


রামানজ জগৎপ্রপঞ্চকে চিৎ ( জীবাত্ম। ব! প্রাণী ), অচিৎ ( জড়প্রককতি ), 
এবং ঈশ্বর-_-এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন ; অথবা চেতন, অবচেতন ও 
অধিচেতন- এই তিন ভাগ । শঙ্কর কিন্ত বলেন £ জীবাত্ম। চিৎ ও (পরমাত্মা৷ ) 
ঈশ্বর ব! ব্রহ্ম এক বস্ত। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনস্তশ্বরূপ ; এ সত্য, 
জ্ঞান ও অনন্ত তার গুণ নয়। ব্রহ্ষকে চিস্তা করতে গেলেই তাঁকে বিশিষ্ট 
কর! হয়; তার সম্বন্ধে বড় জোর বল যেতে পারে “$ তৎ সং*_অর্থাৎ তিনি 
সত্তান্বরূপ, তিনি অস্তিত্বক্ূপ--এই মাত্র । 

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সত্তাকে আর সব বস্ক থেকে পৃথক্‌ 
ক'রে দেখতে পারো ? ছুটি বস্তর মধ্যে “বিশেষ ব। পার্থক্য কোন্থানে? 
ইন্ড্রিযজ্ঞানে নয়, কারণ তা হ'লে সব জিনিসই এক রকম বোধ হ'ত। 
আমাদের বিষয়-জ্ঞান একটার পর আর একটা, এই ক্রমে হয়ে থাকে। একটা 
বন্ত কি, ত1 জানতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়, সেটা কি নয়।. ছুটি বন্ধর 


দেখবাণী ২৬৫ 
মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্থতির মধ্যে অবস্থিত, আর চিত্তে যা সফিত 
রয়েছে, তারই সঙ্গে তুলন1! ক'রে আমর! এগুলি জানতে পারি। বস্তর শবরূপের 


মধ্যে ভেদ নেই, সেটা আমাদের মস্তিফণে রয়েছে। বাইরে এক অখণ্ড বস্তই 
রয়েছে ; ভেদ ফেবল ভেতরে, আমাদের মনে; স্ৃতরাং বছজ্ঞান মনেরই 


এই “বিশেষ"গুলিই গুণপরবাচ্য হয়, যখন তাঁরা পৃথক থাকে, অথচ কোন 
একটি জিনিসের সঙ্গে জড়িত থাকে । এই “বিশেষ জিনিসটা কি, তা 
আমর] ঠিক ক'রে বলতে পারি না । আমর] বিভিন্ন বস্তর মধ্যে দেখতে পাঁই 
ও অস্থভব করি কেবল সত্তা ব। একট! “অস্তিভাব। আর যা কিছু সব 
আমাদেরই মধ্যে রয়েছে। কোন বস্তর সত্াসম্বন্ধেই শুধু আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ 
পেয়ে থাকি । বিশেষ বা! ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাঁবে সত্য-_যেমন রজ্জুতে 
সর্পজ্ঞান, কারণ এ সপ্পজ্ঞানেরও সত্যতা আছে; ভুলভাবে হলেও একটা 
কিছু তো দেখা যাচ্ছে। যখন রজ্জজ্ঞান বাধিত হয়, তখনই সর্পজ্ঞানের 
আবির্ভাব হয়, আবার বিপরীতক্রমে সর্পজ্ঞানের লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবিরাব । 
কিন্ত তুমি একট! মাত্র জিনিস দেখছ ব'লে প্রমাণিত হয় ন] যে, অন্য জিনিসটা 
নেই। জগৎ-জ্ঞান ব্রন্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে আবরণ ক'রে রেখেছে, 
তাকে দূর করতে হবে, কিন্তু তার যে অস্তিত্ব আছে, এ-কথা শ্বীকার 
করতেই হবে। 

শঙ্কর আরও বলেন যে, অহ্ুভূতিই (02:০616101) ) অস্তিত্বের চরম 
প্রমাণ। অনুভূতি হ্বয়ংজ্যোতিঃ ও আত্মঘচেতন, কারণ ইন্জরিয়জ্ঞানের বাইরে 
যেতে গেলে আমরা তাঁকে ছাড়তে পাঁরি না। অনুভূতি কোন ইন্দ্রিয়" বা 
করণ-সাপেক্ষ নয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । চেতনা ( 5097090100370635 ) ব্যতীত 
অন্থভূতি হ'তে পারে না; অনুভব স্বগ্রকাশ, তাঁরই নিয়তর মাত্রার প্রকাশকে 
চেতনা” বলে। কোন প্রকার অন্কভব-ক্রিয়াই চেতনারহিত হ'তে পারে না, 
প্রকতপক্ষে প্রত্যেক অঙ্ভূতির স্বরূপই হচ্ছে চেতনা । সত্তা আর অঙ্কভব 
এক বস্ত, ছুটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাব এক সঙ্গে জোড়া নয়। যার কোন কারণ বা 
প্রয়োজন নেই, তাই অনস্ত ; সুতরাং অনুভূতি যখন নিজেই নিজের চরম প্রমীপ, 
তখন অনুভূতিও অনস্তন্বরূপ ) অনুভূতি সর্বদাই খ্বসংবেছ্য । অনুর্ভূতি নিজেই 
নিজের জ্ঞাঁতান্বরূপ ; এটা মনের ধর্ম ,নয়ঃ কিন্ত তা থেকেই মন হয়েছেঃ 


২৬৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


অস্থভূতি নিরপেক্ষ, পূর্ণ--একমাত্র জ্ঞাতা, সুতরাং গ্ররুতপক্ষে অন্ুভূতিই 
আত্ম।। অনুভূতি স্বয়ং অনুভব করে, কিন্তু আত্মাকে 'জ্ঞাতা” বলা 
যেতে পারে না; কারণ 'জ্ঞাতা” বললে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তাকে বুঝায়। 
কিন্তু শহ্কর বলেন, আত্মা "অহং* নন, কারণ তাতে আমি আছি *এই ভাবটি 
নেই। আমর] (অহং ভাব ) সেই আঁজ্সার প্রতিবিস্বমাত্র, আত্মা ও ব্রহ্ম এক । 

যখনই তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ম সন্বন্ধে কিছু বলে! বা ভাবো» তখনই আপেক্ষিক- 
ভাবে এ কাজগুলি করতে হয়, সুতরাং সেখানে এই-সকল যুক্তিবিচার খাটে। 
কিন্ত ষোগাবস্থায় অনুভব ও অপরোক্ষাচছভূতি এক হয়ে ষাঁয়। রামান্ুজ- 
ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদৈতবারদ আঁংশিকভাঁষে একত্বদর্শন, এবং অদ্বৈতাবস্থার 
অভিমুখে একটি সোপানস্বরূপ। “বিশিষ্ট মানেই ভেদ বা পৃথকৃকরণ। 
প্রকৃতি” মানে জগত, আর তাঁর দদ। পরিণীম বা পরিবর্তন হচ্ছে । পরিবর্তন- 
শীল চিস্তারাশি পরিবর্তনশীল শবরাশি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে কখনও ঘেই 
পূর্ণত্বরূপকে প্রমাণ করতে পারে না। এক্সপ ক'রে আঁমর] শুধু এমন একটা 
বন্ততে উপনীত হই, যা থেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যা 
্বয়ং ব্রক্ষন্বক্ূপ নয়। আমরা কেবল শব্দগত একত্বে পৌছই, তাঁর চেয়ে আর 
চরম এঁক্য বার করা ধায় না, কিন্তু তাতে আপেক্ষিক জগতের বিলোপসাধন 
হয় না। 


বৃহস্পতিবার, ১৮ই জুলাই 

(অগ্যকার আলোচ্য বিষয় ঃ প্রধানতঃ সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
শহ্করাচার্ষের যুক্তি । ) 

সাংখ্োরা বলেন, জ্ঞান একটি মিশ্র বা খোঁদিক পদার্থ, আর তারও পারে 
বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে আমর! সাক্ষিত্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব অবগত হই। 
এই পুরুষ সংখ্যায় বহু; আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি পুরুষ । অহ্ৈত- 
বেদান্ত কিন্ত এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ কেবল একটিই হ'তে পারেন, সেই পুরুষ 
চেতন; তিনি অচেতন বা কোন গুণ-সম্পন্ন হ'তে পারেন না, কারণ "গণ 
থাকলেই সেগুলি তাঁর বন্ধনের কারণ হবে, পরিণামে সেগুলির লোপও 
হবে। অতএব মেই এক বসব অবশ্ঠই সর্বপ্রকারগুণরহিত, এমন কি-- জ্ঞান 
পর্যস্ত তাতে থাকতে পায়ে না, এবং সেই পুরুষ জগৎ ব! আর কিছুর কারণ 


দেববাধী ২৬ 


হ'তে পারে ন]। €েদ বলেন, “দদেব সৌম্যেদমগ্র আদীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্*--_ 
হে লৌম্য, প্রথমে সেই এক অদ্ধিতীয় সই ছিলেন। 
শী ১ রং 

যেখানে সত্বগুণ, সেইখানেই জ্ঞান দেখ! যায় ব'লে প্রমাণিত হয় না যে, 
সত্বই জ্ঞানের কারণ; বরং মানুষের ভিতর জ্ঞান পূর্ব হতেই রয়েছে, সত্ববের 
সানিধ্যে সেই জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র। যেমন আগুনের কাছে একট লৌহ- 
গোলক রালে এ আগুন লৌহগোলকটার ভিতর পূর্ব হতেই যে তেজ 
অব্যক্তভাবে ছিল, তাঁকেই ব্যক্ত ক'রে গোলকটাকে উত্তধ্ করে-_-তার 
ভিতরে প্রবেশ করে ন।, সেই রকম। 

শঙ্কর বলেন, জ্ঞান একট] বন্ধন নয়, কারণ জ্ঞান সেই পুরুষ বা ব্রন্গের 
স্বরূপ । জগৎব্যক্ত বা অব্যক্তরূপে সর্বদাই রয়েছে, স্বতরাং চিরস্তন জ্ঞেয় বস্ত 
একটি আছেই। 

জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর । জ্ঞানলাঁভের জন্য তার দেছেন্দ্রিয়।দি কোন 
আকারেরই প্রয়োজন নেই_যে সীম, তার পক্ষে সেই অনস্ত জ্ঞানকে ধরে 
রাখবার জন্য একটা প্রতিবন্ধকের ( অর্থাৎ দেহেন্িয়াদির ) প্রয়োজন আছে 
বটে, কিন্তু ঈশ্বরের এব্ধপ সহায়তার আদৌ কোন আবশ্তকত] নেই। বাস্তবিক 
এক আত্মাই আছেন, বিভিন্ন-লোকগাঁমী “সংসারী* জীবাত্ম! ব'লে স্বতন্ত্র আত্মা 
কিছু নেই। পঞ্চ প্রাণ ধাতে একীভূত হয়েছে, এই দেহের সেই চেতন 
নিয়স্তাকেই 'জীবাস্মা" বলে, কিন্ত সেই জীবাঁআ্সাই পরমীত্মা, যেহেতু আত্মাই 
সব। তুমি তাকে যে অন্তরূপ বোধ করছ, নে ভ্রান্তি ভোমারই, 'জীবে সে 
ভ্রান্তি নেই। তুমিই ব্রহ্ম, আঁর তুমি নিজেকে আর য1 কিছু ব'লে ভাবছ, তা 
ভূল । কৃষ্ণকে কৃষ্ণ ব'লে পুজা! ক'রে! না, কষে মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, তারই 
উপাসন। কর। শুধু আত্মার উপাসনাতেই মুক্তিলাভ হবে। .এমন কি, সণ্ডণ 
ঈশ্বর পর্যস্ত সেই আত্মার বহি:গ্রকাশমাত্র | শঙ্কর বলেছেন, 'হ্বস্বরূপাহসন্ধানং 
ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ।”_-নিজস্বরূপের আস্তরিক অন্থুসন্ধানকেই ভক্তি বলে। 

আমর] ঈশ্বরলাভের জন্ত যত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন ক'রে থাকি, সে 
সব সত্য। যেমন ঞবতারাঁকে দেখাতে হ'লে তার আশপাশের নক্ষজ্রগুলির 
সাহায্য নিতে হয়, এও তেমমি। 

* ক %* ভগবদশীত] বেদাস্তসন্বন্ধে শুষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। 


২৬৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শুক্রবার, ১৯শে জুলাই 

যতদিন আমার “আমি, তুমি' এইরূপ ভেদজ্ঞান রয়েছে, ততদিন 
একজন ভগবান আমাদের রক্ষা করছেন, এ-কথা বলবার অধিকারও 
আমার আছে। যতদিন আমার এইরূপ ভেদ্দবোধ রয়েছে, ভতদিন এই 
ভেদবোধ থেকে যে-সকল অনিবার্ধ দিদ্ধাস্ত আসে, সেগুলিও নিতে হবে, 
“আমি, তুমি ত্বীকার করলেই আমাদের আদশস্বানীয় আর একটি তৃতীয় 
বস্ত স্বীকার করতে হবে, যা আমি-তুমির মাঝখানে আছে; সেইটিই-_ 
ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুম্ব্ূপ। যেমন বাম্প তুষার হয়, তুষার থেকে জল হয়, 
সেই জল আবার গঙ্গাদি নান। নামে প্রলিদ্ধ হয়ঃ কিন্ত যখন বাশ্পাবস্থা, 
তখন আঁর গঙ্গা নেই ; আবার যখন জল, তখন তার মধ্যে বাপ্প চিস্তা 
করি না। 

স্া্ট বা পরিণাঁমের ধারণার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ধারণ] অচ্ছেগ্যভাবে জড়িত । 
যতদিন পর্যস্ত আমর। জগংকে গতিশীল দেখছি, ততদিন তার পশ্চাতে 
ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আমাদের শ্বীকার করতে হয়। ইন্দ্রিযজ জ্ঞান যে সম্পূর্ণ 
ভ্রম, পদার্থবিজ্ঞান তা প্রমাণ ক'রে দেয়; আমরা কোন জিনিসকে যেমন 
দেখি, শুনি, স্পর্শ ভ্রাণ বা আম্বাদ করি, ত্বরূপতঃ জিনিসটা বাস্তবিক তা নম্ন। 
বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্পন্দন বিশেষ বিশেষ ফল উৎপন্ন করছে, আর 
সেইগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়। করছে; আমর! কেবল আপেক্ষিক 
সত্যই জানতে পারি। ্‌ | 

"সত্য শব 'সৎ, থেকে এসেছে । ঘা “সৎ অর্থাৎ “আছে যেটি “অস্তিম্বরূপ, 
সেটিই সত্য। আমাদের বর্তমান দৃষ্টি থেকে এই জগৎ্প্রপঞ্চ ইচ্ছ। ও জ্ঞান- 
শক্তির প্রকাঁশ ব'লে বোধ হচ্ছে। আমাদের কাছে আমাদের অস্তিত্ব ধতটুকু 
সত্য, তাঁর নিজের কাছে সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্বও ততটুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক 
সত্য নয়। আমাদের রূপ যেন দেখ] যায়, ঈশ্বরকেও তেমনি সাঁকারভাবে 
দেখা যেতে পারে । মান্ষ-হিসাঁবে আমাদের একটি ঈশ্বরের প্রয়োজন ; 
আত্মন্বরপে আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকে না। সেজন্তই শ্রীরাম সেই 
জগজ্জননীকে সদাসর্বদ1 তার কাছে বর্তমান দেখতেন-_-তীঁর চারপাশের 
অন্তান্থ সকল বস্ত অপেক্ষ। তাঁকেই বেশী বাস্তব বলে দেখতেন? কিন্ত 
সমাঁধি-অবস্থায় তার আত্ম! ব্যতীত আর কিছুর অন্থভব থাকত না। সেই 


দেখবাণী ২৬৯ 
সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে থাকেন, শেষে তিনি ধেন 
গলে যান, তখন “ঈশ্বর'ও থাকেন না, 'আমি+ও থাকে না-_-সব সেই আত্মায় 
লীন হয়ে যায়। 

চেতনার জ্ঞান একটা বন্ধন। 'স্থঙ্টি দেখে ষ্টার কল্পনা'-রূপ এক মত 
আছে, তাতে রূপাদি-স্যষির পূর্বে বুদ্ধির অস্তিত্ব শ্বীকাঁর ক'রে নেওয়া হয়। 
কিন্তু বুদ্ধি যদি কিছুর কারণ হয়, তবে তা আবার অপর কিছুর কার্যন্বরূপ। 
একেই বলে “মায়া”। ঈশ্বর আমাদের স্বষ্টি করেন, আবার আমর] ঈশ্বরকে 
স্থত্ি করি-__এই হ'ল মায়া । সর্বত্র এইরূপ চক্রগতি দেখা যায় £ মন দেহ 
সৃষ্টি করছে, আবার দেহ মন স্থপতি করছে? ডিম থেকে পাখি, আবার পাখি 
থেকে ডিম; গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে গাছ। এই জগখ্প্রপঞ্চ 
একেবারে বৈষম্যে পূর্ণ নয়, আবার পুরোপুরি সমভাবাঁপন্নও নয়। মানুষ 
স্বাধীন-_তাঁকে এই ছুই-ভাবের উপরে উঠতে হবে। এ ছুটোই নিজ নিজ 
প্রকাশভূমিতে সত্য বটে, কিন্ত সেই ষথার্থ সত্য, সেই অন্তি-ন্বূপকে লাভ 
করতে গেলে আমরা এখন মা কিছু অস্তিত্ব, ইচ্ছা, চেতনা, করা, যাওয়া, 
জানা ব'লে জানি, সে-সব অতিক্রম করতে হবে। (পৃথক বা দ্বতন্ত্র) 
জীবাত্মার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নেই-_ওট। মিশ্র বন্ধ হ'লে তো কালে খণ্ড খণ্ড 
হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে । যাকে আর কোনরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেবল 
সেই বস্তই অমিশ্র এবং কেবল সেইটিই সত্যন্বরূপ, মুক্তত্বভাব, অমৃত ও 
আনন্দস্বরূণ। এই ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য যত চেষ্টা, সবই 
বাস্তবিক পাপ, আর এ শ্বাঁতন্্কে নাশ করবার সমুদয় চেষ্টাই ধর্ম বা পুণ্য। 
এই জগতে সব কিছুই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই স্বাঁতন্ত্রকে ভাঙবার 
চেষ্টা করছে। চারিজ্ানীতির (1,01911 ) ভিত্তি হচ্ছে এই পার্থক্যজ্ঞান বাঁ 
ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্রকে ভাঙবার চেষ্টা, কারণ এইটিই সকল প্রকার পাপের মুল ॥ 
চারিক্র্যনীতি আগে থেকেই রয়েছে, ধর্মশান্্র এ নীতি পরবর্তাঁ কালে বিধিবদ্ধ 
করেছে মাত্র। প্রথমে সমাজে নানাবিধ প্রথ। ম্বতাঁবতই উৎপন্ন হয়ে থাকে, 
সেগুলি ব্যাখ্যা করার. জন্ত পরে পুরাণের উৎ্পত্তি। যখন ঘটনাসমূহ ঘটে 
যায়, তখন সেগুলি যুক্তি-বিচারের চেয়ে উচ্চতর কোঁন নিয়মেই ঘটে থাকে, 
যুক্তিবিচারের আবির্ভাব হয় পরে-_ এগুলি বোঝবাঁর চেষ্টায় । যুক্তিবিচারের 
কোন কিছু ঘটাবার শক্তি নেই, এ যেন ঘটনাগুলি ঘটে যাবার পরে 


২৭৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 
সেগুলির জাবরকাট।। . যুক্তিতর্ক যেন মাস্থষের কার্ধকলাপের এঁতিহাসিক 


(17130017121 )। 
৫ ০ সং 


বুদ্ধ একজন মহ] বৈদান্তিক ছিলেন (কারণ বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বেদাস্তের 
একটি শাখা মাত্র), আঁর শঙ্করকেও কখন কখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বল! হয়। বুদ্ধ 
বিশ্লেষণ করেছিলেন, শঙ্কর সেইগুলি সংশ্লেষণ বা সমন্বয় করলেন। বুদ্ধ 
কখনও কারও কাছে মাথা! নোয়াননি-_ বেদ, জাতিভেদ, পুরোহিত বা 
সামাজিক প্রথ] _কঁরও কাছে নয়। যতদূর পর্যন্ত যুক্তিবিচার চলতে পারে, 
ততদূর নির্ভীকভাবে তিনি যুক্তিবিচার ক'রে গেছেন। এক্ূপ নির্ভীক 
সত্যাহুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাস! জগতে কেউ কখনও 
দেখেনি । বুদ্ধ ষেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় 
করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মাকিনজাতির জন্য 
করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য কোন কিছুর আকাজ্জা করতেন না। 


শনিবার, ২০শে জুলাই 
প্রতক্ষাহভৃতিই যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ ধর্ম। অনস্ত.যুগ ধরে আমরা 
ধর্ম সম্বন্ধে যদি কেবল কথা ব'লে যাই, তাতে কখনই আমাদের আত্মজ্ঞান 
হ'তে পারে না । কেবল মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া ও নান্তিকতায় কিছু তফাত 
নেই । মাচ্ষ-হিসাবে এ দুয়ের মধ্যে নাত্তিকই বেশী খাঁটি। সেই প্রত্যক্ষাজ- 
ভূতির আলোকে আমি যে কয় পা অগ্রসর হবো, তা থেকে কোন কিছুই 
আমাকে কখনও হুটাঁতে পারবে না। কোন দেশ খন তুমি স্বয়ং গিয়ে 
দেখলে, তখনই তোমার তাঁর সম্বন্ধে ষথার্থ জ্ঞান হ'ল। আমাদের প্রত্যেককে 
নিজে নিজে দেখতে হবে। গুরু কেবল আমাদের কাছে “আধ্যাত্মিক খাবার, 
এনে দিতে পারেন--এঁ খাগ্চ থেকে পুষ্টিলাঁভ করতে 'গেলে আমাদের তা 
খেতে হবে। তর্করুক্তি কখনও ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে পারে না, ৫কবল, 
যুক্তিসঙ্গত একট] সিদ্ধাস্তরূপে তাঁকে উপস্থাপিত করে ]) | | 
 ভগবান্কে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বহিরে বা.ইশ্বরতদ্বের 
উপলদ্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র । আমরাই হচ্ছি, ভগবানের 


দেরবাণী . .. ২৭৯, 


সর্বশেষ্ট মন্দির । বাইরে যা দেখ! যাঁয়, ত1 আমাদের ভিতরের িনিপরই 
অতি অস্পষ্ট অন্নকরণ-মাত্র। 

আমাদের মনের শক্তিগুপির নিকারি আমাদের ঈশ্বরদর্শনে সহায়ত? 
করবার একমাত্র মন্ত্র। যদি তুমি একটি আস্মারে (নিজ আত্মাকে ) জানতে 
পারো, তা হ'লে তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমানে সকল আত্মাকেই জানতে 
পারবে ।( ইচ্ছাশক্তি ছার৷ই মনেক্ন একা গ্রতাসাধন হয়-_যুক্তি, বিচার, ভক্তি, 
ভালবাসা, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ের' বার] এই ইচ্ছাশক্তি উচুদ্ধ ও 
নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে। একাগ্র মন যেন একটি প্রদীপ--এর দ্বার আত্মার 
স্বরূপ তন্ন তন্ন ক'রে দেখা যায় 

একপ্রকার সাধনপ্রণীলী সকলের উপযোগী হ'তে পারে না।- কিন্তু এই- 
সকল বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যে সোপানের মতে! একটার পর একট। অবলম্বন 
করতে হবে, তা নয়। ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি সর্বনিয় সাধন, তারপর 
ঈশ্বরকে আমাদের বাইরে দেখা, তারপর অন্তর্যামিরূপে দেখা । স্থলবিশেষে, 
একটার পর আর একটা--এইরূপ ক্রম আবশ্তক হ'তে পারে, কিন্ত 
অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথই প্রয়োঙ্জন। ('জ্ঞানলাভ করতে হ'লে 
তোমাকে কর্ম ও ভক্তির পথ দিয়ে প্রথমে যেতেই হবে'_-সকলকেই এ-কথা 
বলা চরম যূর্থত11) 

যতদ্দিন না যুক্তিবিচারের অতীত কোন তত্বলাভ ক'রছ, ততদিন তুমি 
তোমার ঘুক্তিবিচাঁর ধ'রে থাকো, আর এ অবস্থায় পৌছলে তুমি বুঝবে ষে, সেট! 
যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস, কারণ এ অবস্থা তোমার যুক্তির বিরোধী 
হবে না যুক্তিবিচার বা জানের অতীত এই ভূমি হচ্ছে সমাধি, কিন্ত 
ন্ায়বীয় রোঁগের তাড়নায় মূ্ঘাবিশেষকে সমাধি ব'লে ভুল ক'রে] না। 
অনেকে মিছামিছি সমাঁধি হয়েছে বলে দাবি ক'রে থাকে, শ্বাভাঁবিক বা 
সহঙ্জ জ্ঞানকে সমাধি-অবস্তা ব'লে ভ্রম ক'রে থাকে--এ বড় ভয়ানক কথ] । 
বাইরের কোন লক্ষণ দেখে নির্ণয় করবার উপায় নেই- যথার্থ সমাধি হয়েছে 
কি না নিজে নিজেই তা টের পাওয়া যাঁয়। তবে যুক্তিবিচারের সাহাষ্য 
নিলে ভূলভ্রাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া! যায়, স্থতরাঁং একে ব্যতিরেকী পরীক্ষা 
বল। যেতে পারে ? ধল।ভ মানে হচ্ছে যুক্তিতর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্ত এ 
ধর্মনাক্ত করবার খথ .একমাঅ ধুক্তিবিচারেরই ভিতর দিয়ে। সহজাত জ্ঞান 
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ধেন বরফ, যুক্তিবিচার যেন জল, আঁর অলৌকিক জ্ঞান যা সমাধি যেন 
বা্প--সব চেয়ে শ্থক্স অবস্থা । একটার পর আর একটা আসে। সব 
জায়গাতেই এই নিত্য পৌর্বাপর্য বা ক্রম রয়েছে, যেমন অজ্ঞান, সংজ্। বা 
আপেক্ষিক জ্ঞান ও বোধি? জড় পদার্থ, দেহ, মন। আর আমরা এই 
শৃঙ্খলের যে পাঁবট] (1101) প্রথম ধরি, মেইটা থেকেই শিকলট। আরস্ত 
হয়েছে, আমাদের কাছে এই রকম বোধ হয়। অর্থাৎ কেউ বলে দেহ 
থেকে মনের উৎপত্তি, কেউ বা ব'লে থাকে--মন থেকে দেহ হয়েছে । উভয় 
পক্ষেই যুক্তির সমান মূল্য, আর উভয় মতই সত্য। আমাদের এ ছটোরই 
পারে যেতে হুবে--এমন জায়গাঁয় যেতে হবে, যেখানে দেহ বা মন কোনটি-ই 
নেই। এই ফষেক্রম এও মায়া। 

(ধর্ম যুক্তিবিচারের পারে, ধর্ম অতিপ্রাকৃতিক। বিশ্বাস-অর্থে কিছু মেনে 
নেওয়া নয়__বিশ্বাদের অর্থ সেই চরম পদার্থকে ধারণা করা_-এতে 
হৃদয়-কন্দরকে উদ্ভাসিত ক'রে দেয়) (প্রথমে সেই আত্মতত্ব সম্বন্ধে শোন, 
তারপর বিচার কর-_বিচার দ্বারা উক্ত আত্মতত্ব সম্বন্ধে কতদূর জানতে পারা 
যায় তাদেখ;ঃ এর উপর দিয়ে বিচারের বন্তা বয়ে যাক--তারপর বাকী ঘ। 
থাকে, সেইটুকু গ্রহণ কর। ঘদ্দি কিছু বাকী না থাকে, তবে ভগবানকে 
ধন্যবাদ দাও যে, তুমি একটা কুসংস্কারের হাত থেকে বেঁচেছ ) আর ষ্থন 
তুমি স্থির সিদ্ধান্ত করবে যে, কিছুই আত্মাকে উড়িয়ে দিতে পারে না, যখন 
আত্মা সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তাকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে থাকো 
এবং সকলকে এ আত্মতত্ব শিক্ষা দাও; সত্য কখন পক্ষপাতী হ'তে 
পাঁরে না, এতে সকলেরই কল্যাণ হবে। সবশেষে্থিরভাবে ও শাস্তচিত্তে 
ভার উপর নিদিধ্যাসন কর বা তাঁর ধ্যান কর, তোমার মনকে তার উপর 
একাগ্র কর, এঁ আত্মার সহিত নিজেকে একভাবাপন্ন ক'রে ফেলে৷। তখন 
আর বাক্যের কোন প্রয়োজন থাঁকবে না, তোমার এ মৌনভাবই অপরের 
ভিতর সত্য তত্ব সঞ্চার করবে। বৃথা কথ। ব'লে শক্তিক্ষয় রানে! না চুপচাপ 
ধ্যান কর। আর বহির্জগতের গণ্ডগোল ঘেন তোমাকে বিস্কৃধ ন) করে। 
ঘখন তোমার মন সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তুমি তা জানতে 
পাঁর না। চুপচাঁপ থেকে শক্তিসঞ্চয় কর, আর আধ্যাত্মিকতার বিছ্যাণ্ধার 
(951092০ ) হয়ে যাও। ভিখারী আবার কি দিতে পারে? রাজাই 


ঠা 
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কেবল দিতে পারে-_-সেও আবার শুধু তখনই দিতে পারে, খন সে নিজে 
কিছু চায় না) 


সং সং ঈ 


(তোমার যা টাকাঁকড়ি, ত1 তোমার নিজের মনে ক'রে! না, নিজেকে 
ভগবানের ভাগ্ারী বলে মনে কর। ধনের প্রতি আঁপক্ত হয়ে! না। 
নামধশ টাকাকড়ি সব ষাক্‌, এগুলি সব ভয়ানক বন্ধন। মুক্তির অপূর্ব 
পরিবেশ অনুভব কর। তুমি তো! মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত ; অবিরত বলো, আমি 
ধন্য, আমি আনন্দময়, আমি মুক্ত্বরূপ, আমি অনস্তন্বরূপ, আমার নিও 


আদি নেই, অস্ত নেই ; সবই আমার আত্মস্বরূপ)। 


রবিবার, ২১শে জুলাই 
( পাঁতগ্ল যোগস্থত্র ) 
চিত বা মন যাতে বৃত্তিরূপে বিভক্ত ন! হয়ে পড়ে, যে।গশাস্্ তাই শিক্ষা 
দিয়ে থাকে_-“যাগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।” মনটা বিষয়-সমূহের ছাপ ও অনুভূতির, 
অর্থাৎ ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়ার মিশ্রণন্বরূপ, স্ৃতরাঁং তা নিত্য হ'তে পারে না। 
মনের একটা সুম্ম শরীর আছে, সেই শরীর দ্বারা মন স্থল দেহের উপর 
কাধ ক'রে থাকে । বেদাস্ত বলেন, মনের পশ্চাতে যথার্থ আত্মা আছেন। 
বেদীস্ত অপর ছুটিকে- অর্থাৎ দেহ ও মনকে স্বীকার ক'রে থাকেন) আর 
একটি তৃতীয় পদার্থ স্বীকার করেন-যা অনস্ত, চরমতত্বন্বব্ূপ, বিশ্লেষণের 
শেষ ফলম্বরূপ, এক অথণ্ড বস্ত--যাকে আর ভাগ করা যেতে পারে না। 
জন্ম হচ্ছে পুনর্ষোজন, মৃত্যু হচ্ছে বিয়োজন, সব কিছু বিশ্লেষণ করতে করতে 
শেষে আত্মাকে পাওয়া যাঁয়। আত্মাকে আর ভাগ করতে পারা যায় ন। 
কৃতরাং আত্মাতে পৌছলে নিত্য সনাতন তত্বে পৌছানো গেল) ূ 
প্রত্যেক তরঙ্গের পশ্চাতে সমগ্র সমুদ্রটা রয়েছে-যত কিছু অভিব্যক্তি, 
সবই তরঙ্গ, তবে কতকগুলি খুব বড় আর কতকগুলি ছোট, এইমান্ত্র। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব তরঙ্গ ত্বরূপতঃ সমুদ্র সমগ্র সমুদ্র ; কিন্তু তরঙ্গ-হিসাবে 
প্রত্যেকটি অংশ মাত্র। তরঙ্গসমূৃহ যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন সব এক। 
পতঞ্জলি বলেন--“দৃশ্তবিহীন ত্রষ্ট? । যখন মন ক্রিয়াশীল থাকে, তখন আত্মা 


৪-১৮ 
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তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে থাকেন। অন্থৃভূত পুরাতন বিষয়গুলির দ্রুত পুনরাবৃত্তিকে 
স্থৃতি বলে। 

(অনাসক্ত হও। জ্ঞানই শক্তি আর জ্ঞানলাত করলেই তোমার শক্তিও 
আসবে । জ্ঞানের দ্বারা এমন কি এই জড় জগৎটাও তুমি উড়িয়ে দিতে 
পারো । যখন তুমি মনে মনে কোন বস্ত থেকে এক একটা ক'রে গুণ বাদ 
দিতে দিতে ক্রমে সব গুণই বাদ দিতে পারবে, তখন তুমি ইচ্ছা করলেই 
সমগ্র জিনিসটাকে তোমার জ্ঞান থেকে দূর ক'রে দিতে পারবে ) 

যার। উত্তম অধিকারী, তাঁরা যৌগে খুব শীঘ্র শীদ্র উন্নতি করতে পাঁরে-_ 
ছ-মাসে তার! যোগী হ'তে পারে । যার। তদপেক্ষা নিক্নাধিকাঁরী, তাদের 
যোগে শিদ্দিলাভ করতে কয়েক বৎসর লাগতে পারে, আর যে-কোন ব্যক্তি 
নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করলে, অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সদাপর্বদ! 
সাধনে রত থাঁকলে দ্বাদশ বর্ষে সিদ্ধিলাঁভ করতে পারে । এই-সব মানসিক 
ব্যায়াম না ক'রে কেবল তক্তি দ্বারাও এ অবস্থায় যেতে পার! যায়, কিন্তু 
তাতে কিছু বিলম্ব হয়। 

(মনের দ্বার। সেই আত্মাকে যেভাবে দেখা বা! ধরা যেতে পাঁরে, তাকেই 
ঈশ্বর বলে। তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম ৪ সুতরাং এ ওঙ্কার জপ কর, তার ধ্যান 
কর, তাঁর ভিতর যে অপূর্ব অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে, তা৷ ভাবনা কর। সর্বদ। 
ওক্কার-জপই যথার্থ উপাসনা | ওস্কাঁর সাধারণ শব্দমাত্র নয়, ব্বয়ং ঈশ্বরশ্বরূপ ) 

(ধর্ম তোমায় নৃতন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিয়ে দিয়ে তোমার 
নিজের ম্ববর্ূপ দেখতে দেয়। ব্যাধিই প্রথম মস্ত বিস্ব--স্থস্থ শরীরই সেই 
যোগাবস্থা লাভ করবার সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্ত্বরূপ । দৌর্মনম্ত ব। মন খারাপ হুওয়া- 
রূপ বিক্লটিকে দূর করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। তবে একবার যদি তুমি 
ব্রন্ষমকে জানতে পারো, পরে আর তোমার মন খারাপ হবার সম্ভাবন1 থাকবে 
না। সংশয়, অধ্যবসায়ের অভাব, ভ্রান্ত ধারণা-_এগুলিও অন্ঠান্ত বিশ্ব |.) 

নী সী সং 
প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি স্থশ্্প শক্তি_-দেহের সর্বপ্রকার গতির উৎস। প্রাণ 
সর্বস্থদ্ধ দশটি-_তন্মধ্যে পাঁচটি অস্তর্মুখ আর পাঁচটি বহিরুখ। একটি প্রধান 
প্রাঁণপ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, অপরগুলি নীচের দিকে । 
প্রাণায়ামের অর্থ শ্বাসপগ্রশ্বাসের নিয়মনের দ্বার! প্রীণসমূহকে নিয়মিত করা। 


দেববাণী ২৭৫ 


শ্বাস যেন ইন্ধন, প্রাণ বাম্প এবং শরীরট! যেন ইঞ্জিন। প্রাপায়ামে তিনটি 
ক্রিয়া আছে : পুরক-_শ্বাসকে ভিতরে টানা, কুস্তক--শ্বাসকে ভিতরে ধারণ 
করে রাখা, আর রেচক-_বাইরে শ্বাঘনিক্ষেপ করা। 

গুরু হচ্ছেন সেই আধার, ধার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি তোমার কাছে 
পৌছয়। যে-কেউ শিক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্ত গুরুই শিল্তে আধ্যাত্মিক 
শক্তি সঞ্চার ক'রে থাকেন, তাতেই আধ্যাত্মিক উন্নতিরপ ফল হয়ে 
থাকে । শিষ্যদের মধ্যে পরস্পর ভাই-ভাই-সশ্বন্ধ, আর ভারতের আইন 
এই সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে থাকে । গুরু তার পূর্ব পূর্ব আচার্ধদের কাছ 
থেকে যে মন্ত্র বা ভাবশক্তিময় শব্ধ পেয়েছেন, তাই শিষ্ছে সংক্রামিত 
করেন- গুরু ব্যতীত সাধনভজন কিছু হ'তে পারে ন1$ বরং বিপদের 
আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ গুরুর সাহায্য না নিয়ে এই-সকল ষোগ 
অভ্যাম করতে গেলে কামের প্রাবল্য হয়ে থাকে, কিন্তু গুরুর সাহাষ্য 
থাকলে প্রায়ই এট। ঘটে না। প্রত্যেক ই্টদেবতার এক-একটি মন্ত্র আছে। 
ইষ্ট-অর্থে বিশেষ উপাঁসকের ধিশেষ আদর্শ বুঝিয়ে থাকে । মন্ত্র হচ্ছে এ ভাব- 
বিশেষব্যগ্ক শব । এ শবের ক্রমাগত জপের দ্বারা আদর্শটিকে মনে দৃঢ়ভাবে 
রাখবার সহায়তা হয়ে থাকে । এইকরূপ উপাপনাপ্রণালী ভারতের সকল 
সাধকের মধ্যে প্রচলিত । 


মঙ্গলবার, ২৩শে জুলাই 

( ভগবদ্গীতা- কর্মযোগ ) 

কর্মের দ্বার] মুক্তিলাভ করতে হু'লে নিজেকে কর্মে নিযুক্ত কর, কিন্তু কোন 
কামনা ক'রো৷ না-ফলাকাজ্ষা যেন তোমার ন। থাকে | এইরূপ কর্মের 
দ্বার] জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে-__এ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়। জ্ঞানলাভ করবার 
পূর্বে কর্মত্যাগ করলে তাতে ছুঃখই এসে থাকে । “আত্মার জন্য কর্ম করলে 
তা থেকে কোন বন্ধন আসে না। কর্ম থেকে হৃখের আকাঙ্ষাও করো নাঃ 
আবার কর্ম করলে কষ্ট হবে__এ ভয়ও ক*রো না। দেহ-মনই কাজ ক'রে 
থাকে, আমি করি না। সদাসর্বদা নিজেকে এই কথা বলো এবং এটি প্রত্যক্ষ 
করতে চেষ্টা কর। চেষ্টা কর-_যাতে তোমার বোধই হবে না যে, তুমি কিছু 
ক'রছ। 


২৭৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সমুদয় কর্ম ভগবানে অর্পণ কর। সংসারে থাকো, কিন্তু সংসারের হয়ে 
যেও না-_পদ্মপত্রের মূল যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তা যেমন সদাই 
শুদ্ধ থাকে, সেইরূপ লোকে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না, তোমার 
ভালবাসা যেন কারও প্রতি কম না হয়। যে অন্ধ, তার রঙের জ্ঞান নেই, 
স্থতরাং আমার নিজের ভিতর দোষ না থাকলে অপরের ভিতর দোঁষ দেখব 
কি ক'রে? আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর ষ1 রয়েছে, তাঁর সঙ্গে বাইরে 
যা দেখতে পাই, তার তুলনা করি এবং তদনুসারেই কোন বিষয়ে আমাদের 
মতামত দিয়ে থাকি | যদি আমরা নিজের! পবিত্র হই, তবে বাইরে অপবিভ্রতা 
দেখতে পাবে না। বাইরে অপবিত্রত। থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে 
তার অস্তিত্ব থাকবে না। প্রত্যেক নরনারী, বাঁলকবাঁলিকাঁর ভিতর ব্রন্মকে 
দর্শন কর, “অন্তর্জ্যোতিঃ” দ্বার তাকে দেখ ? যদি সর্বত্র সেই ব্রহ্মদর্শন হয়, তবে 
আমর] আর অন্য কিছু দেখতে পাবো না। এই সংসাঁরটাকে চেও না, কারণ 
যে যা চায়, সে তাই পাঁয়। ভগবান্কে-কেবল ভগবান্কেই অন্বেষণ কর। 
যত অধিক শক্তিলাভ হবে, ততই বন্ধন আসবে, ততই ভয় আসবে । একটা 
সামান্য পি'পড়ের চেয়ে আমরা কত অধিক ভীত ও ছুঃখী। এই সমস্ত 
জগত্প্রপঞ্জের বাইরে ভগবানের কাঁছে যাঁও। ষ্টার তত্ব জানবার চেষ্টা কর, 
স্থষ্টের তত্ব জানবার চেষ্টা] ক'রো না। 

'আমিই কর্তা ও আমিই কাধ ।, “যিনি কামক্রোধের বেগধারণ করতে 
পারেন, তিনি মহাঁযোগী পুরুষ ।;+ 

“অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ঘারাই কেবল মনকে নিরোধ করা যেতে পারে?) 


সং নি সং 


আমাদের পূর্বপুরুষের! ধীর স্থির হ'য়ে বসে ধর্ম ও ঈশ্বর সন্বদ্ধে চিন্তা করে 
গেছেন, ফলে আমাদেরও এ উদ্দেশ্টে ব্যবহার করবার জন্য মস্তিফটুকু রয়েছে । 
কিন্তু এখন আমর] লাভের আশায় যে রকম ছুটোছুটি আরম্ভ করেছি, তাতে 
সেটি নষ্ট হবার জোগাঁড় হচ্ছে। 


নং ঃ নর নং 


১ সীতা, ৭২৩ 
২ শ্রী, ৬।৩৫ 


দেববাণী ২৭৭ 


শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য করবার একটা শক্তি আছে-_-আঁর 
মানসিক অবস্থা, ওষধ, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা বিষয় এই আরোগ্য-শক্তিকে 
জাগিয়ে দিতে পারে । যতর্দিন আমর! প্রাকৃতিক অবস্থাঁচক্রের দ্বার বিচলিত 
হই, ততদিন আমাদের জড়ের সহায়তা প্রয়োজন। আমরা যতদিন না স্বায়ু- 
সমূহের দাসত্ব কাটাতে পারছি, ততদিন জড়ের সাহাঁষ্য আমরা উপেক্ষা করতে 
পারি না। 

আমাদের সাধারণ জ্ঞানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি আছে-_তাকে 
“অজ্ঞানভূমি' বা "অবচেতন মন” বলা যেতে পারে ; আমরা যাকে সমগ্র মাঁছষ 
বলি, জ্ঞান তাঁর একটা অংশমাত্র। দর্শনশান্ত্র মন সম্বন্ধে কতকগুলি আন্দাঁজ- 
মাত্র। ধর্ম কিন্ত প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত-_প্রত্যক্ষদর্শন, য। জ্ঞানের 
একমাত্র ভিত্তি__তাঁরই উপর প্রতিষ্ঠিত। মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে 
চলে যায়, তখন সে ষথার্থ বন্ত-যথার্থ বিষয়কেই উপলব্ধি করে । 'আঁঞ্চ? তাঁদের 
বলে, ধার! ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তার যে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ 
এই যে, তুমিও যদি তাদের প্রণালী অন্থসরণ কর, তুমিও প্রত্যক্ষ করবে । 
প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজন্ব বিশেষ প্রণাঁলী ও বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন । একজন 
জ্যোতিধিদ্‌ রান্নাঘরের সমস্ত হাঁড়িকুড়ির সাহাষ্য নিয়ে শনিগ্রহের বলয়গুলি 
দেখাতে পারেন না, তার জন্য দৃরবীক্ষণযন্ত্র প্রয়োজন । সেইরূপ ধর্মের মহান্‌ 
সত্যসমূহ দেখতে হলে, ধারা পূর্বেই সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের 
প্রণালীগুলি অনুসরণ করতে হবে। যে বিজ্ঞান যত বড়, তার শিক্ষা করবার 
উপায়ও তত নানাবিধ । আমরা সংসারে আসবার পূর্বেই ভগবান্‌ এ থেকে 
বেরুবার উপায়ও ক'রে রেখেছেন । স্থতরাং আমাদের চাঁই শুধু সেই উপায়টাঁকে 
জানা । তবে বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি করো না। কেবল যাতে 
তোমার অপরোক্ষাুভৃতি হয়, তাঁর চেষ্টা কর, আর যে সাঁধনপ্রণালী তোমার 
পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন কর । তুমি আম খেয়ে যাও, অপরে 
সুড়িট। নিয়ে মারামারি ক'রে মরুক। শ্রীষ্টকে দর্শন কর, তবেই তুমি ঘথার্থ 
খ্রীষ্টান হবে । আর সবই বাঁজে কথামাত্র-_কখা! ষত কম হয়, ততই ভাল। 

জগতে যার কিছু বার্তা বহন করবার বা খিক্ষা দেবার থাকে, তাকেই 
বার্তাবহ ব1 দূত বল! যেতে পারে; দেবতা থাকলে তবেই তাকে মন্দির 
বল] যেতে পাঁরে, এর বিপরীতট] সত্য নয়। 


২৭৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ততদিন পর্ধস্ত শিক্ষা কর, যতদিন পর্যস্ত না তোমার মুখ ব্রন্মবিদের 
মতো! প্রতিভাত হয়, যেমন সত্যকাঁমের১ হয়েছিল । 

আশ্ুমানিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে আনুমানিক জ্ঞান নিয়ে কথা বললেই ঝগড়। 
বাধে। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ দর্শন করেছ, তারই সম্বন্ধে কথা বলো দেখি-__ 
কোন মন্ুষ্যহৃদয়ই তাঁকে স্বীকার না ক'রে পারবে না। প্রত্যক্ষানুভূতি 
করাতেই সেন্ট পল্‌কে (3৮. 2৪০1) ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে 
হয়েছিল । 


এ, অপরাহ্থ 


( মধ্যাহছভোজনের পর অল্পক্ষণ কথাবার্তা হয়-_সেই কথাবার্তা-প্রসজে 
ত্বামীজী বলেন 2) 

ভ্রমই ভ্রমকে স্ষ্টি ক'রে থাকে । ভ্রম নিজেকেই নিজে স্যষ্টি করে, আবার 
নিজেকেই নিজে ধ্বংস করে। একেই বলে মাঁয়া। যেহেতু তথাকথিত 
সমুদয় জ্ঞানেরই ভিত্তি মায়া, এ জ্ঞান অন্টোন্তাশ্রয়দৌষদুষ্ট । এমন এক 
সময় আসে--যখন এ জ্ঞান নিজেই নিজেকে নষ্ট করে। “ছেড়ে দাঁও রজ্জব 
যাহে আকর্ষণ। ভ্রম কখনও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যখনই 
আমরা সেই দড়িটাকে ধরি, মায়ার সহিত নিজেদের এক ক'রে ফেলি, 
তখনই মায়া আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করে। মায়াকে ছেড়ে দাও, 
কেবল সাক্ষিম্বব্ধপ হয়ে থাকো । তা হলেই অবিচলিত থেকে জগত্প্রপঞ্চকূপ 
ছবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'তে পারবে | 


বুধবার, ২৪শে জুলাই 

যিনি যোগে সম্পূর্ণ পিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে যোগসিদ্ধিগুলি বিদ্ন 
নয়, কিন্তু প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি বিদ্বম্বরূপ হ'তে পারে, কারণ এগুলি 
প্রয়োগ করতে করতে এসবে একটা আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব আসতে পারে। 
সিদ্ধি বা বিভূতিগুলি যোগসাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, 
তাঁরই চিহ্বস্বরূপ; কিন্তু সেগুলি মন্ত্রজপ, উপবাসাঁদি, তপস্যা, যৌগসাঁধন, 


১ ছান্দোগ্য উপ.. ৪1৯1২ 
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এমন কি ওষধ-বিশেষের ব্যবহারের দ্বারাও আঁসতে পারে। যে যোগী 
যোগসিদ্ধিসমূহেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করেন, 
তাঁর ধর্মমেঘ নামে সমাধিলাভ হয়। যেমন মেঘ বৃষ্টি বর্ণ করে, তেমনি 
তিনি যে যোগাবস্থা লাভ করেন, ত1 চারিদিকে ধর্ম বা! পবিভ্রতার প্রভাব 
বিস্তার করতে থাকে । 

যখন একরপ প্রত্যয়ের ক্রমাগত আবৃত্তি হ'তে থাঁকে, তখনই সেটা ধ্যান- 
পদবাচ্য, কিন্ত সমাধি এক বস্ততেই হয়ে থাকে । 

মন আত্মার জ্ঞেয়, কিন্তু মন স্বপ্রকাঁশ নয়। আত্মা কোন বস্তর কারণ 
হ'তে পারে না। কিরূপে হবে? পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হবে কিরূপে ? 
পুরুষ প্ররূতপক্ষে কখনও প্ররুতিতে যুক্ত হন না_অবিবেকের দরুন বোধ হয় 
পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হয়েছে । 

এ না নং নাং 

[লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা তারা অতি হীনদশায় পড়ে 
আছে--এ-রকম মনে ন1 ক'রে, অপরকে সাহাঁষ্য করতে শিক্ষা কর । শত্রমিত্র 
উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি হ'তে শিক্ষা কর) যখন তা৷ হ'তে পারবে, আর যখন 
তোমার কোন বাসন থাকবে না, তখন তোমার চরমাবস্থা লাভ হয়েছে 
বুঝতে হবে। 

বাসনারূপ অশ্বথবুক্ষকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, তা হলেই 
তা একেবারে চলে যাবে-_ও তো একটা ভ্রমমাত্র। "ধার মোহ ও 
শোক চ'লে গেছে, ধষিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, তিনিই কেবল “আজাদ? ব। 
মু ।১ 

(কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে-_ব্যক্তিগতভাবে ভালবাস! হচ্ছে বন্ধন । 
সকলকে সমানভাবে ভালবাসো, তা হ'লে সব বাঁসনা চ'লে যাবে । 

(র্বভক্ষক কাল এলে সকলকেই যেতে হবে। অতএব পৃথিবীর উন্নতির 
জন্য, ক্ষণস্থায়ী প্রজাপতিকে রঙউচডে করবার জন্ত কেন চেষ্টা কর? সবই 
তো! শেষে চলে যাঁবে। সাদা ইছুরের মতো! খাচাঁয় বসে কেবল ডিগবাজি 
খেও না; সদাই ব্যস্ত অথচ প্রকৃত কাজ কিছু হচ্ছে না। বাঁসন। 
ভালই হোক, আর মন্দই হোক, বাসনা জিনিসটাই খারাপ। এ যেন 
কুকুরের মতো! মাংসখণ্ড পাবার জন্য দিন-রাত লাফানো, অথচ মাংসের 


২৮০ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


টুকরোট! ক্রমাগত সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর শেষ পর্যস্ত কুকুরের মতে। 
ম্তত্যু। ও-রকম হয়ো না। সমস্ত বাসন! নষ্ট ক'রে ফেলো )) 
সং নং ৬ 

পরমাত্ম! যখন মায়াধীশ, তখন তিনি ঈশ্বর ; পরমাত্মা ষখন মায়ার অধীন, 
তখন তিনিই জীবাত্মা। সমুদয় জগংপ্রপঞ্চের সমষ্টিই ময়, একদিন সেটা 
একেবারে উড়ে যাবে । 

বৃক্ষের বৃক্ষত্বট মায়া__গাঁছ দেখবার সময় আমরা প্ররুতপক্ষে ব্রন্মত্বপকেই 
দেখছি, মায়া-আবরণে ঢাকা । কোন ঘটনা সম্বন্ধে “কেন, এই প্রন 
জিজ্ঞাসাটাই মায়ার অন্তর্গত । স্থতরাং মায় কিরূপে এল ?-_এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
কর] বৃথা, কারণ মায়ার মধ্য থেকে ওর উত্তর কখন দেওয়া যেতে পারে 
না) আর মায়ার পারে কে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? মন্দ বা মায়! বা 
অসদ্দৃষ্টিই “কেন” এই প্রশ্নের স্থট্টি করে, কিন্তু “কেন প্রশ্থ থেকে মায়া 
আসে না মায়াই এ “কেন' জিজ্ঞাসা করে। ভ্রমই ভ্রমকে নষ্ট ক'রে দেয়। 
যুক্তি-বিচার নিজেই একট! বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এট। একটা! চক্র- 
ত্বূপ, কাজেই যুক্তি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে । ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি একটা 
আহ্বমানিক জ্ঞান, আবার সব আহ্ছমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অনুভূতি । 

অজ্ঞানে যখন ব্রক্মজ্যোতিঃ প্রতিবিদ্বিত হয়, তখনই তাকে দেখা যায়-_ 
স্বতন্ত্রভাবে ধরলে সেটা শূন্য ছাড়া কিছুই নয়। মেঘে হূর্যকিরণ প্রতিফলিত 
না হ'লে মেঘকে দেখাই যাঁয় না। 

৪ নর নর 

চারজন লোক দেশভ্রমণ করতে করতে একটা খুব উচু দেয়ালের কাছে 
এসে উপস্থিত হ'ল। প্রথম পথিকটি অতি কষ্টে দেয়াল বেয়ে উঠল, আর 
পেছন দিকে চেয়ে না দেখেই দেয়ালের ওপারে লাফ দিয়ে পশ্ড়ল। দ্বিতীয় 
পথিকটি দেওয়ালে উঠল, ভেতরের দিকে দেখলে, আর আনন্দধ্বনি ক'রে 
ভেতরে প'ড়ল। তারপর তৃতীয়টিও দেয়ালের মাথায় উঠল, তার সঙ্গীর। 
কোথায় গিয়েছে সে দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলে, তারপর আনন্দে হাঁঃ হাঃ 
ক'রে হেসে তাদের অস্থসরণ করলে । কিন্তু চতুর্থ পথিকটি দেয়ালে উঠে 
তার সঙ্গীদের কি হ'ল জেনে লোককে তা জানাবার জন্য ফিরে এল। এই 
সংসার-প্রপঞ্চের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে তার প্রমাণ হুচ্ছে__ 
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যে-সকল মহাপুরুষ মায়ার দেয়াল বেয়ে ভেতরের দিকে পড়েছেন, তারা 
পড়বার আগে যে আনন্দে হাঃ হাঁঃ করে হেসে উঠেন, সেই হাস । 


৯ সঃ রং 


আমর ষখন সেই পূর্ণ সত্তা থেকে নিজেদের পৃথক্‌ ক'রে তাঁতে কতকগুলি 
গুণের আরোপ করি, তখন তাঁকেই আমর। ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর হচ্ছেন-_ 
আমাদের মনের দ্বারা দৃষ্ট এই জগত্প্রপঞ্চের মূল সত্তা। জগতের সমুদয় 
মন্দ ও ছুঃখরাঁশিকে কুসংক্কারাচ্ছন্ন মন যেভাবে দেখে, তাকেই "শয়তান, 
বলে। 


বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই 

( পাতগুল যোগস্যত্র ) 

কাধ তিন প্রকারের হ'তে পাঁরে__-কৃত (যা তুমি নিজে ক'রছ ), কারিত 
(যা অপরের দ্বারা করাচ্ছ ), আর অনুমোদিত (অপরে করছে তাতে 
তোমার অন্থমোদন আছে, কোন আপত্তি নেই )। আমাদের উপর এই 
তিন প্রকার কার্ষের ফল প্রায় একরূপ। 

পুর্ণ ্রহ্ষচর্ধের দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল হয়ে থাকে । 
ব্্ষচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবজিত হ'তে হবে। দেহটার যত্বু ভুলে 
যাও। যতট1 সম্ভব, দেহচেতন। ভূলে যাও । 

যে অবস্থায় স্বিরভাবে ও স্থখে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারা যাঁয়, তাকেই 
“আসন; বলে। সর্বদা অভ্যাসের দ্বারা এবং মনকে অনস্তভাবে ভাবিত করতে 
পারলে এটি হ'তে পারে 

একটা বিষয়ে সর্বদ1 চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যাঁন”। স্থির জলে 
যদি একটা] প্রস্তরখণ্ড ফেলা যায়, তা হ'লে জলে অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ 
উৎপন্ন হয়__বৃত্তগুলি সব পৃথক্‌ পৃথক, অথচ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য 
করছে। আমাদের মনের ভেতরও এইরূপ বৃত্বিপ্রবাহ চলেছে ; তবে আমাদের 
ভেতর সেটি অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভেতর এরূপ কার্ধ তাদের 
জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে । আমর] যেন মাকড়সার মতো নিজের জালের মধ্যে 
রয়েছি, যোঁগ-অভ্যাসের দ্বারা আমর মাকড়সার মতো জালের যে অংশে 
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ইচ্ছা ষেতে পারি । যারা যোগী নয়, তারা যেখানে রয়েছে, সেই নির্দিষ্ট স্থল- 
বিশেষেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়। 
নং সং সং 

(অপরকে হিংসা করলে বন্ধন হয় ও আমাদের সাঁমনে থেকে সত্য ঢাকা 
পড়ে ষায়। )শুধু নিষেধাত্মক ধর্মসাধনাই যথেষ্ট নয়। মায়াকে আমাদের 
জয় করতে হবে, তা হলেই মায়া আমাদের অনুসরণ করবে। যখন 
কোন বস্ত আমাদের আর বাঁধতে না পারে, তখনই আমরা সেই বস্ত পাবার 
যোগ্যতা লাভ করি । যখন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে যায়, তখন সবই আমাদের 
নিকট এসে উপস্থিত হয়। যারা কোন কিছু চায় না, শুধু তারাই প্রকৃতিকে 
জয় করেছে। 

(এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, যিনি নিজের বন্ধন ছিন্ন করেছেন, 
কালে তিনিই কপাঁবশে তোমায় মুক্ত ক'রে দেবেন। ঈশ্বরের শরণাঁগত 
হওয়া এর চেয়ে উচ্চভাঁব, কিন্ত অতি কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এটি কার্ষে পরিণত 
করেছে-এমন লোক শতাব্দীর ভিতর বড়জোর একজন দেখা যায়। কিছু 
অনুভব ক'রো৷ না, কিছু জেনেো। না, কিছু করো না, নিজের বলে কিছু 
রেখো না_সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ কর আর সর্বাস্তঃকরণে বলো, “তোমারই 
ইচ্ছ! পূর্ণ হোক ।, 

আমর বদ্ধ-_এই ভাব আমাদের স্বপ্রমাত্র। জেগে ওঠ- বন্ধন চ'লে 
যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়া-মরু অতিক্রম করবার এই একমাত্র 
উপায়। 

“ছেড়ে দাও রজ্জু, বলো হে সন্্্যাসি, ও তৎ সৎ ও ।?১ 

আমর! যে অপরের সেবা করতে পারছি, এ আমাদের একটা বিশেষ 
সৌভাগ্য-_কারণ এরূপ অনুষ্ঠানের ঘারাই আমাদের আত্মোকতি হবে। 
লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে, তাঁর কারণ তার উপকাঁর ক'রে আমাদের কল্যাণ 
হবে। অতএব দাতা দান করবার সময় গ্রহীতার সামনে হাটু গেড়ে বন্ছন 
এবং তাঁকে ধন্ঠবাদ দিন, গ্রহীত! সম্মুখে ধ্াড়িয়ে থেকে দান করতে অন্থমতি 


১ দন্াসীর গীতি' (5০24 0£ 6176 98171758311) ) হইতে | কবিতাটি সহশ্রদধীপোষ্ঠানে 
এইকালেই রচিত। 
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দিন । সব প্রাণীর মধ্যে সেই প্রত্কে দর্শন ক'রে তাকেই দান কর। যখন 
আমরা আর মন্দ কিছু দেখতে পাব না, তখন আমাদের পক্ষে জগৎপ্রপঞ্চই 
আর থাঁকবে না, কারণ প্রকৃতির অস্তিত্বের উদ্দেন্ঠই হচ্ছে এই ভ্রম থেকে 
আমাদের মুক্ত করা। অপূর্ণতা ব'লে কিছু আছে, এইটে ভাবাই অপূর্ণতা 
সৃষ্টি করা। আমর! পূর্ণন্বরূপ ও ওজংস্বরূপ, এই চিস্তাঁতেই কেবল এটা দূর 
হ'তে পারে । ; তই ভাঁল কাঁজ কর না৷ কেন, কিছু না কিছু মন্দ তাতে লেগে 
থাকবেই থাকবে । তবে সমুদয় কাধ নিজের ব্যক্তিগত ফলাফলের দিকে দৃষ্টি 
না রেখে ক'রে যাঁও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ কর, ত৷ হ'লে ভাল-মন্দ কিছুই 
তোমায় অভিভূত করতে পারবে না) 

(কাঁজ করাটা! ধর্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক ভাবে অস্ষ্ঠিত কাজ মুক্তির দিকে 
নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অপরকে করুণার চক্ষে দেখা অজ্ঞানমাত্র, কারণ 
আমর] করুণ। ক'রব কাকে? তুমি ঈশ্বরকে করুণার চক্ষে দেখতে পার কি? 
আর ঈশ্বর ছাঁড়া আর কিছু আছে কি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি 
তোমাকে তোমার আত্মোন্নতির জন্য এই জগতরূপ একটি নৈতিক ব্যায়ামশালা 
দিয়েছেন, কিন্ত কখনও ভেবে। না_তুমি এই জগৎকে সাহাষ্য করতে পারো। 
তোমায় যদি কেউ অভিশাপ দেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কারণ গালাগালি 
ব1 অভিশাপ জিনিসট] কি, তা দেখবার জন্য সে ষেন তোমার সম্মুখে একখানি 
আরশি ধরছে, আর তোমাকে আত্মসংঘম অভ্যাস করবার অবসর দিচ্ছে। 
স্থতরাং তাকে আশীর্বাদ কর ও স্থখী হও। অভ্যাস করবার অবকাশ না 
হ'লে শক্তির বিকাঁশ হ'তে পাঁরে না, আর আরশি সামনে না ধরলে আমর! 
নিজের মুখ নিজে দেখতে পাই না) 

(অপবিত্র চিন্তা ও কল্পন! অপবিত্র ক্রিয়ার মতোই দৌঁধাবহ। কামনা দমন 
করলে তা থেকে উচ্চতম ফললাভ হয়। কামশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে 
পরিণত কর, কিন্ত নিজেকে পুরুষত্বহীন করো না, কারণ তাতে কেবল শক্তির 
অপচয় হয়। এই শক্তি যত প্রবল থাকবে, এর দ্বারা তত অধিক কাজ সম্পন্ন 
হ'তে পারবে । প্রবল জলের স্রোত পেলে তবেই জলশক্তির সাহায্যে খনির 
কাজ করা ষেতে পারে) 

আজকাল আমার্দের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের জানতে হবে, 
একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই আমর! তাঁকে অন্থভব করতে 


২৮৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


__দেখতে পারি | চিকাগোর একজন অধ্যাপক বলেন, "এই জগতের তত্বাবধান 
তুমি কর, পরলোকের খবর ঈশ্বর নেবেন।” কি আহাম্মকি কথা! যদি 
আমরা এই জগতের সব বন্দোবস্ত করতে পারি, তবে পরলোকের ভার 
নেবার জন্য আবার অকারণ একজন ঈশ্বরের কি দরকার ? ্ 


শুক্রবার, ২৬শে জুলাই 

( বৃহদারণ্যক উপনিষং) 

সব কিছুকে ভালবাসো, কেবল আত্মার ভিতর দিয়ে এবং আত্মার জন্য । 
ষাঁজ্ঞবন্ধ্য তীর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, “আত্মার দ্বারাই আমরা নব জিনিস 
জানতে পারছি । আত্মা কখনও জ্ঞানের বিষয় হ'তে পারে না_-যে নিজে 
জ্ঞাতা, সে কি করে জ্ঞেয় হবে?১ যিনি নিজেকে আত্মা বলে জানতে 
পারেন, তার পক্ষে আর কোন বিধিনিষেধ থাকে না। তিনি জানেন-__ 
তিনিই এই জগত্প্রপঞ্চ, আবার এর অষ্টাও বটে। 

সব সঃ সং 
প্ররাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে চিরস্থায়ী করবার 

চেষ্টা করলে এবং তাদের নিয়ে বেশী বাঁড়াবাঁড়ি করলে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়, 
আর এট] বাস্তবিক দুর্বলতা । সত্যের সঙ্গে যেন কখন কিছুর আপস' না কর 
হয়। সত্যের উপদেশ দাও, আর কোন প্রকার কুসংস্কারের দোহাই দিতে 
চেষ্টা ক'রে! না, অথব1। সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণাঁশক্তির উপযোগী করবার 
জন্য নামিয়ে এনো ন। ) 


শনিবার, ২৭শে জুলাই 

(কঠোপনিষৎ ) 

অপরোক্ষান্থভৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে আত্মতত্ব শিক্ষ 
করতে যেও না। অপরের কাছে তা কেবল কথার কথামাত্র। প্রত্যক্ষা্গ- 
ভূতি হ'লে মান্থুষ ধর্মীধর্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ__পর্বপ্রকাঁর ছন্দের পারে চলে যায়। 
নিষাম ব্যক্তি সেই আত্মাকে দর্শন করেন, আর তার আত্মার শাশ্বতী শাস্তি 


১ বু. উপ., ২৪1১৪ 
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এসে থাকে |” শুধু কথা বলা, বিচার, শাস্্রপাঠ ও বুদ্ধির চূড়াস্ত পরিচালনা! 
করা, এমন কি বেদ পর্ধস্ত মানুষকে সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না। 

আমাদের ভিতর পরমাত্মা ও জীবাত্মা_ছুই-ই আছেন। জ্ঞানীরা 
জীবাত্মাকে ছায়ান্বরূপ, আর পরমাত্সাকে ষথার্থ তর্যস্বব্বপ ব'লে জানেন । 

আমর! যদি মনটাকে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তা হ'লে আমরা 
চক্ষু, কর্ণ নাসিক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারি না। 
মনের শক্তি দ্বারাই বহিরিক্ড্রিয়গুলিকে ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । ইন্দ্রিয়- 
গুলিকে বাইরে ষেতে দিও ন1, তা হ'লে দেহ এবং বহির্জগৎ__-এই উভয়েরই 
হাঁত থেকে মুক্তি পাবে । 

(এই যে অজ্ঞাত বস্তটাঁকে আমর] বহির্জগৎ ব'লে দেখছি, মৃত্যুর পর নিজ 
নিজ মনের অবস্থান্থারে একেই কেউ ন্বর্গ, কেউ বা নরক ব'লে দেখে। 
ইহুলোক পরলোক--এ ছুটোই স্বপ্রমাত্র, পরেরটি আবার প্রথমটির ছণচে 
গড়া । এ ছুই প্রকার স্বপ্ন থেকেই মুক্ত হও, জানো-সবই সর্বব্যাপী, সবই 
বর্তমান। প্রকৃতি, দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় নাঃ আমরা 
যাই-ও না, আঁসি-ও না। এই যে মানুষ “ম্বামী বিবেকাঁনন”-_এর সত্বা 
প্রকৃতির ভিতর, স্থতরাং এর জন্মও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আত্মা-_ 
ষাকে আমরা শ্বামী বিবেকানন্দ-রূপে দর্শন করছি_-তার কখনও জন্ম হয়নি ; 
তিনি কখনও মরবেন না_-তিনি অনস্ত ও অপরিণামী সত) 

আমর! মনঃশক্তিকে পাঁচটা ইন্দ্রিয়শক্তিতেই ভাঁগ করি, বা একটা 
শক্তিবূপেই দেখি, মনঃশক্তি একরকমই থাকে । একজন অন্ধ বলে, “প্রত্যেক 
জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রতিধ্বনি আছে, স্থতরাঁং আমি হাততালি দিয়ে 
বিভিন্ন জিনিসের প্রতিধ্বনি দ্বারা আমার চতুর্দিকে কোথায় কি আছে, ঠিক 
ঠিক বলতে পারি ।, স্ৃতরাঁং ঘন কুয়াসাঁর ভিতর একজন অন্ধ একজন চক্ষুম্মান্‌ 
লোককে অনায়াসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কারণ তার কাছে কুয়াস। 
বা অন্ধকারে কিছু তফাত হয় না। 

(মনকে সংযত কর, ইন্জরিয়গুলিকে নিরোধ কর, তা হলেই তুমি যোগী; 
তারপর বাকি যা কিছু--সবই হবে। শুনতে, দেখতে, ঘ্রাণ ব1 স্বাদ নিতে 
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অন্বীকার কর? বহিরিক্ডিয়গুলি থেকে মনঃশক্তিকে সরিয়ে নাও। তুমি তো 
অজ্ঞাতসারে এটি সদাসর্বদাই ক*রছ-__যেমন ষখন তোমার মন কোন বিষয়ে 
মগ্ন থাকে ; স্থতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও এটি করবার অভ্যাস করতে পারে । 
মন যেখানে ইচ্ছ! ইন্ড্রিয়গুলিকে প্রয়োগ করতে পারে । দেহের সাহাঁষ্যেই 
যে আমাদের কাজ করতে হবে, এই মূল কুসংস্কারটি একেবারে ছেড়ে দাও। 
তা তো করতে হয় না। নিজের ঘরে গিয়ে বসো, আর নিজের অস্তরাত্মার 
ভিতর থেকে উপনিষদের তত্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের 
অনস্তথনি-ম্বরূপ, ভূত-ভবিস্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ট গ্রস্থ । ফতদিন না! 
সেই ভিতরের অন্তর্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব 
বুথা। বাহিরের শিক্ষাদ্ধারা যদি হৃদয়রপ গ্রস্থ খুলে যায়, তবেই তার কিছু 
মূল্য আছে--বলা যেতে পারে । 

আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই ক্ষুদ্র মুছ বাণী”; সেই যথার্থ নিয়স্তা, যে 
আমাদের বলছে--এই কাজ কর, এই কাজ ক'রো৷ না। এই ইচ্ছাশক্তি 
আমাদের ষত বন্ধনের মধ্যে এনেছে । অজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে 
ফেলে, আর সেইটেই জ্ঞানপূর্বক পরিচালিত হ'লে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। 
সহত্্র সহন্্র উপায়ে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় কর! যেতে পারে, প্রত্যেক উপায়ই এক 
এক প্রকার যোগ ঃ বে প্রণালীবদ্ধ ষোগের দ্বারা এট! খুব শীঘ্র সাধিত হ'তে 
পারে। ভক্তিযোগ, ক্যোগ, রাঁজযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বার খুব নিশ্চিত- 
রূপে কৃতকার্য হওয়া ষযায়। মুক্তিলাভ করবার জন্য তোমার যত প্রকার শক্তি 
আছে সব প্রয়োগ কর) জ্ঞানবিচার, কর্ম, উপাসনা, ধ্যান-_সমুদয় অবলম্বন 
কর, সব পাল এক সঙ্গে তুলে দাও, সব কলগুলি পুরাদমে চালাও, আর 
গন্তব্যস্থানে উপনীত হও । যত শীত্র পারো, ততই ভাল) 

সং নাঃ না 

খ্ীষ্টানদের ব্যা্টিজ্‌ (0914505 ) সংস্কার একট! বাহাশুদ্ধি-্বরূপ-_এটি 
অন্তঃশুদ্ধির প্রতীক । বৌদ্বধর্ম থেকে এর উৎপতি। 

্রীষ্টানদের ইউকণরিষ্ট নামক অনুষ্ঠান অপভ্য জাতিদমৃহের একটি অতি 
প্রাচীন প্রথার অবশেষ। এ-সব অপভ্য জাতি--কখন কখন তাদের বড় বড় 
নেতার। যে-সব গুণে মহৎ হয়েছেন, সেইগুলি পাবার আশায় তাদের মেরে 
ফেলত এবং তাদের মাং খেত। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে-সকল শক্তিতে 
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তাঁদের নেতা বীর্ধবান্‌, সাহসী ও জ্ঞানী হয়েছিলেন, এই উপায়ে সেই শক্কিগুলি 
তাদের ভিতর আসবে, আর কেবল এক ব্যক্তি এপ বীর্ধবান্‌ ও জানী না 
হয়ে সমগ্র জাতিটাঁই এরূপ হবে। নরবলিপ্রথা ফ্লাহুদীজাতির ভিতরও ছিল, 
আর তাঁদের ঈশ্বর জিহোবা এ প্রথার জন্য তাঁদের অনেক শাস্তি দ্রিলেও সেটা 
তাদের ভিতর থেকে একেবারে লোপ পাঁয়নি। যীশু নিজে শ্াস্তপ্রকতি ও 
প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকে য়াহুদীজাতির বিশ্বাসের সঙ্গে খাঁপ 
খাইয়ে প্রচার করবাঁর চেষ্টার ফলে শ্রীষ্টানদের মধ্যে এই মতবাদের উৎপত্তি হ'ল 
যে, যীশু ভ্রুশে বিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি-বূপে নিজেকে বলি 
দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলেন । য়াহুদীদের মধ্যে পূর্বে এক প্রথ। ছিল-_তাদের 
পুরোহিতের! মন্ত্রপাঠ ক'রে ছাগলের উপর মানুষের পাপ চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে 
জঙ্গলে তাড়িয়ে দ্িতেন__এখাঁনে ছাগলের বদলে মানুষ, এই তফাতি। এই 
নিষ্ঠুর ভাব প্রবেশ করার দরুন শ্রীষ্টধর্ম ষীশুর যথার্থ শিক্ষা থেকে অনেক দুরে 
সরে গেল এবং তার ভিতর পরের উপর অত্যাচার করবার ও অপরের রক্তপাত 
করবার ভাব এল । 
চি ঈঃ সং 

কোন কাজ করবার সময় ব'লে! না, “এটা আমার কর্তব্য” $ বরং বলো, 
“এটা আমার স্বভাব? । 

দিত্যমেব জয়তে নানৃতম্*_সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার হয় না। সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তা৷ হলেই তুমি ভগবানকে লাভ করবে । 

সঃ সঃ শা 

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্ষণজাতি নিজেদের সর্বপ্রকার বিধি- 
নিষেধের অতীত ব'লে ঘোষণা করেছেন, তারা নিজেদের “ভূর্দেব' ব'লে দাবি 
করেন। তার খুব দরিদ্রভাবে থাকেন, তবে তাঁদের দোষ এই যে, তারা 
আধিপত্য ব৷ প্রতৃত্ব খোজেন। যাই হোক, ভারতে প্রায় ছয় কোটী ব্রাহ্মণের 
বাস; তাদের কোনপ্রকার বিষয়-আঁশয় নেই, অথচ তারা বেশ ভাল লোক, 
নীতিপরায়ণ। আর এইরূপ হুবাঁর কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁরা 
শিক্ষা পেয়ে আসছেন যে, তীর! বিধিনিষেধের অতীত, তাদের কোন প্রকার 
শাস্তির বিধান নেই। তার] নিজেদের “ছিজ" বা ইঈশ্বরতনয় জ্ঞান ক'রে 
থাকেন। 
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রবিবার, ২৮শে জুলাই 

( দত্তাত্রেয় ,-কৃত অবধৃত-গীত] ) 

“মনের স্থিরতার উপর সমুদয় জ্ঞান নির্ভর করছে ।' 

“যিনি সমগ্র জগতপ্রপঞ্ে পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন, যিনি "আত্মার মধ্যে 
আত্ম-স্বব্ূপ, তাকে আমি নমস্কার করি কিরূপে ? 

আত্মাকে আমার নিজের ন্বভাব-নিজের স্বরূপ ব'লে জানাই পূর্ণজ্ঞান এবং 
পরতক্ষাহভূতি। “আমিই তিনি, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই।” 

কোন চিন্তা, কোন বাক্য বা কোন কার্ই আমার বন্ধন উৎপন্ন করতে 
পারে না। আমি ইন্ড্রিয়াতীত, আমি চিদানন্দন্বরূপ 1, 

“অন্তি নাস্তি কিছুই নেই, সবই আত্ম-ত্বরূপ। সবই আপেক্ষিক ভাব। 
সমুদয় ছন্দ দূর ক'রে দাও, সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলো, জাতি কুল দ্বতা-_ 
আর যা কিছু-_সব চ'লে যাঁক। ক্রন্ধ হওয়া বা হয়ে যাওয়া_এ-সবের 
কথা কেন বলো? দ্বৈত অদ্বৈত বাদের কথাও ছেড়ে দাও । তুমি দুই ছিলে 
কবে যে দুই ও একের কথা বলছ? এই জগত্প্রপঞ্চ সেই নিত্যশুদ্ধ 
্রঙ্মমাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়। যোগের দঘাঁরা শুদ্ধ হবো, এ-কথা 
বলে না- তুমি স্বয়ং যে শুদ্ব-্তাব। কেউ তোমায় শিক্ষা দিতে পারে ন|। 

যিনি এই গীতা লিখেছেন, তার মতো! লোঁকই ধর্মটাকে জীবন্ত রেখেছেন। 
তাঁরা বাস্তবিকই সেই ব্রন্ম্বর্ূপ উপলব্ধি করেছেন। তারা কোন কিছু গ্রাহা 
করেন না, শরীরের স্থখছুঃখ গ্রাহ্থ করেন না, শীত-উঞ্ণ বা বিপদ-আপদ ব। 
অন্য কিছু মোটেই গ্রাহ করেন না। জল্ত অঙ্গার তাদের দেহকে দগ্ধ 
করতে থাকলেও তীর। স্থির হয়ে বসে আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন, গা যে 
পুড়ছে, ত৷ তাঁর! টেরই পান ন|। 

জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-রূপ ব্রিবিধ বন্ধন যখন দূর হয়ে যায় তখনই আত্ম- 
হ্বরূপের প্রকাশ হয় 1 ূ 
_ন্যধন বন্ধন ও মুক্তিরূপ ভ্রম চলে যায়, তখনই আত্মন্বরূপের প্রকাশ হয়।, 

'মনঃসংঘম ক'রে থাঁকো তাতেই ব1 কি, না ক'রে থাকে। তাতেই বা কি? 
তোমার অর্থ থাকে তাতেই বা কি, না থাকে তাতেই বাকি? তুমি নিত্যপুদ্ধ 


এ পি আন পেশী পি তাটি তি 


১ দত্তীত্রেয মুনি__-অত্রি ও অননুয়ার পুত্র, এক শরীরে ব্রঙ্গা বিঝু মহেশ্বরের অবতার । 
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। বলো আমি আত্মা, কোন বন্ধন কখনও আমার কাছে ঘেঁষতে 
পারেনি। আমি অপরিণামী নির্মল আকাশন্বর্ূপ ; নানাবিধ বিশ্বাস বা 
ধারণাবূপ, মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পাঁরে, কিন্ত আমাকে তারা 
স্পর্শ ই করতে পারে ন1 . 

ধর্মীধর্ম পাপপুণ্য উভয়কেই দগ্ধ ক'রে ফেলো। মুক্তি ছেলেমান্ুষী 
কথামাত্র । আমি সেই অবিনাশী জ্ঞানম্বরূপ, আমি সেই পবিভ্রতান্বরূপ | 

কেউ কখন বদ্ধ হয়নি, কেউ কখন মুক্তও হয়নি। আমি ছাড়া কেউ 
নেই। আমি অনস্তস্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাব। আমাকে আর শেখাতে এসে! 
না-আমি চিদ্ঘনম্বভাঁব, কিসে আমার এই ত্বভাঁব বদলাতে পারে? কাঁকেই 
বা শেখানে। ষেতে পারে? কে শেখাতে পারে ? 

তর্কযুক্তি, জ্ঞানবিচার ছুঁড়ে আন্তাকুড়ে ফেলে দাও । 

বদ্ধস্বভাব লোকই অপরকে বদ্ধ দেখে, ভ্রাস্ত ব্যক্তিই অপরকে ভ্রান্ত মনে 
করে, ঘষে অপবিত্র দেই অপবিত্রতা দেখে থাকে 1, 

দেশ-কাল-নিমিত্ত-_-এ সবই ভ্রম । তুমি যে মনে ক'রছ তুমি বদ্ধ আছ, 
মুক্ত হবে__এট1 তোমার রোগ। তুমি অপরিণামী সত্বা। কথা বন্ধ কর, 
চুপ ক'রে বসে থাকো_সব জিনিস তোমার সামনে থেকে উড়ে যাক-_ 
ওগুলি স্বপ্রমাত্র। পার্থক্য ব ভেদ বলে কোন কিছু নেই, ও-সব কুসংস্কারমাত্র। 
অতএব মৌনভাব অবলম্বন কর, আর নিজের স্বরূপ অবগত হও। 

(আসি আনন্দঘনন্বরূপ | কোন আদর্শের অনুসরণ করবার দরকার নেই 
__তুমি ছাঁড়া আর কি আছে? কিছুতে ভয় পেও না। তুমি সারসতাম্বরূপ । 
শান্তিতে থাঁকো-_নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করো না। তুমি কখনও বদ্ধ হওনি। 
পুণ্য বা পাপ তোমাকে স্পর্শ করেনি। এই সমস্ত ভ্রম দূর ক'রে দিয়ে 
শান্তিতে থাকো । কাকে উপাপন] করবে? কেই বা উপাসনা করে? সবই 
তো আত্মা । কোন কথা কওয়া, কোনরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার । বার 
বার বলো--'আঁমি আত্মা, আমি আত্মা । আর সব উড়ে যাক 





সোমবার, প্রাতঃকাল, ২৯শে জুলাই 
আমরা কখন কখন কোঁন জিনিস নির্ণয় করতে হু'লে তাঁর পরিবেশ বর্ণন? 
ক'রে খাকি। একে তটস্থ লক্ষণ বলে। আঁমর। যখন ব্রহ্মকে “সচ্চিদানন্, 
৪-১৯ 
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নামে অভিহিত করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন সেই অনির্বাচ্য সর্বাতীত 
সত্তারূপ সমুত্রের তটের কিছু কিছু বর্ণনা করছি মাত্র। আমরা একে “অস্তি, 
বলতে পারি না, কারণ 'অস্তি বলতে গেলেই তার বিপরীত “নান্তি'র জ্ঞানও 
হয়ে থাকে, স্থতরাং তাও আপেক্ষিক। তার সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন 
প্রকার কল্পনা ঠিক ঠিক হ'তে পারে না। কেবল 'নেতি, নেতি'_ এ নয়, 
ও নয়--এই বলেই তাঁকে বর্ণন| করা যেতে পারে, কারণ তাঁকে চিন্তা করতে 
গেলেও সীমাবদ্ধ করতে হয়; সুতরাং চিন্তা দ্বার তাকে পাওয়া যায় না। 
ইন্ড্রিয়গুলে! দিবারাত্র তোমায় ( ভূলজ্ঞান এনে দিয়ে ) প্রতারিত করছে। 
বেদাস্ত অনেককাল আগে এটি আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান 
সবেমাত্র এ তত্বটি বুঝতে আরম্ভ করেছে । একখান] ছবির প্রকৃতপক্ষে 
কেবল দৈর্ধ্য ও প্রস্থ আছে। কিন্তু চিত্রকর ছবিখানিতে কুত্রিমভাবে 
গভীরতার ভাব ফলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণা অনুকরণ ক'রে থাকে । ছুজন 
লোক কখনও এক জগৎ দেখে না। চূড়ান্ত জ্ঞানলাঁভ হ'লে তুমি দেখতে 
পাবে-_কোঁন বসতে কোন প্রকার গতি, কোন প্রকার পরিণাম নেই। কোন 
প্রকার গতি বা পরিবর্তন আছে, আমাদের এই ধারণাই মায়া। প্ররুতিকে 
সম্টিভাবে আলোচন! কর অর্থাৎ গতির তত্ব আলোচনা কর। দেহ ও মন 
কোনটাই আমাদের যথার্থ আত্মা নয়-_ছুই-ই প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু কালে 
আমরা এদের ভিতরের সারসত্য--যথার্থ তত্বকে জানতে পারি । তখন আমর! 
দেহ-মনের পারে চলে যাই, স্থতরাং দেহ-মনের দ্বার] ষা কিছু অন্ুভব হয়, 
তাও চলে যায়। যখন তুমি এই জগত্প্রপঞ্চকে দেখতে পাবে না বা জানতে 
' পারবে না, তখনই তোমার আত্মোপলন্ধি হবে । আমাদের বাস্তবিক প্রয়োজন 
এই দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। অনস্ত মন বা অনস্ত 
জ্ঞান ব'লে কিছুই নেই, কারণ মন ও জ্ঞান উভয়ই সসীম। আমরা এখন 
আবরণের মধ্য দিয়ে দেখছি--তারপর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম করে 
আঁমর। আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সারসত্যান্বরূপ সেই অজ্ঞাত বস্তর কাছে 
পৌছব | 
'যদ্দি আমরা একট। কাঁঙবোর্ডের ছোট ফুটোর মধ্য দিয়ে একখান] ছবি 
দেখি, ত1 হ'লে আমরা এ ছবির সম্ঘদ্ধে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণ লাভ করি; 
তখাপি আমরা যা দেখি, ত] বাস্তবিক ছবিটাই। ফুটোটা যত বড় করতে 
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থাকি, ততই আমর] ছবিটার সম্বন্ধে পরিফাঁর ধারণ পেতে থারি। আমাদের 
নামরূপের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি অন্থসারে আমরা সত্য জিনিসটাঁরই সম্বন্ধে বিভিন্ন 
ধারণ! ক'রে থাকি । আবার:যখন আমর! কার্ডবোওখানা ফেলে দিই, তখনও 
আমর! মেই একই ছবি দেখে থাকি, কিন্ত এবার ছবিটাকে ঠিক ঠিক দেখতে 
পাই। আমরা এঁ ছবিটাতে ষত বিভিন্ন প্রকার গুণ বা ভ্রমাত্মক ধারণ] 
আরোপ করি না কেন, তা দ্বার! ছবিটার কিছু পরিবর্তন হয় না। এইরূপ 
আঁম্মাই সকল বস্তর মূল সত্যম্বরপ-_ আমরা যা কিছু দেখছি, সবই আত্মা; কিন্তু 
আমর! যেভাবে এদের নামরূপাঁকারে দেখছি, সেভাবে নয়। এ নামরূপ 
আবরণের, অন্তর্গত- মায়ার অন্তর্গত |; 

এগুলি যেন দূরবীনের কাঁচের উপরের দাগ) আবার যেন সর্ষের 
আলোকের দ্বারাই আমর] এ দাগগুলি দেখতে পাই, সেইরূপ ব্রঙ্গরূপ সত্যবস্ত 
পশ্চাতে না থাকলে আমর মায়াটাকেও দেখতে পেতাম না। স্বামী 
বিবেকানন্দ” বলে মীনুষট। এ দুরবীনের কাচের উপর একটা দাঁগমাত্র। প্রকৃত 
আমি” সত্যন্বব্ূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল সেই সত্যাবস্তটাই আমীকে 
_-( নামরূপাত্মক ) স্বামী বিবেকানন্দ দেখতে সমর্থ করছে। প্রত্যেকটি ভ্রমেরও 
সারপত্বা আত্মাঁ-আর যেমন স্থর্ধ কখন এ কাচের উপরের দাঁগঞগুলির সঙ্গে 
এক হয়ে যাঁয় না, দাগণগুলি আমাদের দেখিয়ে দেয় মাত্র, সেইরূপ আত্মাও 
কখনও নামর্ূপের সঙ্গে মিশিয়ে যান না। আমাদের শুভ ও অস্তভ কর্মসমূহ ' 
এ দাগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তাঁরা আমাদের অন্তর্যামী 
ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মনের দাঁগগুলি 
সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ক'রে ফেলেো!॥ তা! হলেই আমরা দেখব__-“আমি ও 
আমার পিতা এক ।, | 

আগে আমাদের অনুভূতি হয়, যুক্তিবিচার পরে এসে থাকে । আমাদের 
এই অন্নভূতি লাভ করতে হবে, আর এই প্রত্যক্ষান্ুভৃূতিই হ'ল বাস্তবিক ধর্ম। 
কোন ব্যক্তি শাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্মমত বা অবতারের কথ! ন1 শুনে থাঁকতে পারে, 
কিন্ত তার যদি প্রত্যক্ষ অচ্ুভূতি হয়ে থাকে, তবে আর কিছু দরকার'নেই। 
চিত্ত শুদ্ধ কর-_এই হচ্ছে ধর্মের সার কথা; আর আমরা নিজেরা যতক্ষণ ন। 
মনের এ দ্বাগগুলে। দূর করছি, ততক্ষণ আমর সেই সত্যন্বরূপকে ঠিক ঠিক 
শন করতে পারি না। শিশু কোথাও কোন পাপ দেখতে পায়না, কারণ 
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বাইরের পাপটার পরিমাণ নির্ণয় করবার কোঁন মাপকাঠি তার নিজের ভিতর 
নেই। তোমার ভিতর যে দৌষগুলি আছে, সব দূর ক'রে ফেলো-_ত1 হলেই 
তুমি আর বাইরে কোন দোঁষ দেখতে পাঁবে না। ছোটছেলের সামনে চুরি- 
ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, তার কাছে এর কোঁন অর্থ ই নেই, সে এর ক্রিছুই বোঝে 
না। ধাঁধার ছবির ভিতর লুকানে। জিনিসট। একবার ষূদি দেখতে পাও, 
তা হ'লে পরেও সর্দাই দেখতে পাবে। এইরূপে যখন তুমি একবার মুক্ত ও 
নির্দোষ হয়ে যাবে, তখন জগত্প্রপঞ্চের ভিতর তুমি মুক্তি ও শ্তদ্ধত1 ছাঁড়া 
আর কিছু দেখতে পাবে না। সেই মুহুর্তেই হৃদয়ের গ্রন্থি সব ছিন্ন হয়ে যায়, 
সব বাঁকাচোরা পিধ! হয়ে যায়, আর এই জগতপ্রপঞ্চ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে 
যায়। আর ঘুম ভাঙলে ভেবে আশ্চর্য হই যে কি ক'রে এই সব বাজে স্বপ্ন 
আমর। দেখছিলাম। 

'ধাকে লাভ করলে পর্বতপ্রমাণ ছুঃখও হৃদয়কে বিচলিত করতে পারে 
না” তাকে লাত করতে হবে।* 

জ্ঞানকুঠার দ্বারা দেহমনরূপ চক্রদ্ধয়কে পৃথক ক'রে ফেলো, তা হলেই 
আত্মা মুক্তন্বর্ূপ হয়ে পৃথকৃভাঁবে দাঁড়াতে পাঁরবে__যদ্দিও পুরাতন বেগে 
তখনও দেহমনরূপ-চক্র খানিকক্ষণের জন্য চলবে । তবে তখন চাকাঁটি সোঁজাই 
চলবে, অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বার] তখন শুভ কার্যই হবে। যদি সেই শরীরের 
দ্বার। কিছু মন্দ কার্য হয়, তা হ'লে জেনো, সে ব্যক্তি জীবনুক্ত নয়-_যদি সে 
আপনাকে “জীবন্মুক্ত' ব'লে দাবি করে, তবে সে মিথ্যা কথা বলছে। এটাও 
বুঝতে হবে যে, ষখন চিততশুদ্ধির দ্বারা চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, 
সেই সময়ই তাঁর উপর কুঠারপ্রয়োগ সম্ভব । সকল শুদ্ধিকর কর্মই জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতপারে ভ্রম বা অজ্ঞানকে নষ্ট করছে । অপরকে পাপী বলাই সবচেয়ে 
গহিত কাজ । ভাল কাজ না জেনে করলেও তার ফল একই প্রকার হয়-_তা। 
বন্ধন-মোচনের সহায়তা করে। 

দুরবীনের কাচের দাগগুপি দেখে সুর্ধকেও দাগযুক্ত মনে করাই আমাদের 
মৌলিক ভ্রম। সেই 'আমি'-রূপ সুর্য কোনপ্রকার বাহা-দোঁষে লিপ্ত নন__ 
এইটি জেনে রাখো, আর নিজেকে এ দাগগুলি তুলতে নিযুক্ত কর। যত 


১ গীতা, ৩1২২ 
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প্রাণী সম্ভব, তার মধ্যে মাহুষই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মনুস্থের 
উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা । তোমার যা কিছুরই অভাব বোধ হয়, তাই 
তুমি স্ত্রি ক'রে থাকো»__বাসনামুক্ত হও। 


ঠা সং নাঃ 


দেবতারা ও পরলোকগত ব্যক্তিরা সকলে এখানেই রয়েছেন__এই 
জগৎকেই তারা স্বর্গ ব'লে দেখছেন। একই অজ্ঞাত বস্তকে সকলে নিজ নিজ 
মনের ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপে দেখছে । এই পৃথিবীতেই কিন্তু এ অজ্ঞাত 
বস্তর উৎকৃষ্ট দর্শনলাভ হ'তে পারে। কখনও ত্বর্গে যাবার ইচ্ছা ক'রে 
না_এইটেই সব চেয়ে নিকৃষ্ট ভ্রম। এই পৃথিবীতেও খুব বেশী পয়স। থাক! 
ও ঘোর দারিক্রয, ছুই-ই বন্ধন__ছুই-ই আমাদের ধর্মপথ থেকে, মুক্তিপথ 
থেকে দূরে রাঁখে। তিনটি জিনিস এ পৃথিবীতে বড় দুর্লভ £ প্রথম-_মহ্থম্ত- 
দেহ মনুষ্যমনেই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রতিবিষ্ব বিদ্যমান ; বাইবেলে আছে, “মাঙ্গষ 
ঈশ্বরের প্রতিমৃততিম্বরূপ” )। দ্বিতীয়-মূক্ত হবার জন্য প্রবল আকাঙ্ষা। 
তৃতীয়-_মহাঁপুরুষের আশ্রয়লাভ, যিনি স্বয়ং মায়ামোহ-সমুত্র পাঁর হয়ে গেছেন, 
এমন মহাত্মাকে গুরুরূপে পাঁওয়া১। এই তিনটি যর্দি পেয়ে থাকো, তবে 
ভগবান্‌কে ধন্তবাদ দাও, তুমি মুক্ত হবেই হবে 

'কেবল তর্কযুক্তির দ্বারা তোঁমার ষে সত্যের জ্ঞান লাভ হয়, তা একট। নৃতন 
যুক্তিতর্কের দ্বার! উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি ঘা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অহ্ুতব কর, 
তা তোমার কোঁনকালে যাবার নয়। ধর্মসন্বন্ধে কেবল বচনবাগীশ হ'লে কিছু 
ফল হয় না। যে-কোন বস্তর সংস্পর্শে আসবে--যেমন মানুষ, জানোয়ার, 
আহার, কাজকর্ম_সকলের পশ্চাতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর; আর এইরূপ সর্বত্র ব্রদ্মদৃষ্ট 
করাকে একট অভ্যাসে পরিণত কর) 

ইঙ্গারনোল- আমায় একবার বলেন, "এই জগৎট। থেকে যতদূর লাঁভ কর! 
যেতে পারে, তাঁর চেষ্টা সকলের করা উচিত--এই আমার বিশ্বাস। 
কমলালেবুটাকে নিংড়ে যতট। সম্ভব রস বার ক'রে নিতে হুবে, যেন এক ফোঁটা 


১ ছুর্লভং ভ্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্‌। 
মনুয্যতবং মুযুদুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ -_বিবেকচূড়ামণি, ৩ 
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রসও বাদ ন। যায় ; কারণ এই জগং ছাঁড়। অপর কোন জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
আমর] হ্থনিশ্চিত নই। আমি তাঁকে উত্তর দিয়েছিলাম ঃ এই জগত্রূপ 
কমলালেবু নিংড়াঁবার যে প্রণাঁলী আপনি জানেন, তাঁর চেয়ে ভাল প্রণালী 
আমি জানি, আর আমি তা দ্বারা বেশী রস পেয়ে থাকি । আমি জানি 
আমার মৃত্যু নেই, স্তরাং আমার এ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি 
জানি ভয়ের কোন কারণ নেই, ক্তরাং বেশ ক'রে ধীরে ধীরে আনন্দ ক'রে 
নিংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার শ্ত্রীপুত্রা্দি ও বিষয়সম্পত্তির 
কোন বন্ধন নেই, আমি সকল নরনারীকে ভালবাসতে পারি। সকলেই 
আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বূপ। মাঁচ্ষকে ভগবাঁন্‌.ব*লে ভালবাসলে কি আনন্দ__ 
একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলালেবুটাকে এইভাবে নিংড়ান দেখি__ 
অন্তভাবে নিংড়ে যা বম পান, তার চেয়ে দশহাঁজারগুণ রস পাবেন- একটি 
ফৌঁট1ও বাদ যাবে না। প্রত্যেকটি ফোটাই পাবেন । 

যাকে আমাদের ইচ্ছা, ঝলে মনে হচ্ছে, সেট! প্রকৃতপক্ষে আমাদের 
অস্তরালস্থ আত্মা, এবং বাস্তবিকই যুক্তস্বতাব 7 


সোমবার, অপরাহু 

ষীখুত্রষ্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, 
ত্দহছসারে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেননি, আর সর্বোপরি তিনি নাবীগণকে 
পুরুষের তুল্য মর্যাদা দেননি । মেয়েরাই তার জন্ত সব করলে, কিন্তু তিনি 
য়াহুদীদদের দেশাচার দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি 
“প্রেরিত শিষ্য” (9০50০) পদ্দে উন্নীত করলেন ন1। তথাপি উচ্চতম 
চরিত্র হিসাবে বুদ্ধের পরেই তার স্থান আবার বুদ্ধও যে একেবারে সম্পূর্ণ 
নিখুঁত ছিলেন, তা নয়। যাই হোক, বুদ্ধ ধর্মরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের 
সমানাধিকাঁর স্বীকার করেছিলেন, আর তার নিজের স্ত্রীই তার প্রথম ও 
একজন প্রধান। শিষ্যা। তিনি বৌদ্ধ তিক্ষুণীদের অধিনায়িক1 হয়েছিলেন । 
আমাদের কিন্ত এই-সকল মহাপুরুষের সমালোচনা কর। উচিত নয়, আমাদের 
শুধু উচিত__ভীদের আমাদের চেয়ে অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা। তা হলেও 
কিন্ত যিনি ধত বড়ই হোন না কেন, কোন মাহগষকেই আমাদের শুধু বিশ্বাস 
ক'রে পড়ে থাকলে চলবে না, আমাদেরও বুদ্ধ ও শ্রীষ্ট হ'তে হবে।: 


দেববাণী ২৯৫ 


কোন ব্যক্তিকেই তার দোষ বা অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার কর! উচিত নয়। 
মাঁছষের যে বড় বড় গুণগুলি দেখা যায়, সেগুলি তার নিজের, কিন্তু তার 
দোষগুলি মন্ুয্জাতির সাধারণ ছুর্বলত! মাত্র; স্ৃৃতরাঁং তাঁর চরিত্র বিচার 
করবার সময় সেগুলি কখন গণনা করতে নেই। 

নং নং সং 

ইংরেজী ভা (০8৪০ )-শব্টি সংস্কৃত “বীর” শব্ধ থেকে এসেছে) কারণ 
প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদদেরই লোকে শ্রেষ্ঠ ধাঁতিক লোক বলে বিবেচন। 
ক'রত 


মজলবার, ৩০শে জুলাই 

খ্ীষ্ট ও বুদ্ধের মতো মহাপুরুষের! কেবল বহিরবলম্বন ; তাদের উপর 
আমাদের ভিতরের শক্তিগুলি আমর] আরোপ ক'রে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে 
আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকি । 

যীশু যদি না জন্মাতেন, তবে মন্ুষ্জাঁতির কখন উদ্ধার হ'ত না-_-এক্প 
ভাঁব৷ ঈশ্বরনিন্দার সমান । মনুষ্ত-স্বভাঁবের ভিতর যে এশ্বরিক ভাব অস্তনিহিত 
রয়েছে, তাকে এরূপে ভুলে যাওয়৷ বড় ভয়ানক--এ এশ্বরিক ভাব কোন- 
না-কোন সময়ে প্রকাশিত হবেই হবে। মন্গন্ত-ন্বভাবের মহত্ব কখনও ভুলো না। 
ঈশ্বর অতীতে যা হয়েছেন, ভবিষ্যতে যা হবেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকাঁশ 
আমরাই । “আমি'ই সেই অনন্ত মহাঁসমুদ্র-শ্রীষ্ই ও বুদ্ধগণ তারই উপরে 
তরঙ্-মাজ্র। তোমার নিজের অস্তরাত্মা ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা নত 
ক'রো না। যতক্ষণ না তুমি নিজেকে সেই দেবদেব ব'লে জানতে পারছ, 
ততক্ষণ তোমার মুক্তি হ'তে পারে না। 

আমাদের সকল অতীত কর্মই বাস্তবিক ভাল, কারণ কর্মগুলিই আমাদের 
চরম আদর্শ লাঁভ'করিয়ে দেয় । কার কাছে আমি ভিক্ষা ক'রব ?_ আমিই 
যথার্থ সত্তা, আর 1 কিছু আমার শ্বর্ূপ থেকে ভিন্ন ব'লে প্রতীয়মান হয়, তা 
্বপ্রমাত্র। আমি সমগ্র সমুদ্র $ তুমি নিজে এ সমূদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের 
সথষ্টি করেছ, সেটাকে “আমি” বলো না। সেটা এ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই 
নয় বলে জেনো। সত্যকাম (অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য ধার প্রবল আকাঙ্া 
হয়েছে ) শুনতে পেলেন--ত্তীর অস্তরের বাণী তাঁকে বলছে, “তুমি অনস্তম্বরূপ, 
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সেই সর্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে । নিজেকে সংযত কর, আর 
তোমার ষথার্থ আত্মার বাণী শ্রবণ কর। 
যে-সকল মহাপুরুষ প্রচারকাঁধের জন্ প্রাণপাঁত ক'রে যাঁন, তারা যে-সকল 
মহাপুরুষ নির্জনে নীরবে মহাঁপবিজ্র জীবনযাপন করেন, বড় বড় ভাব তিস্তা 
ক'রে যান এবং এরূপে জগতের সাহাঁধ্য করেন, তাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
অসম্পূর্ণ। এ-সকল শ্াস্তিপ্রিয় নির্জনবাসী মহাপুরুষ একের পর এক 
আঁবিভূর্ত হন_-_-শেষে তীরের শক্তিরই চরমফলস্বরূপ এমন এক শক্তিসম্পন্ 
পুরুষের আবির্ভাব হয়, ধিনি সেই তত্বগুলি চারিদিকে প্রচার ক'রে বেড়ান । 
ন৫ রহ ন 
জ্ঞান ত্বতই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিষ্কার করে মাত্র। 
বেদসমূহই এই চিরস্তন জ্ঞান__যাঁর সহায়তায় ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। 
ভারতের দার্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক তত্ব ঝ'লে থাকেন, আর এই প্রচণ্ড 
দাবিও ক'রে থাকেন। 
নং সী শী 
(সত্য যা, তা সাহুসপূর্বক নির্ভীকভাবে লোকের কাছে বলো,_-এঁ সত্য 
প্রকাশের জন্ ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হল বা না৷ হল, মে দিকে খেয়াল করো 
না। দুর্বলতাকে আমল দিও ন1। সত্যের জ্যোতি: বুদ্ধিমান লোকদের পক্ষেও 
যদি অতিমাত্রায় প্রথর বোধ হয়, তারা যদি তা সহ করতে না পারেন, 
সত্যের বন্তায় ঘদি তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা যাঁক-_-ঘত শীঘ্র যাঁয়, ততই 
ভাল। : ছেলেমাক্ধী ভাব সব শিশুদের ও বুনো অসভ্যদদেরই শোভা পায় 3 
কিন্ত দেখা যায়, এসব ভাব কেবল শিশুমহলে বা জঙ্গলেই .আবদ্ধ নয়, 
এ-সকল ভাবের অনেকগুলি ধর্মপ্রচারকের আসনেও উঠেছে। 
আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হ'লে আর সম্প্রদায়ের গপ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা 
খাঁরাঁপ। তা! থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর। 
উন্নতি ষ। কিছু, তা এই ধ্যাবহারিক বা আপেক্ষিক জগতেই হয়ে থাঁকে। 
মানবদেহই সর্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মাঁহ্ষই সর্বোচ্চ প্রাণী, কারণ এই মানবদেছে এই 
জন্মেই আমরা এই আপেক্ষিক জগতের সম্পূর্ণরূপে বাইরে যেতে পারি, 
সত্যসত্যই যুক্তির অবস্থা লাভ করতে পারি, আর এ মুক্তিই আমাদের চরম 
লক্ষ্য। শুধু যে আমর] পারি তা নয়, অনেকে সত্যসত্যই ইহজীবনে 


দেঁববাণী ২৯৭ 


মুক্তাবস্থা লাভ করেছেন, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বতরাং কেউ এ দেহ ত্যাগ 
ক'রে যতই হ্ক্-_সুক্্সতর দেহ লাভ করুক, সে তখনও এই আপেক্ষিক 
জগতের ভিতরই রয়েছে, সে আঁর আমাদের চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে 
না, কারণ মুক্তিলাভ কর! ছাড়া আর কি উচ্চাবস্থা লাভ কর। যেতে পারে। 

দেবতারা (21)£615 ) কখনও কোন অন্তায় কাজ করেন না, কাঁজেই তারা 
শান্তিও পান ন1; স্ৃতরাঁং তার! মুক্ত হতেও পারেন না। সংসারের ধাকাই 
আমাদের জাগিয়ে দেয়, এই জগব্্বপ্র ভাঙবার সাহাষ্য করে। এক্প ক্রমাগত 
আঘাঁতই এই জগতের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়ে দেয়, আমাদের এ সংসার থেকে 
পালাবাঁর-_মুক্তিলাভ করবার আকাজ্ষ। জাগিয়ে দেয় । 

সঃ ৬ 

কোন বস্ত যখন আঁমর। অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি, তখন আমর ভার এক 
নাম দিই, আবার সেই জিনিদকেই যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন অন্য 
নাম দিই। আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলব্িও 
তত উৎকৃষ্ট হয়, আমাদের ইচ্ছাঁশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়। 


মঙ্গলবার, অপরাহ 


আমর! যে জড় ও চিস্তারাশির ভিতর সামপ্তশ্ত দেখতে পাই, তাঁর কারণ 
উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তর ছুটি দ্িকমাত্র, সেই জিনিসটাই ছুভাগ হয়ে বাহ্‌ ও 
আস্তর হয়েছে। 

ইংরেজী 'প্যারাভাইস” (চ১81:90159 )-শব্টি সংস্কৃত “পরদেশ' শব্দ থেকে 
এসেছে, এ শবট] পারস্য ভাষায় চলে গিয়েছিল--(ফার-দৌস)-এর শব্দার্থ হচ্ছে 
দেশের পারে, অথবা অন্ত দেশ বা অন্ত লোক । প্রাচীন আর্ধেরা 
বরাবরই আত্মায় বিশ্বাস করতেন, তার] মানুষকে কেবল দেহ ব'লে 
কখনও ভাবতেন ন1। তাদের মতে স্বর্গ নরক-_ছুই-ই অনিত্য ও সাস্ত, কারণ 
কোন কার্ধই কখনও তার কারণ-নাশের পর স্থায়ী হ'তে পারে না, আর কোন 
কারণই কখনও চিরস্থায়ী নয়; স্থৃতরাঁং কার্য বা ফলমাজ্ের নাশ হবেই। 
এই উপাখ্যানটিতে; সমগ্র বেদাস্তদর্শনের সার রয়েছে £ 


মুণ্কোপনিষদ্‌, ৩1১১৩ 


২৯৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সোনার মতে। পাঁলকযুক্ত ছুটি পাখি একটা গাছে বসে আছে। উপরে যে 
পাখিটা! বসে আছে, সে স্থির শান্তভাবে নিজ মহিমায় নিজে বিভোর হয়ে 
রয়েছে ; আর যে পাঁখিট! নীচের ভালে রয়েছে, সে সদাই চঞ্চল-ুএঁ গাছের 
ফল খাচ্ছে__কখন মি ফল, কখন বা কটু ফল। একবার সে একটা 
অত্তিরিক্ত কটু ফল খেলে, তখন সে একটু স্থির হয়ে উপরের সেই মহিমময় 
পাঁখিটার দিকে চাইলে । কিন্ত আবার সে শীঘ্রই তাকে তুলে গিয়ে পূর্বের 
মতো! সেই গাছের ফল খেতে লাগলে! । আবার একটা কটু ফল খেলে__- 
এইবার সে টুপ টুপ ক'রে লাফিয়ে উপরের পাঁখিটার দু-এক ভাল কাঁছে গেল। 
এইরূপ অনেকবার হ'ল, অবশেষে নীচের পাখিট1 একেবারে উপরের পাঁখিটার 
জায়গায় গিয়ে বসল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সে অমনি বুঝলে যে, 
ছুটে পাখি কোন কালেই ছিল না, সে নিজেই বরাবর শান্ত _ স্থিরভাবে নিজ 
মহিমায় নিজে মগ্ন--উপরের পাখিই ছিল। 


বুধবার, ৩১শে জুলাই 

প্রটেস্টান্টধর্ম-সংস্থাপক লুথাঁর ধর্মসাধনের ভিতর থেকে সন্ন্যাস বা ত্যাগ বাঁদ 
দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র প্রচার ক'রে ধর্মের সর্বনাশ ক'রে গেলেন । 
নাস্তিক ও জড়বাঁদীরাও নীতিপরায়ণ হ'তে পারে, কেবল ইশ্বরবিশ্বাসীরাই 
ধর্মলাভ করতে পারে। 

সমাজ যাদের অসৎ বলে, তার মহাপুরুষদের পবিত্রতার মূল্য দেয়__স্থতরাঁং 
তাঁদের দেখলে তাঁদের ঘ্বণা না ক'রে এ কথা ভাবা উচিত। যেমন গরীব 
লোকের পরিশ্রমের ফলে বড় লোকের বিলাপিতা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক 
জগতেও সেইরূপ । ভারতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, 
সেট] মীরাবাঈ, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদের উৎপন্ন করার জন্য ষেন প্রকৃতিকে তার 
মূল্য ধরে দিতে হয়েছে। 

রর র্ঁ না 

“আমিই পবিত্রাঁজ্মাদের পবিজ্রতাঃ “আমিই সকলের মূল, প্রত্যেকে নিজের 
মতো! ক'রে সেটি ব্যবহার ক'রে থাকে, কিন্তু সবই আমি | “আমিই সব 
করছি, তুমি নিমিতৃমীত্র 1১ 


১ গীতা, ১১ । ৩৩ 


দেববাণী ২৯৯ 


(বেশী কথা ব'লো না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্মা রয়েছেন, তাকে 
অনুভব কর, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। এই হ'ল জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান । 
জানবার বস্ত একমাত্র ব্রহ্ম, তিনিই সব) 

রহ শী 4 

সত্ব মাষকে সখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বদ্ধ করেঃ রজঃ বাসন] দ্বার! বন্ধ 
করেঃ তমঃ ভ্রমজ্ঞান আলস্য প্রভৃতি দ্বার! বদ্ধ করে। বূজঃ ও তম:--এই ছুটি 
নিয়তর গুণকে সত্বের দ্বারা জয় কর, তারপর সমুদ্ধয় ঈশ্বরে সমর্পণ ক'রে 
মুক্ত হও। . 

তক্তিযোঁগের ছার সাধক অতি শীত্ত ব্রদ্মোপলব্ধি করেন ও তিন গুণের 
পারে চলে যান।২ 

ইচ্ছা, চেতনা, ইন্দ্রিয়, বাঁসনা, রিপু--এইগুলি মিলিত হয়ে যা হয়েছে, 
তাকে আমরা রা 'জীবাত্মা বলে লেখাকি ) 77777. 

প্রথম হচ্ছে প্রতীয়মান আত্মা ৫, দ্বিতীয়, মানস আত্মা_যষে এ 
দেহটাকে আমি” ব'লে মনে করে (এইটি মায়াবদ্ধ ব্রহ্ম )5 তৃতীয়, যথার্থ 
আত্মা, যিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। তাকে আংশিকভাবে দেখলে 'প্ররুতি 
ব'লে বোধ হয়, আবার তাঁকেই পূর্ণভাঁবে দেখলে সমস্ত প্রতি উড়ে যায়; 
এমনকি তার স্থতি পর্যস্ত লুপ্ত হয়ে যাঁয়। প্রথম--পরিণামী ও অনিত্য 
( মরণধর্মী বা ধ্বংসশীল ), দ্বিতীয়__সদ1 পরিবর্তনশীল, কিন্ত প্রবাহরূপে নিত্য 
(প্রকৃতি ), তৃতীয়-_কুটস্থ নিত্য ( আত্মা )। 

র সং ১ র ্ 

(আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হ'ল সর্বোচ্চ অবস্থা। আশা করবার 
কিআছে? আশার বন্ধন ছি'ড়ে ফেলো, নিজের আত্মার উপর দাঁড়াও, স্থির 
হও) যাই কর না কেন, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্তু তার ভিতর কোন 
কপটতা৷ রেখো না1) 

ভারতের কারও কুশল জিজ্ঞাস] করতে ্বস্থ' (যা থেকে স্বাস্থ কথাটা 
এসেছে ) এই সংস্কৃত শব্টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ন্বস্থ' শবের অর্থ__স্ব অর্থাৎ 





১ গীতা, ১৪।৯ 
২ গ্রীতী, ১৪২৬ 


৩০০ গ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাঁকা। কোন জিনিস দেখেছি, এট] বুঝাঁতে হ'লে 
হিন্দুরা ব'লে থাকে, আমি একট] পদার্থ দেখেছি ।' পদার্থ, কি না পদ বা 
শব্দের অর্থ, অর্থাৎ শব্দপ্রতিপাগ্য ভাববিশেষ। এমন কি এই জুগতপ্রপঞ্চটা 
তাদের কাছে একটা “পদার্থ” ( অর্থাৎ শব্দের অর্থ )। 
্ রং ঈ 

জীবন্ুক্ত পিদ্ধ পুরুষের দেহ আপনা-আপনি ন্যাঁয় কার্ধই ক'রে থাকে (তাঁর 
দ্বার অন্যায় কাধ হয় না)। তীর শরীর কেবল শুভ কার্ই করতে পারে, 
কারণ তা৷ সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে। অতীত সংস্কাররূপ যে বেগের দ্বারা 
তাদের দেহচক্র.পরিচালিত হ'তে থাকে, ত1 সব শুভ সংস্কার। মন্দ সংস্কার 
সব দগ্ধ হয়ে গেছে। 77 7 নি 
শে & % 

সেই দ্িনকেই ষথার্থ দুর্দিন বল! যায়, ঘে দিন আমর! ভগবৎ-প্রসঙ্গ ন! 
করি; কিস্ত যে দিন মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি হয়, সে দিনকে প্রকৃতপক্ষে দুর্দিন বল যাঁয় 
না।+ 

সেই পরম প্রতুর প্রতি ভালবাসাকে ষথার্থ “ভক্তি' বল! যায়। অন্য কোন 
পুরুষের প্রতি ভালবাসাকে- তিনি ঘত বড়ই হোন না কেন-_-ভক্তি বলা 
যায়না। এখানে পরম প্রভূ” বলতে পরমেশ্বরকে বুঝাচ্ছে, তোমরা পাশ্চাত্য 
দেশে ব্যক্তি-ভাবাপন্ন ঈশ্বর (78150078] 30 ) বলতে যা বোঝ, তাঁকে 
অতিক্রম ক'রে আছে এই ধারণ] । 'ষ। হ'তে এই জগতপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হচ্ছে, 
ধাঁতে এর স্থিতি, আবার ধাঁতে লয় হয়, তিনিই ঈশ্বর-_নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব- 
শক্তিমান্, সদামুক্তত্বভাব, দয়াময়, সর্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনির্বচনীয়- 
প্রেমস্বরূপ । 

মানুষ নিজের মন্তিক্ক থেকে ভগবান্‌কে হুষ্টি করে না$ তবে তার যতদূর 
শক্তি, সে সেইভাবে তাঁকে দেখতে পারে, আর তার ষত ভাল ভাল ধারণ। 
তাতে আরোপ করে। এই এক-একটি গুণই ঈশ্বরের সবটাই, আর এই 
এক-একটি গুণের দ্বারা সবটাকে বোঝানোই বাস্তবিক ব্যক্তি-ঈশ্বরের 


১ যদচাত-কথালাপ-রস-পীযুষ-বজিতম্‌। 
তদ্দিনং ছুর্দিনং মন্চে মেধাচ্ছন্নং ন ছুর্দিনম্‌ ॥ 
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(6675009] 3০৫.) দার্শনিক ব্যাখ্যা । ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তার সব 
গুণ রয়েছে । আমর] যতক্ষণ মাঁনবভাবাপন্ন, ততক্ষণ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও জীব-__- 
এই তিনটি সত্তা আমাদের দেখতে হয় । তা না দেখে থাকতেই পারি না। 

কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই-সকল দার্শনিক পার্থক্য বাজে কথা মাত্র। সে 
যুক্তি-বিচার গ্রাহই করে না, সে বিচাঁর করে না_-সে দেখে, প্রত্যক্ষ অন্থভব 
করে। সে ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেমে আত্মহারা হয়ে যেতে চাঁয় ; আর এমন অনেক 
ভক্ত হয়ে গেছেন, ধারা বলেন, মুক্তির চেয়ে এ অবস্থাই অধিকতর বাঞনীয়। 
ধার1 বলেন, “চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি”১--আঁমি সেই 
প্রেমাম্পদকে ভালবাসতে চাই, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাই । 

ভক্তিষোগে বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অব অকপটভাবে ও প্রবলভাবে ঈশ্বরের 
অভাব বোধ করা। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই, কারণ বহির্জগৎ 
থেকেই আমাদের সাঁধারণ সব বাসনা পূরণ হয়ে থাকে ।( যতদিন আমাদের 
প্রয়োজন বা অভাববোধ জড়জগতের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, ততদিন আমরা 
ঈশ্বরের জন্য কোন অভাববোধ করি না; কিন্ত যখন আমরা এ জীবনে চারদিক 
থেকে প্রবল ঘা খেতে থাকি, আর ইহজগতের সকল বিষয়েই হতাশ হই, 
তখনই উচ্চতর কোন বস্তর জন্য আমাদের প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে, তখনই 
আমর। ঈশ্বরের অন্বেষণ ক'রে থাকি ।। রর 

ভক্তি আমাদের কোন বৃত্তিকে ভেঙেচুরে দেয় না, বরং ভক্তিষোগের 
শিক্ষা এই যে, আমাদের সব বুত্তিই মুক্তিলাভ করবার উপায়ন্বরূপ 
হ'তে পারে। এসব বৃত্তিকেই ইশ্বরাঁভিমুরখী করতে হবে-_সাঁধারণতঃ যে 
ভালবাসা. অনিত্য ইন্ড্রিয়বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে, সেই ভালবাস! ঈশ্বরকে 
দিতে হবে। 

তোমাদের পাশ্চাত্যে ধর্মের ধারণ] হ'তে ভক্তির এইটুকু তফাত যে, 
ভক্তিতে ভয়ের স্থান নাই-_-ভক্তি দ্বারা কোন পুরুষের ক্রোধ শাস্ত করতে বা 
কাউকে সন্তষ্ট করতে হবে না। এমন কি এমন সব ভক্তও আছেন, 
ধারা ঈশ্বরকে তীদের সন্তান বলে উপাসনা ক'রে থাকেন-_- এরূপ 
উপাঁসনার উদ্দেশ্ত এই যে, এ উপাঁসনায় ভয় বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোন 


সত এ শপ ২ শি 


১ রামপ্রসাদ 
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ভাব না থাকে । (প্রকৃত ভালবাঁপায় ভয় থাকতে পারে না, আর যতদিন: 
পর্যস্ত এতটুকু ভয় থাঁকবে, ততদ্দিন ভক্তির আরম্ভই হ'তে পারে না 
আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে তিক্ষা চাওয়ার, আদান-প্রদানের ভাবি 
কিছুই নাই। ভগবানের কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে 
মহা অপরাঁধ।/ ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা এব, এমন 
কি স্বর্গ পর্যন্ত কামনা করেন না। 

যিনি ভগবানকে ভালবাসতে চাঁন, ভক্ত হ'তে চান, তাঁকে এ-সব 
বাসন] একটি পুঁটুলি ক'রে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে । 
যিনি সেই জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, তাঁকে এর দরজ] দিয়ে ঢুকতে 
গেলে আগে দৌকানদারী ধর্মের পুঁটুলি বাইরে ফেলে আসতে হবে । এ-কথা 
বলছি না যে, ভগবানের কাছে যা চাঁওয়! যায়, তা পাওয়! যায় না 
সবই পাওয়া যায়, কিন্ত এরূপ প্রার্থনা করা অতি নীচু দরের ধর্ম ভিখাঁরীর 
ধর্ম । 

“উধিত্ব৷ জাহুবীতীরে কুপং খনতি ছুর্মতিঃ।, 

_-সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্খ» যে গঙ্গাতীরে বাস ক'রে জলের জন্য 
কুয়া থোড়ে। 

এই-সব আরোগ্য, এখ্র্য ও এহিক, অভ্যুদয়ের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি 
বল। যায় না__-এগুলি অতি নিয়স্তরের কর্ম। ভক্তি এর চেয়ে উচু জিনিস। 
আমর। রাজরাজের সামনে আসবার চেষ্টা করছি । আমর! সেখানে ভিখারীর 
বেশে যেতে পারি না। যর্দি'আমরা কোন মহারাঁজাঁর সম্মূথে উপস্থিত 
হতে ইচ্ছা করি, ভিখারীর মতো ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে গেলে ' সেখানে 
কি ঢুকতে দেবে? কখনই নয়। দরোয়ান আমাদের ফটক থেকে বার 
ক'রে দেবে । ভগবান্‌ রাজার রাজ।- আমর তার সামনে কখনও ভিক্ষুকের 
বেশে যেতে পারি না। দোঁকানদারদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই 
সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চলবে না । । তোমর] বাইবেলেও পড়েছ, যীর 
ক্রেতা-বিক্রেতাঁদের মন্দির থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেন । 

স্থৃতরাং বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হবার. জন্য আমাদের প্রথম কাঁজ 
হচ্ছে, স্ব্গাদির কামনা একেবারে দূর ক'রে দেওয়া । এরূপ স্বর্গ এই 
জায়গারই--এই পৃথিবীরই মতো, না হয় এর চেয়ে একটু ভাল। 
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গ্ীষ্টানদের স্বর্গের ধারণ! এই হে, সেটা! একটা তীব্র ভোগের জায়গা । সেট! 
কি ক'রে ভগবান্‌ হ'তে পারে? এই যে সব ত্বর্গে যাবার বাসনা-এ 
স্বখভোগেরই কামনা । এ বাঁসন। ত্যাগ করতে হুবে। ভক্তের ভালবাসা 
সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হওয়া চাই-নিজের জন্য ইহলোঁকে বা পরলোকে 
কোন কিছু আকাজ্জা কর! হবে না। 

স্বথছুঃখ, লাঁভক্ষতি__এ-সকলের বাঁসনা ত্যাগ ক'রে দিবারাত্র ঈশ্বরো- 
পান! কর, এক মুহূর্ত ও যেন বৃথ! নষ্ট না হয়। 

(আর সব চিন্তা ত্যাগ ক'রে দিবারাত্র সর্বাস্তঃকরণে ঈশ্বরের উপাসনা 
কর। এইরূপে দিবাঁরাত্র উপাঁদিত হ'লে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন, 
তার উপানসকদের তার অনুভবে সমর্থ করেন) 


বৃহস্পতিবার, ১ল। অগস্ট 


প্রকৃত গুরু তিনি, আমর! ধার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী । তিনিই সেই 
প্রণালী, ধার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, 
তিনিই সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের সংষোগস্ুত্র। ব্যক্তিবিশেষের 
উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে ছূর্বলতা ও পৌত্তলিকতা আসতে পারে ; 
কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবল অনুরাগে খুব ভ্রত উন্নতি সম্ভবপর হয়, তিনি 
আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে সংযোগ ক'রে দেন। যদি তোমার গুরুর 
ভিতরে যথার্থ সত্য থাকে, তবে তার আরাধন। কর, এ গুরুভক্তিই তোমাঁকে 
অতি সত্বর চরম অবস্থায় নিয়ে যাঁবে। 

শ্ররামকৃষ্ণের পবিত্রতা ছিল শিশুর মতো । তিনি জীবনে কখনও টাক! 
স্পর্শ করেননি, আর তাঁর ভিতরে কাম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । 
বড় বড় ধর্মাচার্যদের কাছে জড়বিজ্ঞান শিখতে যেও না, তাদের সমগ্র 
শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রীরামরুষ্ পরমহংসের ভিতর 
মাচুষ-ভাঁবটা মরে গিছল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট ছিল। বাস্তবিকই তিনি 
পাপ দেখতে পেতেন না যে-চোখে মাছষ পাপ বা অন্তায় দেখে, তার চেয়ে 
তার দৃষ্টি পবিত্রতর ছিল। এইরূপ অল্প কয়েকজন পরমহংসের পবিভ্রতাই 
সমগ্র জগৎটাকে ধারণ ক'রে রেখেছে । দি এদের ধার! লুপ্ত হয়ে যায়, 
সকলেই ষদি জগত্টাকে ত্যাগ ক'রে যান, তা হ'লে জগৎ খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংস 


৩০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হয়ে যাবে। তাঁর। কেবল নিজে মহোচ্চ পবিভ্র জীবন যাঁপন ক'রে লোকের 
কল্যাঁণবিধাঁন করেন, কিন্তু তারা যে অপরের কল্যাণ করছেন, তা তারা 
টেরও পান নাঃ তীর! নিজেরা আদর্শ জীবনষাঁপন করেই সন্তষ্ট থাকেন। 

এ ন ১ সর 

আমাদের ভিতরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্তমান রয়েছে, শান্ত তার আভাস 
দিয়ে থাকে, আর তাঁকে অভিব্যক্ত করবার উপায় ব'লে দেয়, কিন্তু যখন 
আমর! নিজের] সেই জ্ঞানলাঁভ করি, তখনই আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে 
পারি। যখন তোমার ভিতরে সেই অস্তর্জ্যোতির প্রকাঁশ হয়, তখন আর 
শান্সে কি প্রয়োজন ?--তখন কেবল অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমুদয় 
শাস্ত্রে বা আছে, তোমার নিজের মধ্যেই তা আছে, বরং তার চেয়ে হাজার 
গুণ বেশী আছে। নিজের উপর বিশ্বাস কখনও হারিও না, এ জগতে তুমি 
সব করতে পার। কখনও নিজেকে দুর্বল ভেবো না, সব শক্তি তোমার 
ভিতর রয়েছে। 

প্রকৃত ধর্ম যদি শাস্ত্রের উপর বা কোন মহাঁপুরুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে, তবে চুলোয় যাক সব ধর্ম, চুলোয় যাক সব শাস্্। ধর্ম আমাদের 
নিজেদের ভিতর রয়েছে । কোন শাস্ত্র বা কোন গুরু আমাদের তাঁকে লাভ 
করবার জন্ত' সাহায্য ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না । এমন কি এদের 
সহায়তা ছাড়াও আমাদের নিজেদের ভিতরেই সব সত্য লাভ করতে পারি। 
তথাপি শাস্ত্র ও আচার্ষগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কিন্তু এরা যেন তোায় বদ্ধ 
না করেন ; তোমার গুরুকে ঈশ্বর ব'লে উপাপন। কর, কিন্তু অদ্ধভাবে তার 
অনুনরণ ক'রো না। তাঁকে যতদূর সম্ভব ভালবাসে কিন্তু স্বাধীনভাবে 
চিন্তা কর। কোনরূপ অন্ধবিশ্বাস তোমায় মুক্তি দিতে পারে না» তুমি নিজেই 
নিজের মুক্তিসাঁধন কর। ঈশ্বরসম্থন্ধে এই একটিমাত্র ধারণ পোঁষণ কর যে, 
তিনি আমাদের চিরকালের সহায় । 

স্বাধীনতার ভাঁব এবং উচ্চতম প্রেম--ছই-ই একসঙ্গে থাক] চাই, তা৷ হ'লে 
এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হ'তে পারে না। আমরা 
ভগবাঁন্‌কে কিছু দিতে পাঁরি না, তিনিই আমাদের সব দিয়ে থাকেন। তিনি 
সকল গুরুর গুরু । তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের যথার্থ স্বরূপ । 
যখন তিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা। তখন আমর] ষে তাকে ভালবাসব, 


ধেধধাণী ৩০ 
এ আর. আশ্র্য কি? আর কাকে .বা কোন্‌ বস্তকে আমরা ভাঁলবানতে 


পারি আদা হতে ই আর আর তাপ নেই, ধোঁধা 1 
নেই! যখন তোমরা কেবল দেখবে, তখন আর কার উপকার.করতে 
পারবে? ভগবানের তে। আঁর উপকার করতে পার না? তখন সব সংশয় 
চলে যায়, বর্বন্র সমত্বভাব এসে যাকস। বর্দি তখন কারও কল্যাণ কর তো 
নিজেরই কল্যাণ করবে। এইটি অন্থভব কর যে, দানগ্রহীতা তোমার 
চেয়ে বড়, তুমি যে তার সেবা ক'রছ,. তার কারণ__তুমি তার চেয়ে ছোট 3 
এ নয় ষে, তুমি বড় আর সে ছোট ।, গোলাপ যেমন নিজের শ্বভাবেই; 
স্থগন্ধ বিতরণ করে, আর স্থগন্ধ দিচ্ছে বলে সে বনি টের পায় না ইসিও 
সেই ভাবে দিয়ে যাও। ৃ 

সেই মহান্‌ হিন্দু সংস্কারক রাজ! বাড রায় রা নিঃ বার্থ রর 
অদ্ভুত দৃষ্টাতস্ত। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনট] ভারতের সাহাষ্যকল্পে অর্পণ 
করেছিলেন । তিনিই সতীদাহ-প্রথ। বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের 
বিশ্বাস, এই সংস্কাঁরকার্ধ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের দ্বার] সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তা নয়। রাজা রামমোহন 'রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আর 
করেন এবং একে রহিত করবার জন্ত গভর্নমেণ্টের সহায়তালাভে কৃতকাধ 
হন। যত দিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরেজর। 
কিছুই করেনি। তিনি 'ব্রাহ্মসমা' নামে বিখ্যাত ধর্মসমাঁজও স্থাপন করেন। 
আর একটি বিশ্ববিষ্ালয়-স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ 'টাক1 চাদ! দেন। তিন্নি 
তারপর অরে এলেন এবং বললেন, 'আমাঁকে ছেড়ে তোমর। নিজেরাই এগিয়ে 
যাও। তিনি নামষশ একদম চাইতেন না, নিজের জন্য কোনরূপ ফলাকাক্ষা 
করতেন না। : ১5) 


বৃহস্পতিবার, অপরাহু 


জজ জগৎপ্রপঞ্চ অনস্তভাবে অভিব্যক্ত হ'য়ে ক্রমাগত চলেছে, যেন নাগরদোনা_ 
আত্মা খেন এ নাখরদোলায় চড়ে ঘুরছে । এই ক্রম চিরস্তন। এক একজন . 
জোক এ নাগরদৌলা। থেকে নেমে পড়ছে বটে, কিন্তু টিরকাঁল সেই একরকম' 
ঘটনাই ধার বার ঘটছে) আর এই কারণেই লোকের ভূতএভবিষ্ৎ "সব ব'লে 
দেওয়া খেতে পারে.): কারণ শ্রকূতণক্ষে সবই তা ব্মান। স্বর্ন নাত কটা 
৪-২ও 


৩৬ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শৃঙ্খলের ভিতর এসে পড়ে, তখন্‌, তাকে .সেই শৃঙ্খলের যাঁ কিছু অভিজ্ঞতা! 
ডার ভেতর দিয়ে যেতে হুবে। এরূপ. একটা শৃঙ্খল ব1 শ্রেণী,থেকে আত্মা 
আর একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে,চলে যায়, আর কোন, কোন শ্রেণীতে এলে 
তার আপনাদের ব্রন্মস্বরূপ অচন্ছভব ক'রে একেবারে তা থেকে বেরিয়ে যাঁয়।' 
এরূপ শ্রেণীর ব1 ঘটনা-পরম্পরার -একটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে 
সমুদয় ঘটন]-শৃঙ্খলটাই টেমে আন1 যেতে পারে, আর তার ভিতরের সমুদয় 
ঘটনাই ষখাঁষথ পাঠ করা যেতে পারে ।. এই শক্তি সহজেই লাভ কর। যায়, 
কিন্ত এতে বাস্তবিক কোণ লাভ নেই, আর. এঁ শক্তিলাভের সাধনায় আমাদের 
সমপরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি বায় হয়ে: যায়। ক্ুতরাং ও-সব- বিষয়ের, চেষ্টা 
ক'রো না, 55 উপাধন। কর। 


শুক্রবার, ২রা অগস্ট 


(জাবংসউপলধির জন্য প্রথমে নিষ্ঠা দরকার । 
.সব্সে রলিয়ে বসে বপিয়ে সব্কা লীজিয়ে নাম। 
ই জী হ! জী কর্তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম ॥” 

- সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বস, সকলের নাম লও, অপরের 
কথায় “হা, হা” করতে থাকো কিন্তু নিজের ভাব কোন মতে ছেড়ে! ন1। এর 
চেয়ে উচ্চতর অবস্থা_-অপরের ভাবে নিজেকে যথার্থ ভাবিত করা । যদি 
আমিই সব হই, তবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে ঘথার্থভাষে এবং কার্ধতঞসহাচুভূতি 
করতে পারব না কেন? যতক্ষণ আমি দুর্বল, ততক্ষণ আমীকে নিষ্ঠা ক'রে 
একটা রাস্তা ধরে থাঁকতে হবে; কিন্ত যখন আমি সবল হবো, তখন অপর 
সকলের মতো৷ অন্গভব করতে পারব, তাদদের সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ টা? 
করতে পারব। 


প্রাচীন কালের লোকের ভাব [ছল--অপর সকল ভাঁব নুষ্ট ক'রে একট] 
পা পপ পম বিষয়ে. সামন্ত রেখে 

রতি কর1। একটা তৃতীয় পন্থ। হচ্ছে€মনের বিকাশে করা ও তাকে সংবত 

এ স্মপস 

করা, তারপর যেখানে, ইচ্ছা! তাঁকে প্রয়োগ কর তাতে ফল খুব শী হবে। 
এইটি হচ্ছে বার্থ আত্মোন্নতির উপায়। .একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর 


৯৬১১০ 
হে দিকে ইচ্ছা তাকে: প্রয়োগ, কর। এন্কপ. করলে" তোমার কিছুই ক্ষতি 


দেববাঁণী: ঙ৬% 
হবে না। যে সমগ্রটাকে পায়, সে হানি পাঁয়। ছ্বেতবাদ অধৈতবাঁদের 
ভু) 

“আমি প্রথমে তাকে দেখলাম, মেও আমায় দেখবে ; আমিও তাঁর তি 
কটাক্ষ করলাম, সেও আমার প্রতি.কটাঁক্ষ করলে'_-এইরূপ চলতে লাগলো ।. 
শেষে ছুটি আত্ম। এমন রিনি মিলিত হয়ে গেল যে, তারা প্ররূতপক্ষে 
এক হয়ে গেল।; ৰ | 

্ু ১ নী টা, লং 

সমাধির ছু-টি ভাব আছে £ এক ভাবে আমি নিজেরই ধ্যান করি, আর 
এক ভাবে বাহিরের বস্ত ধ্যান কুদি তারপর ধ্যানের ধ্যাতা ধ্যেয় অভেদ- 
হয়ে ষাঁয়। - 
প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাঁকে টির এরর টি হবে) 
তারপর একেবারে উচ্চতম অদ্বৈতভাবে লাফিয়ে যেতে হবে । নিজে সম্পূর্ণ 
মুক্ত অবস্থা লাভ ক'রে তারপর ইচ্ছা করলে নিজেকে আবার সীমাবদ্ধ করতে 
পারো। প্রত্যেক কাজে নিজের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর। থুনিকক্ষণের 
জন্য অদ্বৈততাব তুলে ছতবাদী হবার শক্তিলাভ করতে. হবে, আবার যখন 
খুশী যেন ত্র অন্বৈতভাঁব আশ্রস্স করতে পারা যায়। যায়। 


শিস সপপাপ 


না নং সং 

কার্ধ-কারণ সব মায়া, আর আমরা যত বড় হবো, ততই বুঝব যে, 
ছোট ছেলেদের পরার গল্প এখন যেমন আমদের কাছে বোধ হয়, তেমনি 
যা কিছু আমরা দেখছি, সবই এক্বপ অসংবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে কার্ধ-কারণ ব'লে 
কিছু নেই, আর আমর। কালে তা জানতে পারব । স্থৃতরাঁং যদি পার চ্ডো: 
যখন কোন রূপক গল্প শুনবে, তখন তোঁমার বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু নামিয়ে এনো, 
মনে মনে এ গল্পের পূর্বাপর সঙ্গতির বিষয়ে প্রশ্ন তুলো না। হা'য়ে সপক-বর্ণনা 
ও স্থন্দর কবিত্বের প্রতি অঙ্গুরাগের বিকাশ কর, তাঁরপর সমুদয় পৌ্সাণিক 
বর্ণনাগুলিকে কবিত্ব মনে ক'রে উপভোগ কর।' পুরাঁপ-চর্চার সময় ইতিহাস, 


১. তুলনীয় ঃ পহিলহি রাগ. নয়নভঙ্গ ভেল।.. 


অনিন বুম অবধি না গেল! ০ 
লারা দলীল 


$ 


৩০৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ও যুক্তিবিচারের দুটি নিয়ে এসে। না। এ-সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার 
মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহাকারে চলে ঘাকণ তোমার চোখের সামনে তাকে 
মশালের মতে। ঘোরাঁও, কে মশালটা ধরে রয়েছে-_এ প্রশ্ন ক'রে পা, তা হলেই 
একট। আলোকে র চক্র দেখতে পাবে, এতে যে সত্যের কণ। অস্তনিহি'ত রয়েছে, 
তা তোমার মনে থেকে যাবে । - 
পুরাণ-লেখকেরা সকলেই, তীরা ঘা যা দেখেছিলেন বা কান 
সেইগুলি ব্ূপকভাবে লিখে গেছেন । তাঁর] কতকগুলি প্রবাহাকার-চিত্র একে 
গেছেন। তাঁর ভিতর থেকে কেবল তার প্রতিপাদ্য বিষয়ট। বার করবার চেষ্ট। 
ক'রে ছবিগুলিকে নষ্ট ক'রে ফেলে! না। সেগুলিকে ষথাধথ গ্রহণ কর, 
সেগুলি তোমার উপর কাজ করুক। এদের ফলাফল দেখে বিচার কর-- 
তাঁদের মধ্যে ঘেটুকু ভাল আছে সেটুকুই নাও। 
ৃ সং ঃ চা 
তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তিই তোমার প্রার্থনায় উত্তর দিয়ে থাকে-_-তবে 
বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসন্বত্বীয় বিভিন্ন ধারণা অস্থপাঁরে সেটা বিভিন্ন আকারে 
প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বুদ্ধ, যীশু, জিহোবা১ আলা ব। অগ্নি, ষেমন 
ইচ্ছা] নাম দিতে পারি, বিস্ত, প্রকৃতপক্ষে এই. হচ্ছে আমাদের “আমি 
বাআত্মা। 
রঃ ক রা, 
আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হ'তে থকে, কিন্তু এ ধারণ। যে+সকল 
রূপরাকাঁব্ে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তাদের কোন এতিহাসিক মূল্য 
ন্নেই। আমাদের, অলৌকিক দর্শনসমূহ অপেক্ষা! মুশার অলৌকিক দর্শনে 
তলের সম্ভাবদা অধিক, কারণ আমারের.অধিরুতর জন ০০ ভ্রম.দ্বার1' 
প্রতারিত হবার সন্ভাবন! আমাদের অনেক কম ।" : 
দিন, না, আমাদের হৃদয়রূপ শাস্র খুলছে, ততদিন টি বৃথা ।, 
তৃধন, উ-ান্রঞলি আমাদেক্ হায়শাস্তরের-সঙ্ছে যতটা মেলে; ততটাই ভাদের 
সার্থকতা । শক্তি কি, তা শক্তিমান্‌ ব্যক্তিই বুঝতে পারে, হাঁতিই প্লিংহকে 
রুঝতে পারে, ইছুর কখন পিংহকে বুঝতে পারে না । আমরা ষতদিন না 
বীশুর সমান হচ্ছি, ততদিন আমরা কেমন._ক'রে ফীন্তকে বুঝুব? ছুখানা 
পাউরুটিতে ৫*৩৮“কোর, খাওয়ানো; অথব। ৫ খানা পাঁউকটিক়ে ছুদন লোক 


৭৩৩৪ 


খাওয়ানো এই ছুই-ই মায়ার স্বপ্ররাজ্যে। এদের মধ্যে কোনটাই সত্য 
নয়, গুত্রাং এই ছুটোর কোনটাই অপরটির দ্বারা বাধিত হয় ন!। মহত্বই 
কেবল মহত্বের আদর করতে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন । 
স্বপন সেই স্বপ্রপ্রষ্টাই-_ত] ছাড়া আর কিছু নয়, তার অন্য কোন ভিত্তি নেই। 
এ স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টা পৃথক বন্ধ নয়। সমগ্র সঙগীতটার ভিতর «সাহ্হম্‌, 
সোহহম্;। এই এক হ্থুর্‌. বাজছে, অন্যান্য স্থরগুলি তাঁরই ওলটপালট মাত্র, 
স্তরাং তাতে মূল স্থরের-_মূল তত্বের কিছু এসে যায় না। জীবস্ত শান্ত 
আমরাই, আমরা যে-সব কথা বলেছি, সেগুলিই শাস্ত্র ব'লে পরিচিত। সবই 
জীবন্ত ইশ্বর, জীবন্ত খ্রীষ্ট--এভাবে সব দর্শন কর। মাচুষকে: অধ্যয়ন কর, 
মানুষই জীবন্ত কাব্য | জগতে এ পর্ধস্ত- যত বাইবেল, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ হয়েছেন, 
সব আমাদেরই আলোকে আলোকিত। এই আলোক ব্যতীত. এগুলি 
আমাদের পক্ষে আর জীবস্ত থাকবে না, মৃত হয়ে যাবে। তোমার নিজ 
আত্মার উপর দাড়াও । 

(স্ৃতদেহের সঙ্গে যেরপ ব্যবহারই কর না, তাতে সে ক্ষুব্ধ হয় না। 
আমাদের দেহকে এরূপ ম্বতবং ক'রে ফেলতে হবে, আর দেহের সঙ্গে থে 
আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, সেট! দর ক'রে ফেলতে হুবে ) 


শনিবার, ৩রা অগস্ট 


ঘে-সকল ব্যক্তি এই জন্মেই মুক্তিলাভ করতে চায়, তাদের এক জন্মেই 
হাজার বছরের জীবন যাপন করতে হয়। তার! ষে যুগে জন্মেছে, সেই যুগের 
ভাবের চেয়ে তার্দের অনেক এগিয়ে যেতে, হয় ; কিন্ত সাধারণ লোক কোঁনি- 
রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হ্‌ তে পারে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের উৎপত্তি 
এইরূপেই। 

রঃ কঃ য 

একদা! এক হিন্দু রানী ছিলেন, তার ছেলের এই জন্মেই মুক্তিলাভ করুক--- 
এবিষয়ে তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল যে, তিনি নিজেই তাদের লাঁলন-পাঁলনের 
সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন । তাদের শৈশবে যখন তিনি তাদের দোল ' দিয়ে 
দিয়ে ঘুম পাঁড়াতেন, তখন সর্বদা তাদের কাছে এই একটি গাঁন গাইতেন-- 
“তত্বমসি, তত্বমসি+--"তুমি: সেই আত্মা, তুমি সেই ব্রন্ম।' তার্দের তিনজন 


৩১৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সঙ্গ্যাসী হ'য়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ পুত্রকে রাজা করবার জঙ্য অর্গ্র নিয়ে গিয়ে 
মান্য কর? হ'তে লাগলো । বিদায় দেবার সময় মা তাঁকে এক টুকরা কাঁগজ 
“দিয়ে বললেন, 'বড় হ'লে প'ড়ে। এতে কি লেখা আছে । নেই কাগজখানাতে 
লেখ! ছিল-ব্রন্ধ সত্য, আর সব মিথ্যা। আত্ম কখন মধ্েন না, কখন 
মারেনও ন1। নিঃসঙ্গ হও, অথবা! সংসঙ্গে বান কর।' যখন রাজপুত্র বড় 
হয়ে লেখাটি পড়লেন, তিনিও তখনই জংসারত্যাগ ক'রে সন্গাপী হযে 
গেলেন । | 
(ত্যাগ কর, সংসার ত্যাগ কর। আমর! এখন যেন একপাল কুকুর 
রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক টুকর] মাংস খাচ্ছি, আর ভরে এদিক ওদিক চেয়ে 
দেখছি, পাছে কেউ এমে আমাদের তাড়িয়ে দেয় । তাঁ না হয়ে রাজার মতো! 
হও-_ জেনো যে, সমুদয় জগৎ তোমার । যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ 
ক'রছ, যতক্ষণ সংসার তোমায় বাঁধতে থাকবে ; ততক্ষণ এ ভাবটি তোমার 
আসতেই পারে না। যর্দি বাইরে ত্যাগ করতে না পারো, মনে মনে সব ত্যাগ 
কর। অন্তরের অন্তর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্যসম্পন্প হও। এই 
হ'ল যথার্থ আত্মত্যাগ-__এ না হ'লে ধর্মলাভ অগম্ভব। কোন প্রকার বাসন! 
করো না) কারণ য1] বাম! করবে তাই পাবে । আর সেইটাই তোমার 
ভয়ানক বন্ধনের কারণ হবে, ষেমন সেই গল্পে আছে- এক ব্যক্তি তিনটি বর 
লাভ করেছিল এবং তাঁর ফলে তার সর্বাঙ্গে নাক* হয়েছিল, বাসনা করলে 
ঠিক সেই রকম হয়। যতক্ষণ ন৷ আমর! আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ 
মুক্তিলাভ করতে পারছি না। “আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা, অন্য কেউ নয় 

' এই £ একজন গরীব লোক এক দেবতার কাছে বর পেয়েছিল। দেবতা সন্থষ্ট হয়ে 
বললেন, “তুমি এই পাশ! নাও। এই পাশ! নিয়ে যে-যে কামনা! ক'রে তিনবার ফেলবে, সেই 
তিনটি কামনাই তোমার পূর্ণ হবে।' সে অমনি আহ্লাদে আটখান। হয়ে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে 
পরামর্শ করতে লাগল-_-কি বর চাওয়া বায়। স্ত্রী বললে, 'ধনঘদীলত চাও।” কিন্তু ্থামী বললে, 
“দেখ, আমাদের দুজনেরই নাক থাদা, তাই দেখে লোকে আমাদের ঝড় ঠাক্ট! করে, অতএব প্রথমবার 
পাশ! ফেলে হুন্দর নাক প্রার্থনা কর! যাক । টাকায় তে। আর শরীরের কুরূপ দুর হয় ন1।" স্ত্রীর মত 
কিন্ত প্রথমে টাকা হোক । শেষে হুজনে পাশা নিয়ে কাড়াকাড়ি বাধল। অবশেষে স্বামী রেগে 
গিয়ে এই বলে পাশা ফেললে-_'আমাদের কেবল হুঙ্গর নাক হোক, নাক--আর কিছুই চাই না।' 
আশ্চর্য, যেমন পাশা ফেল! অমনি তাদের সর্বাঙ্গে রাশি রাশি হন্দর হঙ্গর নাক হ'ল। তখন তার 
দেখলে এ কি বিপদ হ'ল | তখন দ্বিতীয়বার পাশ! ফেলে বললে, 'নাক চলে যাক ।' অমনি সব 


নাক চলে গেল--সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের খাঁদ। নাকও চলে গেল । ছুটি বর তো হয়ে গেছে, এখন 
বাকি আছে তৃতীয় বর । তখন তার! ভাবলে-যদ্দি এইবার পশা! ফেলে ভাল নাক পাই, লোকে 


। -. **দেধবাধী ৩১%, 


এইটি অন্চভব করতে শিক্ষা কর যে, তৃষি অন্ত সকলের দেহেও: বর্তমান 
- এইটি .জানবার চেষ্টা কর যে, আমরা সকলেই এক'। আঁর সব রাজে 
জিনিস ছেড়ে দাও। ভাল মন্দ কাঁজ ঘা! করেছ, সেগুলি সম্বন্ধে একদম ভেবো! 
না-_সেগুলি থু থু ক'রে উড়িয়ে দাঁও। .য করেছ, করেছ। ' কুসংস্কার দূর 
ক'রে দাও। সম্মুখে মৃত্যু এলেও ছুর্বলত। আশ্রয় ক'রো লা। 

(অন্থতাপ ক'রো না-_পূর্বে যে-সব কাজ করেছ, সে-সব নিয়ে মীথা ঘামিও 
নাঃ এমন কি--যে-সব ভাল কাজ করেছ, তাও 'ম্বতিপথ থেকে দূর কঃরে 
দাও। আজাদ (মুক্ত) হও। দুর্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও 
আত্মাকে লাভ করতে পারে না। তুমি কোন কর্মের ফলকে নষ্ট করতে পার 
নাফল আসবেই আবে; স্থতরাং সাহুসী হয়ে তার সম্মুখীন হও, কিন্তু 
সাবধান, যেন পুনর্বার সেই কাজ ক'রে! না। সকল কর্ষের ভার ভগবানের 
উপর ফেলে দাঁও, ভাল-মন্দ _সব দীও। নিজে. ভালট1 রেখে কেবল মন্দটা 
তার ঘাড়ে চাপিও'না। যে নিজেকে নিজে সাহায্য করে, ভগবান্‌ তাঁকেই 
সাহাষ্য করেন ।! 

. লে র্‌ . 

। বাসনা-মদির1 পাঁন ক'রে সমস্ত জগৎ মত্ত হয়েছে । “যেমন দিব! ও রাত্রি 
কখন একসঙ্গে থাকতে পাঁরে না, সেইরূপ বাসন। ও ভগবাঁন্‌ ছুই কখন একসঙ্গে 
থাকতে পারে না”, স্তরাঁং বাঁপন। ত্যাগ কর। 

নং বং নাঃ 
খাবার, খাবার+ ব'লে টেচানে। এবং খাওয়া, “জল, জল' বলে চেঁচাঁনে! এবং 
জল পাঁন করা-_-এই ছুটোর ভিতর আকাশ-পাতাল তফাত ; স্থতরাং কেবল 
শশ্বর, ঈশ্বর বলে চেঁচালে কখনও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশ! করতে 
পারা ষায় না। আমাদের ঈশ্বরলাভ করবার চেষ্টা ও সাধন করতে হবে । 


অবগ্য আমাদের খাদা নাকের বদলে ভাল নাক হবার কারণ জিজ্ঞাসা করবে--তার্দের অবশ্ঠ সব কথ! 
বলতে হবে। তখন তার! আমাদের আহাম্মক ব'লে এখনকার চেয়ে বেশী ঠার্টা করবে * বলবে বে, 
এরা এমন তিনটি ধর পেয়েও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারলে না। কাজেই তৃতীরবার গাশা 
ফেলে তাঁরা তাদের পুরাতন খাদ! নাকই ফিরিয়ে নিলে । গল্পটিতে বোঝ! গেল £ কিছু বামন! 
ক'রে না। য| চাইবে, তা৷ পাবে । সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বন্ধনে বাধা পড়বে । 


১ “জহী রাম তহঁ। কাম নহী', জহী। কাম তর! নহী' রাম। 
ছু একসাখ মিসত নহী", রব রজনী এক ঠাম ।'__তুলসীদাস, 


৩১২ স্বামীজীর বাণী.ও রচন! 


সমূত্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই তরঙ্গ অদীমত্ব লাভ করতে পারে, 
কিন্ত তরঙ্গরূপে নয়। তারপর সমূত্রন্বূপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার 
ধারণ করতে পারে ও ধত বড় ইচ্ছা তত বড় তরঙ্গ হ'তে পাঁরে। নিজেকে 
তরঙ্গপ্রবাহ ব'লে মনে ক'রো নাঃ জেনে। যে তুমি মুক্ত | 

প্রকৃত দর্শনশাস্্র হচ্ছে কতকগুলি প্রত্যক্ষান্গভূতিকে প্রণালীবদ্ধ কর]। 
যেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইখানেই ধর্মের আরভ্ভ। সমাধি বা ঈশ্বর- 
ভাঁবাবেশ যুক্তিবিচারের চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু এ অবস্থায় উপলব্ধ সত্যগুলি 
কখনও যুক্তিবিচারের বিরোধী হবে না। যুক্তিবিচার মোট] হাতিয়ারের 
মতো, ত। দিয়ে শ্রমসাধ্য কাঁজগুলি করতে পারা যায়, আঁর সমাধি বা ঈশ্বর- 
ভাবাবেশ (10531556107 ) উজ্জ্বল আলোকের মতো সমগ্র সত্য দেখিয়ে 
দেক্স। কিন্ত আমাদের ভিতর একট] কিছু করবার ইচ্ছ! ব৷ প্রেরণা আসাকেই 
ঈশ্বরভাবাবেশ (10517801018 ) বলতে পারা যায় না। 


সং গা ০ 


মায়ার ভিতর উন্নতি করা বা৷ অগ্রসর হওয়াকে একটি বৃত্ত ঝ'লে বর্ণনা 
কর! যেতে পারে- এতে এই হয় যে, যেখান থেকে তুমি যাত্রা করেছিলে, 
ঠিক সেইখানে এমে পৌছবে ৷ তবে প্রভেদ এই যে, যাত্রা করবার সময় 
তুষি অজ্ঞান ছিলে, আর যখন সেখানে ফিরে আসবে, তখন তুমি পূর্ণ জ্ঞান 
লাভ করেছ। ঈশ্বরোঁপাঁননা, সাধু-মহাঁপুক্লুষদের পূজা, একাগ্রতা, ধ্যান, 
নিষাম কর্ম__মায়ার জাল কেটে বেরিয়ে আসবার এই-সব উপায়; তবে 
প্রথমেই আমাদের তীব্র মুমুক্ষত্ব থাক! চাই । যে জ্যোতি দপ্‌ ক'রে প্রকাশ 
হয়ে আমাদের হৃদয়ান্ধকার দূর ক'রে দেবে, ত1 আমাদের ভিতরেই রয়েছে-_- 
এ হচ্ছে সেই জ্ঞ/ন, যা আমাদের ত্ঘতাব বা স্বরূপ (এ জ্ঞনকে আমাদের 
“জন্মগত অধিকার" বল! যেতে পারে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্মই 
নেই )। কেবল যে মেঘগুলো এ জ্ঞাননুর্ধকে ঢেকে রেখেছে, পেইগুলো 
আমাদের দূর ক'রে দিতে হবে 1) এ 

(€ইহলোকে বা স্বর্গে সর্বপ্রকার তোগ করবার বাসনা ত্যাগ কর ( ইহামুত্র. 
ফলভোগ-বিরাগ )। ইন্জ্রিয় ও মনকে সংযত কর (দম ও শম)। সর্ব- 
প্রকার ছুঃখ স্ কর, অন যেন জানতেই ন1 পারে যে, তোমার কোনরূপ ছুঃখ 
এসেছে ( তিতিক্ষা )1) মুক্তি ছাড়া আর সব ভাবন! দূর ক'রে দাও, গুরু 


দেববাণী ৩১৩ 


ও তার উপদেশে বিশ্বাস রাঁখো। তুমি যে নিশ্চয়ই মুক্ত হ'তে পারবে, 
এটিও বিশ্বাস কর (শ্রদ্ধা)। যাই হোক না কেন, সর্বদা বলো “সোহ্হম্‌ 
সোহহম্$। থেতে বেড়াতে, কষ্টে পড়েও বলো “সোহিহম্. দোহহম্‌্ঠ ) মনকে 
অবিরত ভাবে বলো- এই যে জগৎত্প্রপঞ্চ দেখছি, কোন কালে এর অস্তিত্ব 
নেই, কেবল আমি মান্জ আছি (সমাধান)। দেখবে একদিন দপূু ক'রে 
জ্ঞানের প্রকাশ হ'য়ে বোধ হবে--জগৎ হি শূন্য, কেবল ব্রহ্মই আছেন ৷ মুক্ত 
হবার জগ্ প্রবল ইচ্ছাঁসম্পন্ন হও ( মুমুক্ৃত্ব )। 

আঁস্ীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরানে] অন্ধকুপের মতো; আমরা এ অন্ধকৃপে 
পড়ে কর্তব্য, বন্ধন, প্রভৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাঁকি-__এ স্বপ্পের আর শেষ নেই। 
কাউকে সাহাষ্য করতে গিয়ে আঁর ভ্রমের হুষ্টি ক'রো! না। এ ষেন বটগাছের 
মতো ক্রমাগত ঝুরি নামিয়ে বাড়তেই থাকে । ঘদ্দি তুমি ছৈতবাঁদী হও, তবে 
ঈশ্বরকে সাহায্য করতে যাওয়াই তোমার মূর্খতা । আর যদি অহ্বৈতবাদী 
হও, তবে তুমি তো স্বয়ংই ব্রহ্ম ত্ববূপ--তোমার আবার কর্তব্য কি? তোমার 
স্বামী, ছেলেপুলে, বন্ধুবান্ধব--কাঁরও প্রতি কিছু কর্তব্য নেই ২ যা হচ্ছে 
হয়ে যাক্‌, চুপচাপ ক'রে পড়ে থাকো । 

“্ামপ্রসাদদ বলে ভব-সাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা; 

যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেল। ॥৮ 

শরীর মরে মরুক--আমার ঘষে একটা দ্বেহ আছে, এটা তো৷ একটা 
পুরানে। উপকথা বই আর কিছুই নয়। চুপচাপ ক'রে থাকো, আর জানো, 
আমি ব্রহ্ধ। 

কেবল বর্তমান কালই বিস্তমান--আমর1 চিন্তায় পর্যস্ত রর ও 
ভবিষ্ততের ধারণ। করতে .পার্ি নাঃ কারণ চিন্তা করতে গেলেই তাকে 
বর্তমান ক'রে ফেলতে হয়। সব ছেড়ে দাও, তার যেখানে যাবার তেনে 
যাক। এই সমগ্র জগৎ্টাই একটা ভ্রমমাত্। এটা ঘেন তোমায় আর প্রতারিত 
করতে না পারে। জগৎট! যা নয়, তুমি তাঁকে টি ব'লে জেনেছ, অবস্ঞতে 


তস্পসপীপপসজত পিপল শি পপ কাশ 


১ সাধন- -চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত 

২ অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তর হইতে স্বামীজী এই কথা বলিতেছেন, এই অবস্থা শরীর, ও 
অহংবৌধকে অতিক্রম করিয়া । বে এত উচ্চে উঠে নাই, সাধনার জন্ঠই তাহার কর্তব্া পরযোনন। | 
যে শরীর ও অহংকারের অধীন নয়, সেই কর্তব্যের উধের্ধ। ূ 


৩১৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


বস্ত জ্ঞান করেছ, এখন এট! বাস্তবিক যা, একে তাই ব'লে জানো । যদি 
দেহট। কোথাও ভেসে যায়, ষেতে দাও $ দেহ ধেখানেই যাক না কেন, 
কিছু গ্রাহা ক'রো না। কর্তব্যের নিদারুণ ধারণ! তীষণ কাঁলকুট-স্বরূপ, 
জগৎ ধ্বংস ক'রে ফেলছে। |] 

স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসময়ে বিশ্রাম- 
স্থখ অনুভব করবে-_-এর জন্য অপেক্ষা ক'রে। না । . এইখানেই একটা বীণা 
নিয়ে আরম্ভ ক'রে দাঁও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্ত অপেক্ষা করা কেন? 
ইহলোকটাকেই স্বর্গ ক'রে ফেলো। ন্বর্গে বিবাহ কর। নেই, বিবাহ দেওয়াও 
নেই--তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ ক'রে দাও না কেন? এইখানেই 
বিবাহ তুলে দাও না কেন? সন্ন্যাপীর ঠরিক বসন মুক্তপুরুষের চিহ্ন । 
সংসারিত্বরূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দীও। মুক্তির পতাকা-গৈরিক বস্ত্র 
ধারপ কর।, 


রবিবার, ৪ঠা অগস্ট 


'অজ্ঞ ব্যক্তিরা ধাকে না জেনে উপাসনা করছে, আমি তোমার নিকট 
তাঁরই কথা প্রচার করছি ।” 

এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ই সকল জ্ঞাত বস্তর চেয়ে আমাদের অধিক জ্ঞাত। 
তিনিই সেই এক বস্ত, ধাকে আমরা সর্বত্র দেখছি। সকলেই তাদের নিজ 
আত্মাকে জানে ১) সকলেই-_এমন কি পশুর] পর্যস্ত জানে ষে “আমি আছি?। 
আঁমর। য। কিছু জানি, সব আত্মীরই বহিঃক্ষেপ বিস্তার-স্বদূপ । ছোট ছোট 
ছেলেদের শেখাঁও, তারাও এ তত্ব ধারণা করতে পারে । অজ্ঞাতসারে হলেও 
প্রত্যেক ধর্ষ এই আত্মাকেই উপাসনা ক'রে এসেছে, কারণ আত্মা ছাড়া 
আর কিছু নেই। 

(আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি, তার প্রতি এরূপ 
অশোভন আসক্তি সমুদয় অনিষ্টের মূল-। এই থেকেই ঘত সব প্রতারণ! চুরি 
হয়ে থাকে । এরই জন্য লোকে টাঁকাকে দেবতার আসন দেয়, আর তা 
থেকেই ধত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি। কোন জড়বস্তকে মৃল্যবান্‌ ব'লে মনে 
ক'রে! না, আর তাঁতে আসক্ত হ'য়ো না। তুমি ষর্দি কিছুতে, এমন কি জীবনে 
পর্ধস্ত আসক্ত না হও, তা হ'লে আর কোন ভয় থাকবে না। শ্বত্যোঃ স' 


দেববাণী ৩১৫ 
মৃত্যুমাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্ঠতি*,_-যিনি এই জগতে নানা দেখেন, তিনি 
মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাণ্চ হন, বারবার তিনি মৃত্যুর কবলে পড়েন। আঁমরা 
খন সবই এক দেখি, তখন আমাদের শারীরিক মৃত্যুও থাঁকে না, মানসিক 
মৃত্যু থাকে না। জগতের সকল দেহই আমার, স্থতরাং আমার দেহ চিরকাল 
থাকবে 3 কারণ গাছপালা, জীবজন্ত, চন্দ্রনর্য, এমন কি সমগ্র জগদ্ত্রহ্মাণ্ডই 
আমার দেহ--এঁ দেহের আর নাশ হবে কি ক'রে? প্রত্যেক মন, প্রত্যেক 
চিন্তাই যে আমার--তবে মৃত্যু আসবে কি ক'রে? আত্ম! কখন জন্মানও না, 
মরেনও না-_যখন আমরা এইটি প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি করি, তখন সকল সন্দেহ 
উড়ে যায় $ “আমি আছি” “আমি অনুভব করি,” «আমি ভালবাসি+__ অস্তি, 
ভাতি, প্রিয়'__এগুলির উপর কখনই সন্দেহ করা যেতে পারে না। আমার 
ক্ষুধা! ব'লে কিছু থাকতে পারে না, কারণ জগতে যে-কেউ যা-কিছু খাচ্ছে, তা 
আমিই খাচ্ছি। যদ্দি একগাছ। চুল উঠে যায়, আমরা মনে করি না যে 
আমর! মরে গেলাম । সেই রকম দি একটা দেহের মৃত্যু হয়, সেতো এ 
একগাছ। চুল উঠে ঘাওয়ারই মতো এন 

ক রং 

সেই জ্ঞানাতীত বস্তই ০ বাঁকোর অতীত, চিস্তার অতীত, 
জ্ঞানের অতীত ।...তিনটে অবস্থা আছে-_পশুত্ব (তমঃ ট, মন্ুয্ত্ব (রজঃ) 
ও দেবত্ব (সত্ব)। যাঁরা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন, তারা অস্তিমাত্র ব। 
সত্ম্বরূপ হ'য়ে থাকেন। তীদের পক্ষে কর্তব্য একেবারে শেষ হয়ে যায়, তারা 
কেবল মানুষকে ভালবাদেন, আর চুম্বকের মতো অপরকে তাদের দিকে আকর্ষণ 
করেন। এরই নাম মুক্তি। তখন আর চেষ্টা ক'রে কোন সৎকার্ধ করতে 
হয় না, তখন তুমি যে কাজ করবে তাই সৎকার্ধ হয়ে ষাবে। ব্রহ্মবিৎ সকল 
দেবতার চেয়েও বড়। যীসুখ্ীষ্ট ষখন মোৌহুকে জয় ক'রে বলেছিলেন, “শয়তান, 
আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা” তখনই দেবতার! তাঁকে পূজা করতে 
এসেছিলেন । ব্রহ্ষবিংকে কেউ কিছু সাহাঁধ্য করতে পারে নাঃ সমগ্র জগৎ- 
প্রপঞ্চ তাঁর সামনে প্রণত হয়ে থাকে, তাঁর সকল বাঁসনাই পুর্ণ হয়, তাঁর আত্মা 
অপরকে পবিত্র ক'রে থাকে । অতএব ষদি শঈশ্বরলাভের কামন! কর, 
তবে ব্রন্মবিদের পূজা! কর। যখন আমরা তিনটি সিল বরা 

১ কঠ উপ. ২৯১০ 





৩১৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


মুমুক্ষত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয় লাভ করি, তখনই বুঝতে হবে মুক্তি আমাদের 
করতলগত ।,* 
ক য় গ 

চিরকালের জন্য দেহের মৃত্যুর নামই নির্বাপ। এটা নির্বাণ-তত্বের 'না-এর 
দিক, এতে বলে-__আমি এটা নই, ওটা নই। বেদাস্ত আর একটু অগ্রসর 
হয়ে “হা”এর দিকটা! বলেন_-ওরই নাম মুক্তি। “আমি সৎ-চিৎ-আনন্ন, 
সোহহম্‌__ আমিই সেই'+_-এই হ'ল বেদাস্ত নিখুঁতভাবে তৈরী একটি খিলানের 
যেন শীর্ষপ্রস্তর ৷ 

বৌছ্ধর্মের মহাষান সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই মুক্তিতে বিশ্বাসী__ 
তারা যথার্থই ব্দাস্তিক। কেবল মিংহলবাসীরাই নির্বাণের “বিনাশ” অর্থ 
গ্রহণ করে। 

কোনরূপ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস “আমি'কে নাশ করতে পারে না। যাঁর 
অস্তিত্ব বিশ্বামের উপর নির্ভর করে এবং অবিশ্বীসে উড়ে যায়, তা ভ্রমমাত্র । 
আত্মাকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। “আমি আমার আত্মাকে নমস্কার 
করি।” 'ম্বয়ংজ্যোতিঃ আমি নিজেকেই নমস্কার করি, আমি ত্রহ্ম। এই 
দেহট! যেন একটা! অন্ধকার ঘর ; আমরা ধখন এঁ ঘরে প্রবেশ করি, তখনই 
তা আলোকিত হয়ে ওঠে, তখনই তা জীবন্ত হয়। আত্মার এই হ্বপ্রকাশ 
জ্যোঁতিকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না, একে কোনমতেই নু কর। যায় না। 
একে আবৃত করা যেতে পারে, কিন্ত কখনও নষ্ট করা যায় না। 

ক. রহ. ঝঃ 

বর্তমান যুগে ভগবানকে অনস্তশক্তিশ্বরূপিণী জননীরূপে উপাসনা করা 
কর্তব্য ।. এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই মাতৃপুজায় আমেরিকার 
মহাঁশক্তির বিকাশ. হবে। এখাঁনে (আমেরিকায় ) কোন মন্দির (পৌরোহিত্য- 
শক্তি ) কাউকে দাবিয়ে রাখছে না, অপেক্ষাকত গরীব দেশগুলোর মতো 
এখানে কেউ কষ্টভোগ করে না। নারীজাতি শত শত যুগ ধরে ছুংখক্ সহ 
করেছে, তাই তাদের ভিতর - অসীম ধের্য ও অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। 
তার] একট! ভাব আকড়ে ধরে থাকে, সহজে ছাড়তে চায় না। এই জন্যই 


এপাশ পপ পদ পিপিপি 


১ বিরেকচুড়ামণি, ৩ 


দেববাণী ৩১৭: 
সকল দেশে তার] এমন কি কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মপমূহের এবং পুরোহিতদের পৃষ্ঠ- 
পোষকত্বরূপ হয়ে থাকে, আর এইটেই পরে তাদের শ্বাধীনতার কারণ হবে। 
বৈদাস্তিক হয়ে আমাদের বেদাস্তের এই মহান ভাবকে জীবনে পরিণত 
করতে হুবে। জনসাধারণকেও এ তাব দিতে হুবে-_এটা কেবল শ্বাধীন 
আমেরিকাঁতেই কাঁজে পরিণত করা যেতে পারে। ভারতে বৃদ্ধ, শঙ্কর ও 
অন্যান্ত মহামনীষী ব্যক্তিরা এই-সকল ভাব প্রচার করেছিলেন, কিন্তু জন- 
সাধারণ সেগুলি ধরে রাখতে পারেনি । এই নৃতন যুগে জনসাধারণ বেদাস্তের 
আদর্শান্ষায়ী মী জবান করবে, আর মেয়েদের দ্বারা দ্বারাই « ্ টা কাঁজে পরিণত 


০ 


হবে 





(ও্ষতনে হদয়ে রেখো আদরিণী শ্তামা মাকে, 
মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে। 
কামাদিরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি, 
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে ষেন “মা” বলে ভাকে । (মাঝে মাঝে ) 
কুবুদ্ধি কুমস্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিয়ো নাকো, 
জ্ঞান-নয়নে প্রহরী রেখো, মে যেন সাবধানে থাকে রা [ 

ঘত কিছু প্রাণী জীবনধারণ করছে, তুমি সে-সকলের পারে। তুমি আমার 
জীবনের স্থধাকরম্বর্ূপ, আম।র আত্মারও আত্মা । 


রবিবার, অপরাহ্ন 


দেহ যেমন মনের হাতে একট] যন্ত্রবশেষ, মনও তেমনি আত্মার হাতে 
একটা যন্ত্রত্বরূপ। জড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে ভিতরের গতি । 
কালেই সমুদ্নয় পরিবর্তন ব৷ পরিণামের আরম্ভ "ও সমাপ্তি। আত্ম! যদি 
অপরিণামী হন, তিনি নিশ্চিত পূর্ণস্বর্ূপ ; আর যদি পূর্ণন্বরূপ হু, তবে তিনি 
অনস্তস্বর্ূপ ; আর অনন্তস্বরূপ হ'লে অবশ্থই তিনি অদ্িতীয় ; কারণ ছুটি 
অনস্ত আর থাকতে পারে না, ক্তরাং আত্মা “একমেবাদ্বিতীয়ম্ছই 
হ'তে পারেন। যদিও আত্মাকে বহু খলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে: 
তিনি এক।: যদি কোন ব্যক্তি সুর্যের অভিমুখে চলতে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে 
সে এক একট] বিভিন্ন সুর দেখবে বটে, কিন্ধ বস্তত: টি তো সেই 
একই হর্ধ। ৃ 86১4 


৩১৮ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


- “অত্তিভাঁবই” হচ্ছে সর্বপ্রকার একত্বের ভিত্তিন্বক্বপ; আর এ ভিত্তিতে 
যেতে পারলেই পূর্ণতা লাভ হয়। দি সব রঙকে এক রঙে" পরিণত কর! 
সম্ভব হ'ত, তবে 'চত্রবিস্তাই লোপ পেয়ে ষেত। সম্পূর্ণ একত্ব হচ্ছে বিশ্রার্ম, 
বা! লয়; আমর! ব'লে থাকি-সকল প্রকাশই এক: ঈশ্বর থেকে হয়েছে। 
তাঁও-বাদী+, কংফুছ (0০27£50153)-মতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু, য়াহুদী, মুসলমান, 
শ্ীষ্টান ও জরতুষ্ট-শিস্তগণ (220:09850012155 ) সকলেই প্রায় একপ্রকার 
ভাষায় এই মহৎ নীতি প্রচার করছেন, “তুমি অপরের কাছ থেরে যেরূপ 
ব্যবহার চাঁও, অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার কর কিন্ধ হিন্দুরাই 
কেবল এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কারণ তীরা এর যুক্তি দেখতে গেয়েছিলেন |. 
মান্নষ অপর সকলকেই অবশ্ঠ ভালবাপবে ; কারণ সেই অপর মকলে যে সে 
নিজে, সেই এক বস্তই রয়েছেন কিন] । 

জগতে ঘত বড় বড় ধর্মাচার্ধ হয়েছেন, তাদ্দের মধ্যে কেবল লাওৎসে বুদ্ধ ও 
ষীশুই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন--“তামার শক্রুদেরও 
উপকার কর, যার! তোমায় ঘ্বণা করে, তাদেরও ভালবানে! ॥, 

ত্বসমূহ পূর্ব থেকেই রয়েছে $ সেগুলি আমরা স্থষ্টি করি না, আবিষ্কার 
করি মাত্র। ধর্ম কেবল প্ররত্যক্ষাঙ্গভূতি। বিভিন্ন যতামত-_ প্রণালী মাত্র, 
ওগুলি ধর্ম নয়। জগতের যত ধর্ম, সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন- 
অনুযায়ী ধর্মেরই বিভিন্ন প্রয়োগমাত্র | শুধু মতবাদ কেবল বিরোধ বাধিয়ে 
দেয়; দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শাস্তি হবে--তা না হয়ে 
জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্ধেক ঈশ্বরের নাম নিয়ে হয়েছে। 
একেবারে মূলে যাও ॥ স্বয়ং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা কর-তার শ্বরূপ কি? যদি 
তিনি কোন উত্তর না দেন, বুঝতে হবে তিনি নেই। কিন্ত জগতের সকল 
ধর্মই বলে যে, তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন । 

তোঁমাঁর নিজের যেন কিছু বলবার থাকে, স্কা না হ'লে অপরে কি বলেছে, 
তার কোনরূপ ধারণা করতে পারবে কেন? 'পুরাতদ্দ কুলংস্কার নিয়ে পড়ে 
থেকো। না, সর্বদাই নৃতন সত্যসমূহের জন্ত-প্রস্তত হও। “মূর্খ তারা, যাঁরা 
তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁড়া কুয়ার নোনতা জল খাবে, কিন্তু পরের খোঁড়া 


১ স্ীটপূর্বব ফঠ শতাীতে চীনদেশে লাগংজে-প্রবরিত ধর্মস্রমায়। ইহাদের মত প্রায় 
বেদান্তের মতো! । “তাঁও'-এর ধারণা অনেকট! বেদাস্তের নিগুণ ব্রহ্মসদূশ | : 


দেববাণী. ও১৯ 


কুয়ার বিশুদ্ধ জল থাবে 'ন1॥ ' আমরা.যতক্ষণ না নিজের1 ঈশ্বরকে গ্রত্ক্ষ 
করছি, ততক্ষণ তাঁর সন্ধে কিছুই জানতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই 
স্বভাবতঃ পূর্ণস্বরূপ। মহাপুরুষের] তাঁদের এই পূর্ণ স্বর্ূপকে প্রকাশ করেছেন, 
আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে রয়েছে । আমর] কি ক'রে বুঝব 
যে, মুশ ঈশ্বর দর্শম করেছিলেন, যদি আমরাও তাঁকে দেখতে না পাই ? যদি 
ঈশ্বর কখনও মুশার কাছে এসে থারেন তো৷ আমার 'কাছেও' আপবেম। 
আমি একেবারে সোজাসুজি তার কাছে যাব, তিনি যেম: আমার. সঙ্গে কথা 
কন,।. বিশ্বাসকে ভিত্তি লে আমি গ্রহপ করতে পারি নােট। নাস্তিকতা 
ও ঘোর ঈশ্বরনিন্না'। . ষদি ঈশ্বর দু-হাঁজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে 
কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা ব'লে থাকেন, আজ আমার সঙ্গেও তিনি কথা কইতে 
পারেন। তা না হ'লেকি ক'রে, জানব, তিনি মরে যাননি? যে কোন 
পথে হোক, ঈশ্বরের কাছে এস-__কিন্ত আসা চাই। তবে আসব।র সময় 
যেন কাউকে ঠেলে ফেলে দিও ন।। 

. জ্ঞানী ব্যক্তির! অজ্ঞান ব্যক্তিদের করুণা করবেন। যিনি জ্ঞানী, তিনি 
একটা পিঁপড়ের জন্ত পর্বস্ত নিজের দেহ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকেন, কারণ 
তিনি জানেন দেহট] কিছুই নয়। 


সোমবার, ৫ই অগস্ট 

প্রশ্ন এই £ সর্বোচ্চ অবস্থা লাঁভ করতে গেলে কি সমুদয় নিয়তর সোঁপাঁন 
দিয়ে যেতে হবে, ন1 একেবারে লাফিয়ে সেই অবস্থায় যাওয়া! যেতে পারে? 
আধুনিক মাঁকিন বালক আজ যে বিষয়ট] পঁচিশ বছরে শিখে. ফেলতে পারে, 
তার পূর্বপুরুষদের পে-বিষয্প শিখতে এক-শ বছর লাগত । আধুনিক হিন্দু এখন 
বিশ বছরে মেই অবস্থায় আরোহণ করে, যে-অবস্থা লাভ করতে তার 
পূর্বপুরুষদের আটহাঁজার বছর লেগেছিল.। শরীরের দৃষ্টি থেকে দেখলে 
দেখা যায়, গর্ভে ভ্রণ সেই প্রাথমিক জীবাণুর (8700952 ) অবস্থা! থেকে 
আরস্ত ক'রে নান! অবস্থা অতিক্রম ক'য়ে শেষে মান্থষর্ূপ ধারণ করে। .এই 
হ'ল আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা। বেদাস্ত .আরও অগ্রসর হয়ে. বলেন, 
আমাদের শুধু. মানব-জাতির সমগ্র অতীত জীবনটা যাপন করলেই হবে, 
না, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্তৎ জীবনটা যাপন করতে হবে। ঘিনি 


৩২০ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রথমটি করেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি? ধিনি ছিতীয়টি করতে পারেন, তিনি 
“'জীবন্ুক্ত' । 

কাল ব! সময় কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপক মাত্র, আর চিস্তার গতি 
অভাবনীক্রভাবে দ্রুত । আমরা কত দ্রুত ভাবী জীবনটা যাঁপন করতে পারি, 
তার কোন সীম] নির্দেশ কর! যেতে পারে না। স্থতরাং মানবজাতির সমগ্র 
ভবিষ্যৎ জীবন নিজ জীবনে অন্থভব করতে কতদিন লাগবে, ত৷ নির্দিষ্ট ক'রে 
বলতে পার] যায় না। এক মুহুর্তে হ'তে পারে, কারও ব! পঞ্চাশ জন্ম লাগতে 
পারে। এটা বাসন বা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করছে] স্ৃতরাং' 
শিষ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী উপদেশও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের. হওয়া দরকার । 
জ্বলস্ত আগুন সকলের জন্যই রয়েছে_-তাঁতে জল,' এমন কি বরফের চাঙ্গড়, 
পর্বস্ত নিঃশেষ ক'রে দেয়। একরাশ ছট্র! দিয়ে বন্দুক ছোড়, অস্ততঃ একটাও 
লাগবে । লোককে একেবারে এক রাশ সত্য দিয়ে দাও১ তার! তার মধ্যে 
যেটুকু নিজের উপধোগী তা নিয়ে নেবে। অতীত বহু জন্মের ফলে সংস্কার 
গঠিত হয়েছে, শিগ্কের প্রবণতা অনুযায়ী তাকে উপদেশ দাও। জান, যোগ, 
ভক্তি ও কর্ম- এর মধ্যে যে-কোন একটি ভাবকে মৃল ভিত্তি কর$ কিন্ত 
অন্তান্ত ভাঁবগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও । জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি দিয়ে সামগ্রস্য 
করতে হবে, যোগপ্রবণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের দ্বার! সামপ্রন্য করতে হবে, 
আর কর্ম-_তত্বকে কাজে পরিণত করার সাধনা যেন সকল পথেরই অঙগম্বূপ 
হয়। যে যেখানে আছে, তাকে সেইখাঁন থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও, ধর্মশিক্ষা 
যেন ধ্বংসমূলক ন। হয়ে সর্বদা গঠনমূলক হয়। 

মাহষের প্রত্যেক প্রবৃত্বিই তার অতীতের কর্ম সমষ্টির পরিচায়ক । এটি, 
ষেন মেই রেখা ব। ব্যাসার্ধ, যেটি ধ'রে মানুষকে চলতে হুবে। সকল ব্যাসার্ধ 
অবলদ্বন করেই কেন্দ্রে যাওয়া যাঁয়। অপরের শ্বাভাবিক গ্রবণত1 উলটে 
দেবার এতটুকু চেষ্টাও ক'রো না, তাতে গুরু এবং শিস্য উভয়েই পেছিয়ে' 
যায়।- ষখন তৃঁমি গান” শিক্ষ। দিচ্ছ, তখন তোমাকে জ্ঞানী হ'তে হবে, 
আরশিষ্ত যে-আবস্থায় রয়েছে, তোমাকে মনে মনে'ঠিক' সেইখানে ঘেতে হবে । 
অন্তান্ত যোগেও- এইরূপ ।- প্রত্যেকটি বৃত্তি এমন 'ভাবে বিকশিত করতে হবে 
ঘে; যেন সেটি ছাড়া আমাদের অন্ধ কোন বৃত্তিই নেই--এই হচ্ছে তথাকথিত 
সামপ্রপূর্ণ উন্নতিসাধনের 'মথার্থ রহস্ত, অর্থাৎ্'থভীরতার সঙ্গে উদারতা! ্জম- 
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কর, কিন্তু গভীরতা৷ হারিয়ে উদারতা চেও না। আঁমর। অনস্তন্বূপ ; 
আমাদের মধ্যে কোঁন কিছুর ইতি কর] যেতে পারে না। স্বতরাং আমরা 
সবচেয়ে নিষ্ঠাবান্‌ মুললমানের মতো গভীর, অথচ ঘোরতম নাস্তিকের মতো 
উদার-ভাবাঁপন্ন হ'তে পারি। 

এটি কার্ধে পরিণত করার উপায় হচ্ছে মনকে কোন বিষয়বিশেষে প্রয়োগ 
কর] নয়, আদত মনটারই বিকাশ কর! ও তাঁকে সংযত করা। তা হলেই 
তুমি তাঁকে যে দিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে । এইরূপে তোমার গভীরতা ও 
উদারতা ছুই-ই লাভ হবে। জ্ঞান এমনভাবে উপলব্ধি কর যে, জ্ঞানই যেন 
একমাত্র রয়েছে । তারপর ভক্তিযোগ, রাঁজযোগ, কর্মযোগ নিয়েও এ ভাবে 
সাধন কর। তরঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাও, তবেই তোমার ইচ্ছামত 
তরঙ্গ উৎপন্ন করতে পারবে । তোঁমার নিজের মনরূপ হ্ুদকে সংযত কর, 
তা৷ না হ'লে তুমি অপরের মনবূপ হদের তত্ব কখনও জানতে পারবে ন|। 
এ তিনিই প্রকৃত আচার্য, ধিনি তীর শিক্কের প্রবণত] অন্যায়ী নিজের সমগ্র 
শক্তি নিয়োজিত করতে পারেন । প্ররুত সহানুভূতি ব্যতীত আমরা কখনই 
ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। মানুষ যে দায়িত্বপূর্ণ প্রাণী-_এ ধারণা 
ছেড়ে দাও) কেবল পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই দায়িত্জ্ঞান আছে। অজ্ঞান 
ব্যক্তির৷ মোহমদির1 পান ক'রে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। 
তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ__-তোমাদের তাদের প্রতি অনস্তধৈর্যসম্পন্ন হ'তে 
হবে। তাদের প্রতি ভাঁলবাস। ছাড়। অন্ত কোন প্রকার ভাব রেখো নাঃ 
তার যে-রোগে. আক্রান্ত হ'য়ে জগৎটাকে ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছে, আগে মেই 
. রোগ নির্ণয় কর; তারপর যাতে তাদের সেই রোগ সেরে ষায়, আর তার 
ঠিক ঠিক দেখতে পায়, সে বিষয়ে সাহায্য কর। সর্বদা স্মরণ রেখে! যে, মুক্ত 
বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছ! আঁছে__বাঁকি সকলেই বন্ধনের ভিতর 
রয়েছে- স্তরাং তাঁর যা! করছে, তার জন্য তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা যখন 
ইচ্ছারূপে প্রকাশিত, তখন তা বদ্ধ। জল যখন হিমালয়ের চূড়ায় গলতে 
থাকে, তখন ন্বাধীন ব1 উন্মুক্ত, কিন্তু নদীরূপ ধারণ করলেই তটের দ্বারা বন্ধ 
হয়ে যায়; তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাঁকে শেষে সমুদ্রে নিয়ে যায়, 
সেখানে এ জল আবার পূর্বের স্বাধীনত1 ফিরে পায়। প্রথমটা যেন “মানবের 
পতন (৪11 ০£ 7191) ও দ্বিতীয়টি যেন 'পুমকখান” (0২6381760007)। 
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৩২২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


একট পরমাণু পর্বস্ত স্থির হয়ে থাঁকতে পাঁরে না যতক্ষণ ন1 সেটি মুক্তাবস্থা 
লাভ করছে। 

(কতকগুলি কল্পনা অন্ত কল্ননাগুজির বন্ধন ভাঙতে লাহাধ্য করে। সমগ্র 
জগৎটাই কল্পনা, কিন্ত এক রকমের কল্পনামগি অপর প্রকারের কল্পনাসমষ্টিকে 
নষ্ট ক'রে দেয়। যে-সব কল্পনা বলে--জগতে পাপ দুঃখ মৃত্যু রয়েছে, 
সে-সব কল্পন। বড় ভয়ানক ; কিন্ত আর এক রকমের কল্পনা বলে-_“আমি 
পবিত্রস্বরূপ, ঈশ্বর আছেন, জগতে দুঃখ নাই, এইগুলিই শুত কল্পনা, আর 
এগুলিই অন্তান্ কল্পনার বন্ধন ভাঙতে সাহায্য করে) সগ্ডণ ঈশ্বরই মানবের 
সর্বোচ্চ কল্পনা, ঘা আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের পাবগুলি সব ভেঙে দিতে পারে । 

“ও তৎ সৎ" অর্থাৎ একমাত্র সেই নিগুণ ব্রর্ঘই মায়ার অতীত, কিন্ত 
সগুণ ঈশ্বরও নিত্য । যতদিন নায়াগারা-প্রপাত রয়েছে, ততদিন তাতে 
প্রতিফলিত রাঁমধন্থও রয়েছে; কিন্ত এদিকে গ্রপাতের জলরাশি ক্রমাগত 
প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এ জলগ্রপাত জগত্গ্রপঞ্চম্বরপ, আর রামধহথ সপ্তণ 
ঈশ্বরস্বরূপ ; এই ছুইটিই নিত্য। যতক্ষণ জগৎ রয়েছে, ততক্ষণ জগদীশ্বর 
অবশ্ই আছেন। ঈশ্বর জগৎ স্থা্ট করছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে স্ৃটটি 
করছে-ছুই-ই নিত্য। মায়া সংও নয়, অপৎও নয়। নায়াগারা-প্রপাত 
ও রামধন্থ উভয়ই অনস্ত কালের জন্য পরিমাঁণশীল--এর। মায়ার মধ্য দিয়ে 
ৃষ্ট ব্রন্ধ। জরথুষ্বীয় ও খ্রীষ্টানেরা মায়াকে ছু-ভাগে ভাগ ক'রে ভাল 
অর্ধেকটাকে দিশ্বর' ও মন্দ অর্ধেকটাকে শয়তান” নাম দিয়েছেন। বেদান্ত 
মায়াকে সমষ্টি বা সপ্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং তার পশ্চাতে ব্রহ্ধর্ূপ এক 
অথণ্ড বস্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। 

সং না যা 

মহম্মদ দেখলেন, খ্রীষ্টধর্ম সেমিটিক ভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, এ 
সেমিটিক ভাবের মধ্যে থেকেই স্ত্রীষ্ধর্মের কিরূপ হুওয়। উচিত--তার ষে 
একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস কর! উচিত-_এইটিই তাঁর উপদেশের বিষয়। “আমি 
ও আমার পিতা এক'_এই আর্ধোচিত উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত 
ছিলেন, এ উপদেশে তিনি ভয় পেতেন। প্রকৃতপক্ষে মানব থেকে নিত্য 
পৃথক্‌ জিহোবা-দন্ব্ধীয় দ্বৈত ধারণার চেয়ে ব্রিত্ববাদ (10704 ) অনেক 
উন্নত। যে ভাব-পরম্পর। ক্রমশঃ ঈশ্বর ও মানবের একত্বজ্ঞান এনে দেয়, 
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অবতারবাদ তার প্রথম ভাব। লোকে প্রথম বোঝে, ঈশ্বর একজন মানবের 
দেহে আবিভূতি, হয়েছিলেন, তার পর দেখে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন 
মানবদেহে আবিভূত হয়েছেন, অবশেষে দেখতে পায়--তিনি সব মাঁষের 
ভিতর রয়েছেন। অদ্বৈতবাদ দর্বোচ্চ অবস্থা, একেশ্বরবাদ তাঁর চেয়ে নীচের 
স্তর। বিচাব্যুক্তির চেয়েও কল্পনা! তোমায় শীঘ্র ও সহজে সেই সর্বোচ্চ 
অবস্থায় নিয়ে যাবে । 

অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল নঈশ্বরলাভের জঙ্ চেষ্টা করুক, আর 
সমগ্র জগতের জন্য ধর্ম জিনিসটা রক্ষা করুক। “আমি জনক রাজার 
মত নিলিপ্ত বলে ভান ক'রে! না। তুমি জনক বটে, কিন্ত মোহ ব৷ 
অজ্ঞানের জনকমাত্র। অকপট হয়ে বলো, “আমি আদর্শ কি তা বুঝতে 
পারছি বটে, কিন্ত এখনও আমি তার কাছে এগোতে পারছি না। বাস্তবিক 
ত্যাগ না করে ত্যাগ করবার ভান ক'রে। না। যদি বাস্তবিকই ত্যাগ কর, 
তবে দৃঢ়ভাবে এঁ ত্যাগকে ধরে থাক । লড়াইয়ে এক-শ লোকের পতন হোক 
না, তবু তুমি পতাকা. তুলে নাও এবং এগিয়ে যাও 3 যে পড়ে পড়ুক না কেন, 
তা সত্বেও ঈশ্বর সত্য। যুদ্ধে যার পতন হবে, সে যেন অপরের হাতে 
পতাকাটি দিয়ে যায়_যাতে দে এ পতাকা বহন ক'রে নিয়ে ঘেতে পারে । 
পতাঁক। কখনও ভূলুন্ঠিত হ'তে পারে না। 

৪ সং ঈ 

বইবেলে আছে--প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, আর যা কিছু 
ত1 তোমাঁকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, যখন ধুয়ে পুছে পরিষ্কার 
হলাম, তখন আবার অগুচিত] আমাতে জুড়ে দেবার কি দরকার? তাই 
বলি, প্রথংমই ব্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর বাকি যা কিছু সব চলে 
যাক। তোমাতে নৃতন কিছু আন্গক-_-এ কামনা করো না, বরং সব কিছু 
ত্যাগ করতে পারলেই খুশী হও। ত্যাগ কর, আর জেনে যে তুমি দেখতে 
না৷ পেলেও সফলত লাভ তুমি করবেই । যীশু বারটি জেলে শিষ্য রেখেছিলেন, 
কিন্তু এঁ অল্প ক-টি লোকেই প্রবল রোমক সাম্রাজ্য উড়িয়ে দিয়েছিল। 


১ "জনক" শব্দটির অর্থ জন্মদাতী, মিথিলার রাজারও নাম 'জনক' ; তিনি জনগণের ভঙ্গ 
রাজাপালন করিতেন এবং মনে মনে সবই ত্যাগ করিয়াইলেন। 


৩২৪ ক্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঈশ্বরের বেদীতে পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্বোৎকৃষ্ট যা কিছু, তাই 
বলিম্বরূপ অর্পণ কর। যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখন করেন না, তাঁর চেয়ে যিনি 
চেষ্টা করেন, তিনি অনেক ভাল । একজন ত্যাগীকে দেখলে--তার ফলে 
হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে লাভ ক'রব-_ কেবল তাকেই চাই-_এই ব'লে দৃঢ়পদে 
ঈাড়াও, দুনিয়ার যা হবার হোক $ ঈশ্বর ও সংসার-_এই ছুই-এর মধ্যে কোন 
আপস করতে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, কেবল ত৷ হলেই দেহবন্ধন 
থেকে মুক্ত হ'তে পারবে । আর এরপে দেহে আসক্তি চলে যাবার পর 
দেহত্যাঁগ হলেই তুমি “আজাদ” বা মুক্ত হ'লে। মুক্ত হও, শুধু দেহের মৃত্যু 
আমাদের কখনও মুক্ত করতে পারে না। বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের 
নিজ চেষ্টায় মুক্তিলীভ করতে হবে। তবেই যখন দেহপাঁত হবে, তখন সেই 
মুক্ত পুরুষের আর পুনর্জন্ম হবে ন।। 

সত্যকে সত্যের দ্বারাই বিচার করতে হবে, অন্ত কিছুর দ্বারানয়। লোকের 
হিত করাই সত্যের কষ্টিপাথর নয়। স্র্যকে দেখবার জন্ত আর মশালের 
দরকার করে না। যদি সত্য সমগ্র জগৎকে ধ্বংস করে, তা হলেও তা! 
সত্যই-_-এঁ সত্য ধরে থাঁকে।। 

ধর্মের বাহ্‌ অনুষ্ঠানগুলি কর1 সহজ- এগুলিই সাধাঁরণকে আকর্ষণ করে, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্‌ অনুষ্ঠানে কিছু নেই। 

“মাকড়স। যেমন নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে, আবার তাঁকে 
নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ইঈশ্বরই এই জগৎ্প্রপঞ্চ বিস্তার করেন, 
আবার নিজের ভিতর টেনে নেন 1১ 





মঙ্গলবার, ৬ই অগস্ট 

. আঁমি না থাকলে বাইরে “তুমি” থাকতে পারে না। এই থেকে কতকগুলি 
দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে “আমাঁতে' ছাঁড়। বাহ্‌ জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
নেই। “তুমি কেবল 'আমা”তেই রয়েছ। অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত 
তর্ক ক'রে প্রমীণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, “তুমি' না থাকলে “আমার? অস্তিত্ব 





ভর 


১ মুণ্ক উপ, ১1১1৭ 
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প্রমাণই হতে পারে না। তাদের পক্ষেও যুক্তির বল সমান। এই ছুটে! মতই 
আংশিক্ক সত্য-_খানিকট! সত্য, খানিকটা মিথ্যা। দেহ যেমন জড় ও 
প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, চিস্তাও তাই। জড় ও মন উভয়ই একট! তৃতীয় 
পদার্থে অবন্থিত -এক অখণ্ড বসন্ত আপনাকে ছু-ভাগ ক'রে ফেলেছে। এই 
এক অখণ্ড বস্তর নাম 'আত্মাঁ। 7.7) 
_ সেই মূল সত্বা যেন “ক*, সেটিই মন ও জড় উত্য়রূপে নিজেকে প্রকাশ 
করছে। এই পরিদৃশ্তমান জগতে এর গতি কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন 
করে হয়ে থাকে, সেগুলিকেই আমর। নিয়ম বলি। এক অখণ্ড সত্তা-ক্ধপে 
তা মুক্তস্বভ।ব, বহু দেখলে সেটি নিয়মের অধীন। তথাপি এই বন্ধন সব্বেও 
আমাদের ভিতর একট] মুক্তির ধারণ! সদাসর্বদা বর্তমান রয়েছে, এরই নাম 
নিবৃত্তি অর্থাৎ 'আপক্তি ত্যাগ করা । আর বাপনাবশে যে-সব জড়ত্ববিধাযক়িনী 
শক্তি আমাদের সাংসারিক কার্ধে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত করে, তাদেরই নাম 
প্রবৃতি। 

সেই কাঁজটাকেই নীতিসঙ্গত বা সৎকর্ম বল! যাঁয়, যা আমাদের জড়ের 
বন্ধন থেকে মুক্ত করে; তার বিপরীত যা, তা অসৎ কর্ম। এই জগং- 
প্রপঞ্চকে অনস্ত বোঁধ হচ্ছে, কারণ এর মধ্যে সব জিনিসই চক্রগৃতিতে চলেছে; 
যেখান থেকে এসেছে, সেইখাঁনেই ফিরে যাঁচ্ছে। বৃত্তের রেখাটি বর্ধিত হয়ে 
আবার নিজের সঙ্গে মিলে যায়, স্থতরাং এখানে--এই সংসারে -কোনখানে 
বিশ্রাম বা শাস্তি নেই। এই সংসার বৃত্ত থেকে আমাদের বেরুতেই হবে। 
মুক্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য-_-একমাত্র গতি। 

সং সী সং 

মন্দের কেবল আঁকার বদলায়, কিন্ত তার গুণগত কোন পরিবর্তন হয় না। 
প্রাচীনকালে যার শক্তি ছিল, দেই শাসন ক'রত, এখন ধূর্তত। শক্তির স্থান 
অধিকাঁর করেছে । ছুংখকষ্ট আমেরিকায় যত তীব্র, ভারতে তত নয়; কারণ 
এখানে (আমেরিকায়) গরীব লোক নিজেদের ছুরবস্থার সঙ্গে অপরের 
অবস্থার খুব বেশী প্রভেদ দেখতে পায়। 

ভাল মন্দ এই দুটো অচ্ছেগ্যভাঁবে জড়িত-- একটাকে নিতে গেলে অপরটাকে 
নিতেই হবে। এই জগতের শক্তিসমষ্টি যেন একট! হদের মতো।-ওতে যেমন 
তরঙ্গের উত্থান আছে, ঠিক তদনুযায়ী একটা পতনও আছে। সমষ্টিট। 


৩২৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সম্পূর্ণ এক-_স্থতরাঁং একজনকে স্থুখী করা মানেই আর এক জনকে অস্থখী 
করা। বাইরের স্থখ জড়স্থখ মাত্র, আর তার পরিমাণ নির্দিষ্ট । সুতরাং 
এককণ! হুখও পেতে গেলে, তা অপরের কাঁছ থেকে কেড়ে না৷ নিয়ে পাওয়া 
ষায় না। কেবল ষা জড়জগতের অতীত স্থখ, তা কাঁরও কিছু হানি না ক'রে 
পাওয়া যেতে পারে । জড়স্বখ কেবল জড়ছুংখের রূপাস্তর মাত্র। 

যার। এ তরঙ্গের উথ্থানাংশে জন্মেছে ও সেইখানে রয়েছে, তারা তার 
পতনাংশটা-_আর তাঁতে কি আছে, ত৷ দেখতে পায় না। কখনও মনে 
ক'রো না, তুমি জগৎকে ভাল ও স্বখী করতে পারো!। ঘাঁনির বলদ তার 
সামনে বাঁধা খড়ের গোছ। পাবার জন্য চেষ্টা করে বটে, কিন্ত কোন 
কালে তার কাছে পৌছতে পাঁরে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে থাকে মাত্র। 
আমরাও এইরূপে স্থখরূপ আলেয়ার অন্থমরণ করছি-_সর্বদাই সেটা আমাদের 
সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই ঘোরাচ্ছি। 
এইরূপ ঘানি টানতে টানতে আমাদের মৃত্যু হ'ল, তারপরে আবার ঘানি টাঁনা 
আর্ত হবে। যদি আমর] অশুভকে দূর ক'রে দিতে পারতাম, তা হু'লে 
আমরা কখনই কোন উচ্চতর বস্তর আভাস পর্যস্ত পেতাম না) আমর! 
ত? হ'লে সন্তষ্ট হয়ে থাকতাম, কখনও মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করতাম না। 
যখন মানুষ বুঝতে পারে, জড়জগতে সখ অন্বেষণের সকল প্রচেষ্টা একেবারে 
নিরর্থক, তখনই ধর্মের আরম্ভ । মাচুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্মের 
অঙ্গমাত্র। 

মানবদেহে ভাল-মন্দ এমন সামপ্তস্ত ক'রে রয়েছে ষে, তাইতেই মাহষের 
এ উভয় থেকে মুক্তিলাভ করবার ইচ্ছার সম্ভাবনা রয়েছে। 

মুক্ত যে, সে কোনকালেই বদ্ধ হয়নি। মুক্ত কি ক'রে বদ্ধ হ'ল, 
এই প্রশ্নটাই অযৌক্তিক | যেখানে কোন বন্ধন নেই, সেখানে কার্কারণ-ভাবও 
নেই। প্লে আমি একটা শেয়াল হয়েছিলাম, আর একটা কুকুর আমায় 
তাড়। করেছিল এখন আমি কি ক'রে প্রশ্ন করতে পারি যে কুকুর কেন 
আমায় তাড়। করেছিল ? শেয়ালট! শ্বপ্েরই একটা অংশ, আর কুকুরটাও এ 
সঙ্গে আপনা হতেই এসে জুটল ; কিন্ত ছই-ই স্বপ্ন, বাইরে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
নেই। আমরা যাতে এই বন্ধনের বাইরে যেতে পারি, বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই-ই 
আমাদের সে-বিষয়ে সাহাষ্য করতে চেষ্টা করছে। তবে ধর্ম বিজ্ঞানের 
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চেয়ে প্রাচীন, আর আমাদের এই কুসংস্কার রয়েছে যে, ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে 
পবিভ্র। এক হিসাবে পবিত্রও বটে, কারণ ধর্ম নীতি বা চরিত্রকে (00:91165) 
তার একটি অত্যাবশ্ক অঙ্গ ব'লে মনে করে, কিন্তু বিজ্ঞান তা করে না। 

“পবিত্রাত্মারা ধন্ত, কারণ তারা ঈশ্বরকে দর্শন করবেন। যদি সব 
শাম এবং সব অবতার লুপ্ত হয়ে যায়, তথাপি এই একটিমান্ত্র বাক্য সমগ্র 
মানবজাতিকে রক্ষা করবে। অন্তরের এই পবিভ্রতা থেকেই ইশ্বরদর্শন 
হবে। সমগ্র বিশ্বসঙ্গীতে এই পবিভ্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিব্রতায় কোঁন 
বন্ধন নেই। পবিভ্রতা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর ক'রে দাও, তা হলেই 
আমাদের যথার্থ শ্বর্ূপের প্রকাশ হবে, ' আর আমর জানতে পাঁরব-_-আমরা 
কোন কালে বদ্ধ হইনি। নানাত্ব-দর্শনই জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাঁপ-_ 
সবকিছুকেই আত্মরূপে দর্শন কর ও সকলকেই ভাঁলবাঁসেো!। ভেদভাব সব 
একেবারে দূর ক'রে দাও । 

নং নি সং 

পিশাচপ্রকৃতি লোকও ক্ষত বা পোড়া ঘায়ের মতো! আমার দেহেরই একটা! 
অংশ। যত ক'রে তাকে ভাল ক'রে তুলতে হবে । দুষ্ট লোককেও ক্রমাগত 
সাহাধ্য করতে থাকো, যতক্ষণ না সে সম্পূণ সেরে যাচ্ছে এবং আবার সুস্থ 
ও স্থখী হচ্ছে। 

আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, ততদিন আমাদের 
বিশ্বাস করবার অধিকার আছে যে, এই আপেক্ষিক জগতের বস্ত দ্বার! 
আমাঁদের অনিষ্ট হ'তে পারে, আবার ঠিক দেই ভাবে সাহাঁধ্যও পেতে 
পারি। এই সাহাষ্য-ভাবের সুম্্রতম ভাবকেই আমর! ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর 
বলতে আমাদের এই ধারণা আসে যে, আমরা যত প্রকার সাহায্য পেতে 
পারি, তিনি তার সম্টিস্বকূপ | 

ধাঁকিছু আমাদের প্রতি করুণীসম্পন্ন, যা-কিছু কল্যাণকর, যাঁকিছু 
আমাদের সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমস্টিত্বরূপ | ঈশ্বরসন্বদ্ধে আমাদের 
.এই একমাত্র ধারণা থাঁক। উচিত। আমরা ষখন নিজেদের আত্মরূপে ভাবি, 
তখন আমাদের কোন দেহ নেই, সুতরাং "আমি ক্রহ্ম, বিষও আমার কিছু 
ক্ষতি করতে পারে না_এই কথাটাই একটা অসভব বাক্য। যতক্ষণ 
আমাদের দেহ রয়েছে, আর সেই দেহটাকে আমর। দেখছি, ততক্ষণ আমাদের 


৩২৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঈশ্বরোপলব্ধি হয়নি। নদীটাই যখন লুপ্ত হ'ল, তখন তার ভিতরের ছোট 
আবর্তট। কি আর থাকতে পারে? সাহীধ্যের জন্য কাদে! দেখি, তা হ'লে 
সাহাঁধ্য পাবে- আর অবশেষে দেখবে, সাহায্যের জন্য কাননাও চলে গেছে, 
সঙ্গে সঙ্গে সাহাধ্যদাঁতাও চলে গেছেন) খেলা! শেষ হয়ে গেছে, বাকি 
রয়েছেন কেবল আত্ম । 

একবার এইটি হয়ে গেলে ফিরে এসে যেমন খুশী খেলা কর। তখন 
আর এই দেহের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হ'তে পারে না) কারণ ষতদিন 
না আমাদের ভিতরে কুপ্রবৃত্তিগুলো সব পুড়ে যাচ্ছে, ততদিন মুক্তিলাভ 
হবে না$ যখন এঁ অবস্থালাভ হয়, তখন আমাদের সব ময়ল। পুড়ে যায়, 
আর অবশিষ্ট থাকে নিধৃম শিখা, তাঁপ নেই__আঁলো৷ আছে। 

তখন প্রারন্ধ আমাদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্ত তার ছার! 
তখন কেবল ভাল কাঁজই হুতে পারে, কারণ মুক্তিলাঁভ হবার পূর্বে সব 
মন্দ চলে গেছে। চোর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরবার সময় তার প্রাক্তনকর্মের 
ফল-লাভ করলে । পূর্বজন্মে সে যোগী ছিল, ঘোগন্রষ্ট হওয়াতে তাকে জন্মাতে 
হয়ঃ এ জন্মেও পতন হওয়াতে তাঁকে চোর হ'তে হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব 
জন্মে সে ষে শুভকর্ম করেছিল, তার ফল ফ*লল। তার যখন মুক্তিলাভ 
হবাঁর সময় হ'ল, তখনই তার যীশুীষ্টের সঙ্গে দেখা হ'ল, আর তাঁর এক 
কথায় সে যুক্ত হয়ে গেল। 

বুদ্ধ তাঁর প্রবলতম শক্রকেও মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ সে ব্যক্তি তাঁকে এত 
ঘ্েষ ক'রত যে, এ দ্বেষবশে সে সর্বদা তার চিন্তা ক'রত। ক্রমাঁগত বুদ্ধের 
চিন্তায় তার চিত্তশ্ুদ্ধি-লীভ হয়েছিল, আর সে মুক্তিলাঁভ করবার উপযুক্ত 
হয়েছিল। অতএব সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, এ চিন্তার দ্বার তুমি পবিভ্র 
হয়ে যাবে । 

গং ০ ১ 

( এই ভাবেই শেষ হইয়া গেল আমাদের প্রিয়তম গুরুদেবের “দিব্যবাণী” 

পরদিন স্বামীজী সহত্রদ্বীপোগ্যান হইতে নিউইয়র্কে ফিরিয়া! যান।) 


'জ্যোতিরিব অধূমকঃ' কঠ উপ., ২।১।১৩ ॥ “দগ্ধেহ্ধনমিবানলম্*__শ্বেতাঙ্থ, উপ ৬।১৯ 








কাশ্মীরের পথে স্বামীজী, ১৮৯৮ 


নারদভক্ভি-সুত্র 


১৮৯৫ খুঃ শরৎকালে মিঃ স্টাির সহযোগিতায় স্বামীজী কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত। 


[ নারদীয় ভক্তি-সুত্র দশটি অনুবাকে বিভক্ত, ইহাতে মোট ৮৪টি সুত্র আছে। অনুবাক্‌ অনুসারে 
নুত্রসংখ্যা যথাক্রমে_-৬, ৮, ১০, ৯, ৯, ৮, ৭, ৯, ৭ ১১। ম্বামীজী কয়েকটি হুত্র একসঙ্গে 
গ্রথিত করিয়াছেন, কয়েকটি বাদ দিয়াছেন । এখানে পাচটি পরিচ্ছেদে মোট ৬২টি শুত্রের ব্যাখা 
কর] হইয়াছে। আমর! এখানে ইংরেজী অনুবাদে ব্যক্ত ভাব ও পরিচ্ছেদ-বিভাগ অনুসরণ 
করিয়াছি। ] 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
১। উশ্বরের প্রতি এঁকাস্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি । 
২। ইহা প্রেমামৃত। 
৩। ইহা লাভ করিলে মানুষ পূর্ণ হয়, অমর হয়, চিরতৃপ্তির 
অধিকারী হয়। 
৪। ইহা লাভ করিলে মানুষ আর কিছুই চাঁয় না এবং ছ্বেষ- ও 
অভিমান-শৃন্ত হয় । 
৫। ইহ! জানিয়৷ মাছষ আধ্যাত্সিকতাঁয় পূর্ণ হয়, শাস্ত হয়, এবং 
একমাত্র ভগবদ্বিষয়েই আনন্দ পাইয়া থাকে । 
৬। কোন বাসনাপুরণের জন্য ইহাকে ব্যবহার কর] চলে না, কারণ 
ইহ] সর্ববিধ বাসনার নিবৃত্তি-শ্বরূপ। 
৭। ধসন্ন্যাস” বলিতে লৌকিক ও শাস্ত্রীয়--এই উভয়বিধ উপাঁসনারই 
ত্যাগ বুঝায়। 
৮। যাহার সমগ্র সত। ঈশ্বরে নিবন্ধ, সেই-ই ভক্তিপথের সন্যাসী 3 
যাহা কিছু তাহার ভগবদ্ভক্তির বিরোধী, তাহাই সে ত্যাগ করে। 
৯। অন্ধ সব আশ্রয় তাগ করিয়া! মে একমাত্র ভগবানের শরণাগত হয়। 
১০। জীবন সুদৃঢ় না হওয় পর্যস্ত শাস্ববিধি মানিয়। চলিতে হয় 
১১। নতুবা মুক্তির নামে অসর্দাচরণে বিপদ আছে। 


৩৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


১২। তক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে দেহরক্ষার জন্য যাহ প্রয়োজন, 
তদ্দতিরিক্ত সমস্ত লৌকিক আচরণই পরিত্যক্ত হয়। 

১৩। (ভক্তির অনেক সংজ্ঞা আছে? কিন্তু নারদের মতে, ভক্তির চিহ্ন 
এইগুলি : যখন সকল চিস্তা, সকল বাঁক্য, সকল কর্ম ভগবানে সমপিত 
হয়, ভগবানকে হ্বল্পক্ষণ বিশ্াত হইলেও যখন অতি গভীর হুঃখের উদয় 
হয়, বুঝিতে হইবে তখন প্রেম-সঞ্চার শুরু হইয়াছে 1) 

১৪। যেমন, এই প্রেম গোপীদের ছিল। 

১৫। কারণ ভগবানকে গ্রেমাম্পদরূপে উপাননা করিলেও তাহার 
ভগবৎ্ষবপ তাহার কখনও বিশ্বত হন নাই। 

১৬। এবপ না হইলে তাহার] অসতীত্ব-রূপ পাপের ভাগী হুইতেন। 

১৭।( ইহাই তঙ্ভির সর্বোচ্চ রূপ। কারণ মাঙ্গষের সব ভালবাপায় 
প্রতিদানে কিছু পাইবার আকাঁক্ষা থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা নাই ।, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

১। কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ (রাঙযোগ ) অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর। কারণ 
ভক্তিই ভক্তির ফল, উপায় ও উদ্দেশ্য ) 

২। খাছ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে বা খ।ছ্যবস্তর দর্শনে যেমন মানুষের ক্ষনিবৃত্তি 
হয় না, সেইন্ধপ যতক্ষণ পর্বস্ত না ভগবানের প্রতি প্রেমের উদয় হয়, 
ততক্ষণ পর্যস্ত ভগবানের সমন্ধে জ্ঞান, এমনকি ভগবদর্শন হইলেও মানুষ 
পরিতৃপ্ধ হইতে পারে না। সেইজন্ত ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

১। যাহ] হউক, সিদ্ধ ভক্তগণ ভক্তি সম্বন্ধে এই কথ। বলিয়াছেন £ 

২। যে ভক্তিলাভ করিতে চায়, তাহাকে ইন্দ্রিয়-হুখভোগ, এমনকি 
মানুষের সঙ্গ পর্বস্ত অবশ্তই ত্যাগ করিতে হুইবে। 

৩। দ্রিবারাত্র সে একমাত্র ভক্তির বিষয় ছাঁড়া আর অন্য কিছুই চিন্ত।.. 
করিবে না। 

৪। যেখানে ভগবানের কীর্তন ও আলোচন। হয়, সেখানে তাহার 
যাওয়া উচিত। 


নারদতক্তি-সুত্র ৩৩৩ 


৫) প্রধানতঃ মুক্ত মহাপুরুষের কৃপাতেই ভক্তিলাভ হয়। 

৬। ( মহাপুক্ুষের সঙ্গলাভ ছূর্লভ এবং আত্মার মুক্তিবিধানে তাহা 
অমোঘ । 

৭। ভগবংকপাঁয় একপ গুরুলাভ হয়। 

৮। ভগবান্‌ ও ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে কোঁন ভেদ নাই। 

৯। অতএব এরূপ মহাপুরুষদের কপালাভের চেষ্টা কর) 

১০। (অসৎসঙগ সর্বদ। বর্জনীয় । 

১১। কারণ উহা কাঁম-ক্রোধ বাড়াইয়] দেয়, মায়ায় বন্ধ করে, উদ্দেশ্তকে 
ভুলাইয়! দেয়, ইচ্ছাঁশক্তির দৃঢ়তা ( অধ্যবসায় ) নাশ করে এবং সব কিছুই ধ্বংস 
করিয়া দেয়। 

১২। এই বিপত্তিগুলি প্রথমে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে আছে পারে, কিন্ত 
অনংসঙ্গ এগুলিকে সমুদ্রাকাঁরে পরিণত করে। 

১৩। সকল আসক্তি যে ত্যাগ করিয়াছে, যে মহ্ঁপুরুষের সেবা করে, 
সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে একাকী বান করে, যে গুণাতীত, 
ভগবানের উপর যে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, সে-ই মায়ার পারে যাইতে 
পারে। 

১৪। যে কর্মফল ত্যাগ করে, যে সর্বকর্ষ, স্থখ-ছঃখরূপ ছন্দ, এমনকি 
শান্বজ্ঞানও পরিত্যাগ করে, সে-ই নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হয়] 

১৫। সে ভবনদী পার হয়, এবং অপরকেও পাঁর হইতে সাহাধ্য করে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

১। প্রেমের স্বরূপ বর্ণনার অতীত-_অনির্বচনীয়। 

২। মৃক যেমন যাহা আম্বাদন করে, তাহ! কথায় প্রকাশ করিতে 
পারে না, কিন্ত তাঁহার ভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি মানুষ 
এই প্রেমের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে পাবে না, তবে তাহার আচরণে উহ1 
প্রকাশ পায়। 

৩। বিয়ল কেন ব্যক্তির জীবনে এই প্রেমের প্রকাঁশ ঘটে। 

৪। সর্বগুণাঁতীত, সমস্ত বাসনার অতীত, চিরবর্ধমাঁন, চিরবিচ্ছেদহীন, 


সক্ৃতম অনুভূতি প্রেম। 


৩৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


€। যখন মান্ষ এই প্রেমভক্তি লাভ করে, তখন মে সর্বত্রই এই 
প্রেমের ব্ধবপ দর্শন করে, উহার কথাই শ্রবণ করে, উহাই কীর্তন করে 
এবং চিন্তা করে। 

৬। গুণ ও অবর্থান্ূসারে এই প্রেম বিভিন্নভাবে নিজেকে বিকশিত 
করে। 

৭। তম (মুডুতা, আঁলহ্য ) রজ ( চঞ্চলতা, কর্মপ্রবণতা ), সত্ব 
(শাস্তি, পবিত্রতা )-_এগুলি গুণ; আর্ত (দুঃখী ), অর্থার্থা (কোন কিছুর 
অভিলাষী ), জিজ্ঞাস ( সত্যান্সস্ধী ), জ্ঞানী (জ্ঞাত! )--এগুলি বিভিন্ন 
অবস্থা। 

৮। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তগুলি পুর্বোক্তগুলি অপেক্ষা উচ্চতর । 

৯। ভক্তিই উপাসনার সহজতম পথ । 

১০। ইহা ম্বতঃ-প্রমাণ, প্রমাণের জন্য অন্ত কোন কিছুর অপেক্ষা 
রাখে ন।। 

১১। শান্তি ও পরমানন্দই ইহার প্রকৃতি । 

১২। ভক্তি কখনও কাহারও বা কোন কিছুর অনিষ্ট করিতে চায় 
না, এমন কি প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতিরও নয় । 

১৩। ভোগ-বিষয়ক, ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহু-বিষয়ক, বা নিজের শক্র- 
বিষয়ক প্রসঙ্গ কদাপি শুনিতে নাই। 

১৪। . অহঙ্কার, দত্ত প্রভৃতি অবশ্যই পরিহার্য। 

১৫। এইসব রিপুকে যদ্দি দমন করিতে না পারো, তবে ঈশ্বরের দিকে 
এগুলির মোড় ফিরাইয়া দাও, সর্বকর্ম তাহাতে সমর্পণ কর।) 

১৬। পপ্রম, প্রেমিক ও প্রেমাম্পদকে এক ভাবিয়া, নিজেকে ভগবানের 
চিরভূৃত্য ব! চিরবধূ ভাবিয়া ভগবানের সেব! কর, তাহাকে প্রেমনিবেদন 
এইভাবেই করিতে হয় । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
১। ষে প্রেম ভগবানে একাগ্র, তাহাই শ্রেষ্ঠ। 
২। ভগবত্প্রপঙ্গ করিতে গেলে তাহাদের (এরূপ একনিষ্ঠ প্রেমিকদের ) 
কথ! কণে রুদ্ধ হয়, তাহার! কীদিয়া ফেলেন  তীর্থকে তাহারা পবিত্র 
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করেন; তাহাদের কর্ম শুভ; তাহার] সদ্গ্রশ্থকে অধিকতর সদ্ভাঁবাপন্ন করিয়া 
তুলেন ঃ কারণ তাহার ভগবানের সঙ্গে একাত্ম । 

৩। কেহ যখন ভগবানকে এতখাঁনি ভালবাসে, তখন তাহার 
পূর্বপুরুষগণ আনন্দ করেন, দেবগণ নৃত্য করেন, আঁর পৃথিবী একজন গুরুলাভ 
করে। 

৪। এরূপ প্রেমিকের নিকট বংশ, লিঙ্গ, জ্ঞান, আকার, জন্ম ও সম্পদের 
কোন ভেদ থাকে না। 

৫। কারণ এসবই তো। ভগবানের । 

৬। (তিক বর্জনীয়। 

৭। কারণ ইহার কোন শেষ নাই, কোন সস্তোষজনক ফললাভও 
ইহাতে হয় না। 

৮। প্রেমভক্তি বধিত হয়, এমন গ্রন্থ পাঠ কর এবং এমন কর্ম কর। 

৯। স্ুখ-ছুঃখের, লাভ-লোকসানের সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র 
ভগবানের পূজা কর। একটি মুহূর্তও বৃথ! নষ্ট করিও ন1। 

১০। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দয়া ও দেবভাব সর্বদা! পোষণ 
করিবে। 

১১। অন্য সবচিন্ত ত্যাগ করিয়া সমস্ত মন দিয়! দিবারাত্র ভগবানের 
পুজা করা উচিত। এভাবে বাত্রিদিন উপাসনা করিলে ভক্তের নিকট 
ভগবান্‌ প্রকাশিত হন, এবং ভক্তকে উপলব্ধির সামর্থ্য দান করেন। 

১২। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রেম অপেক্ষা মহত্র কিছু নাই। 
জগতের সব ব্যঙ্গ-বিদ্রপের ভয় পরিহার করিয়া, প্রাচীন মহাঁপুরুষদের 
পন্থা-অনুসরণ করিয়া আমর] এভাবে এই প্রেমভক্তির কথা প্রচার করিতে 
সাহসী হইয়াছি। 


ভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে 


দৈতবাদী বলে, সর্বদ1 দগ্ডহন্তে শাঘন করিতে উগ্ঘত একজন ঈশ্বরকে ন! 
ভাবিলে তুমি নীতিমান্‌ হইতে পার না। ব্যাপারটা কি রকম? ধর একটি 
ঘোড়া আমাদের নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্রিবে। আর ঘোড়াটি ছ্যাকর! 
গাড়ির হতভাগ্য ঘোড়া, সে চাবুক ভিন্ন এক পাও অগ্রসর হয় নাঁ_এইটি 
তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে । এই ঘোড়ার বক্তৃতার বিষয় হইল “মানুষ” 
তাহাঁর মতে মাঁনুষমাত্রই নীতিহীন। কেন? কারণ মাঙুষকে নিয়মিতভাবে 
চাবুক মার! হয় না। কিন্তু চাবুকের ভয় মাচ্ষকে আরও নীতিহীন করিয়া 
তোলে । 

তোঁমরা সকলে বলে! ঘে, ঈশ্বর বলিয়! একটি সত্তা আছেন এবং তিনি 
সর্বব্যাপী । চক্ষু বন্ধ কর এবং চিন্তা করিতে থাঁকো- ঈশ্বর কিরূপ। তুমি 
কি দেখিবে? যখনই তোমাঁর মনে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের ভাবটি আনিবার 
চেষ্টা করিবে, তখনই সাগর, নীল আকাশ, বিস্তৃত বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ 
কিংবা এন্সপ কোন বস্ত দেখিবে, যাহা তুমি পূর্বে দেখিয়াছ,_তাহারই চিস্তা 
মনে উঠিতেছে। যদি তাই হয়, সর্বব্যাপী ভগবান্‌ সম্বন্ধে তোমার কোনই 
ধারণা নাই। সর্বব্যাঁপিত্ব তোমার কাছে একট! অর্থহীন শব্ব। ঈশ্বরের 
অন্ান্ত বিশেষণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত! ব! সর্বজ্ঞত্ব 
সম্বন্ধেও আমাদের কি ধারণা আছে? কিছুই নাই। (উপলন্ধিই ধর্ম; 
যতক্ষণ ন| তুমি ঈশ্বর-ভাবটি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতেছ, ততক্ষণ 
আমি তোমাকে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক বলিব না। উপলন্ধির আগে ইহা শুধু 
কথার কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। মস্তিফ্কে যতই মত, দর্শন, ও নীতি- 
পুস্তকের রাঁশি সঞ্চিত রাখ না কেন, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। তুমি 
কি উপন্পন্ধি করিয়াছ, জীবনে এগুলি কতট] পরিণত করিয়াছ, তাহাই 
বিচার্য। 

মায়ার আবরণের ভিতর দিয়! দেখিলে নিগুণ ক্রন্ধকেই সগুণ ঈশ্বররূপে 
দেখা যায়। ব্রক্ষকে ঘখন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের হারা দর্শন করি, তখন তাঁহাকে 
একমাত্র সগ্তণ ভগবান্রূপেই দেখিতে পারি। আঁগল কথা পরমাত্মাকে 
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কখনও বিষয়ীভৃত করা যাইতে পারে না। জ্ঞাতা নিজেকে কি করিয়! 
জানিবেন? ত্তবে তিনি যেন নিজের ছায়াঁকে প্রক্ষেপ করিতে পারেন এবং 
যদি বলিতে চাও, ইহাঁকে “বিষয়ীভূত কর? বলিতে পারো! । স্থতরাং সেই 
ছায়ার যে সর্বোচ্চ রূপ, নিজেকে বিষয়ীভূত করিবার ষে প্রচেষ্টা, তাহাই 
সগুণ ঈশ্বর । আত্মা হইতেছেন শাশ্বত কর্তা; সেই আত্মাকে জেঞয়রূপে 
রূপাম্তরিত করিবার জন্য আমর] নিরস্তর চেষ্টা করিতেছি ; এবং আমাদের 
এই প্রচেষ্টা হইতে দৃশ্তজগতের ও যাহাকে আমরা জড় বলি তাহার ও 
অন্যান্য সবকিছুর উত্তব হইয়াছে । কিন্তু এইগুলি অত্যন্ত দূর্বল প্রচেষ্ট] 
এবং আমাদের কাছে আত্মার জ্ঞেয়কূপে যে সর্বোচ্চ প্রকাশ সম্ভব, তাহ! 
সগ্ডণ ঈশ্বর। এই জ্ঞেয়ই আমাদের প্রকৃত ম্বরূপ-উদ্ঘাঁটনের প্রচেষ্টা । 
সাংখ্যমতে প্রকৃতি এই-সব অভিজ্ঞত] পুরুষ বা জীবাত্মাকে দিতেছে । জীব 
তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিবে । অদৈত বেদাস্তমতে জীব নিজেকে 
জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । দীর্ঘ সংগ্রামের পর সে দেখে জ্ঞাত সর্বদ। 
জ্ঞাতাঁই থাঁকেন 3 এবং তখনই অনাপত্তি আসে এবং জীব মুক্ত হয়। 

যখন কোন সাধক সেই পূর্ণ অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনি সগ্তণ 
ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করেন; “আমি এবং আমার পিতা এক;। তিনি 
জানেন তিনি পরব্রন্মের সহিত অভিন্ন এবং সগুণ ঈশ্বরের নায় নিজেকে 
প্রক্ষেপ করেন। তিনি খেল! করেন, যেমন অতি পরাক্রাস্ত রাজাও মাঝে 
মাঝে পুতুল লইয়। খেল করেন। 

স্থিতির বন্ধনকে ভাডিয়া ফেলিবার জন্য কতকগুলি কল্পনা বাঁকি 
কল্পনাগুলির বদ্ধন ছিন্ন করিতে সাহাধ্য করে। সমস্ত জগংটাই একট] কল্পন1। 
এক শ্রেণীর কল্পনা আর এক শ্রেণীর কল্পনার উপশম ঘটায় । এই জগতে পাপ, 
ছুংখ এবং মৃত্যু আছে-_এই-জাতীয় কল্পনাগুলি মারাত্মক। কিন্তু আর এক 
জাতীয় কল্পন। আছে: তুমি পবিত্র, ভগবান্‌ আছেন, দুঃখ নাই। এগুলিই 
ভাল এবং কল্যাণকর, বন্ধন-মোচনের সহায়ক । সগুণ ভগবান্ই সর্বোচ্চ 
কল্পনা, যাহ শৃঙ্খলের সব গ্রস্থি ভাঙিয়া ফেলিতে পারে। 

('ভগবান্‌, তুমি ইহা রক্ষা কর এবং উহা! আমাকে দাও? ভগবান্‌, আমি 
এই ক্ষুত্র প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি, পরিবর্তে তুমি আমার দৈনন্দিন 
জীবনের অভাব পুরণ করিয়! দাও ; হে তগবান্‌, আঁমার মাথা-ধর! সারাইয়। 

৪-২২ 


৭৩৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


দাও ইত্যাদি--এইরূপ প্রার্থনা ভক্তি নয়। এইগুলি ধর্মের নিয়তম 
সোপান, কর্মের নিযনতম রূপ । যদি কোন মাহষ দেহকে তৃপ্ত করিতে-_ 
দেহের ক্ষুধা মিটাইতেই সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োগ করে, তাহা হুইলে 
তাহার সহিত পশুর কি প্রভেদ? ভক্তি উচ্চতর বস্ত, ত্ব্গেষণ1 অপেক্ষাও 
উচ্চতর | হ্বর্গ বলিতে খুব বেশী মাত্রায় ভোগ করিবার স্থান বুঝায়। তাহ। 
কি করিয়া! ভগবান্‌ হইতে পারে ?. 

একমাত্র মুঢ় ব্যক্তিরাই ইন্ড্রিয়-ভোগের পশ্চাতে ধাবিত হয়। ইন্্িয়- 
কেন্দ্রিক জীবন যাপন কর] সহজ । পাঁন-ভোজন-ক্রিয়ারূপ পুরাতন অভ্যন্ত 
পথে ভ্রমণ করা কঠিন নয় । কিন্তু আধুনিক দার্শনিকর1 বলিতে চাঁন, “এই 
অনায়াস-সাধ্য ভাবগুলি গ্রহণ কর এবং সেগুলির উপরই ধর্মের ছাপ 
দিয়া দাও। এই ধরনের মতবাদ বিপজ্জনক । ইন্দ্রিয়-ভোগে মৃত্যু। 
আধ্যাত্মিক স্তরে যে জীবন, তাহাই যথার্থ জীবন। অন্ত ভোগভূমির জীবন 
সৃত্যুরই নামান্তর । আমাদের এই জাগতিক জীবনকে একটি শবে বর্ণনা 
কর! যাইতে পারে-উহ] হইল অভ্যাসের ব্যায়ামাগারঃ। যথার্থ জীবন 
উপভোগ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার উর্ধে উঠিতে হইবে। 

ঘতক্ষণ ছোয়াছয়ি তোমার ধর্ম, এবং রান্নার হাড়ি তোমার ইষ্ট, ততক্ষণ 
তুমি আধ্য।ত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। ধর্মে ধর্মে যে ছন্দ--তাহা 
অর্থহীন, কেবল কথার সংঘর্ষ মাত্র। প্রত্যেকেই ভাবে, “ইহা আমার 
মৌলিক চিত্ত” ; এবং সে চায়-_সব কিছুই তাহার মতানুসারে চলুক । এই 
ভাবেই ধর্মবিরোধের সুত্রপাত । 

অপরকে সমালোচনা! করিবার সময় আমরা সর্বদা নিরোধের মতো 
নিজের চরিত্রের একটি মাত্র বিশেষ উজ্জ্বল দিকটিকেই সমগ্র জীবন বলিয়! 
ধরিয়! লই এবং উহার সহিত অপরের চরিত্রের 'অন্ুজ্জল দিকটি তুলন। করি। 
এ-ভাবে ব্যক্তিগত চর্রত্র বিচার করিবার সময় আমর ভূল করিয়া বসি। 

গোৌঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার দ্বার] একটি ধর্মের অতি দ্রত প্রচার হয় 
নি:সন্দেহ ; কিন্তু সেই ধর্মেরই প্রচার দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, ষে-ধর্ম 
প্রত্যেককে তাহার মতের ম্বাধীনত! দেয় এবং এইরূপে তাহাকে উচ্চতর 
লোপাঁনে উন্নীত করে, যদিও এই প্রক্রিয়ার গতি শ্লথ। সর্বপ্রথম দেশকে 
(ভারতবর্ষ) আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর, তাহার পর অন্তান্ত ভাঁবগুলি 


ভক্তিযোগ-প্রসঙ্গে ৩৩৯ 


আমিবে। ধর্ম ও অধ্যাত্মজ্ঞান-দান শ্রেষ্ঠ দান, কারণ ইহ? অসংখ্য 
জন্মপ্রাপ্তিকপ বন্ধন মোচন করে। ইহার পর পাথিব জ্ঞান-দান, ইহার 
সাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে মানুষের চক্ষু খুলিয়। যায়। তৃতীয় দান 
জীবন-দাঁন এবং চতুর্থ অন্ন-দান। 

সাধন করিতে করিতে যদি শরীরের পতন হয়, তবে তাহাই হউক । 
তাহাতে কি আদে যায়? নিরস্তর সৎসঙ্গের দ্বার) কাঁল পূর্ণ হইলে ইশ্বরান্থ- 
ভূতি হইবে । একট সময় আসে, যখন মানুষ বুঝিতে পাঁরে যে, মাঁনব- 
সেবার জন্ত এক ছিলিম তামাক সাজ! লক্ষ লক্ষ ধ্যান জপ অপেক্ষা বড় 
কাজ। যে এক ছিলিম তামাক ঠিকভাবে সাজিতে পারে, সে ধ্যানও 
ঠিকমত করিতে পারে । 

ৈবতারা উচ্চ পর্থায়ে উন্নীত পরলোকগত জীবাত্মা ছাড়! আর কিছুই 
নন। তীহাঁদের নিকট হইতে আমর! সাহায্য পাইতে পারি ) 
তিনিই আচার্য, ধাহার -ভিতর দিয়া! এশী শক্তি ক্রিয়া করে। ষে- 
শরীরের মাধ্যমে আচার্ধত্ব লাভ হয়, তাহা অপর সাধারণ লোকের শরীর 
হইতে ভিন্ন । সে-শরীরকে ঠিকভাবে রাঁখিবার জন্য একটি বিশেষ যোগ 
বা বিজ্ঞান আছে। আচার্ধের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত কোমল ও মন 
অতি সংবেদনশীল, ফলে তিনি সুখ ও দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতে সমর্থ 
হন। বস্তত: তিনি অ-সাধারণ। 

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যাঁয় যে, হৃদয়বান্‌ মানুষই জয়লাভ করে 
এবং ব্যক্তিত্বই সকল সাফল্যের গোপন রহস্য) 

নদীয়ার অরতাঁর ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণচৈতন্তে মহাঁভাবের যেমন বিকাশ 
হইয়াছিল, তেমনটি আর কোথাও হয় নাই। 

শ্রীরামরুষ্চ একটি শক্তি। কখনও মনে করিও না যে, এটি বা ওটি 
তাহার মত ছিল। কিন্ত তিনি একটি শক্তি, সেই শক্তি এখনও তাহার 
শিশ্তুদের ভিতর মূর্ত হইয়া আছে এবং জগতে কার্ধ করিতেছে । ভাবের 
দিক দিয় তিনি এখনও বাড়িয়া চলিয়াছেন। শ্ররামকুষ্ষ একই দেহে 
জীবনুক্ত ও আচার্য ছিলেন। 


ভক্তিযোগের উপদেশ 


রাজযোগ এবং শারীরিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা আলোচনা] করিয়াছি। 
এখন ভক্তিষোগ সম্বন্ধে আলোচন। করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, 
কোন একটি যোগই অপরিহ্থার্য নয়। আমি তোমাদের নিকট অনেকগুলি 
পদ্ধতি এবং আদর্শ উপস্থাপিত করিতে চাই, যাহাতে তোমরা নিজ নিজ 
প্রকৃতির উপযোগী একটি বাছিয়া লইতে পারো; একটি উপযোগী না হইলে 
অপরটি হয়তো হইতে পারে । 

(আমরা আমাদের চরিত্রের আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং ব্যাবহারিক-_ 
প্রত্যেকটি দিকের সমভাবে উন্নতি করিয়া একটি সামগরস্তপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত 
হইতে চাই) বিভিন্ন জাঁতি ও ব্যক্তির মধ্যে কোঁন একটি ভাবের বিকাশ 
দেখিতে পাঁওয়! যায়, তাহারা তদতিরিক্ত কোন ভাব বুঝিতে পারে ন]। 
একটি ভাবেই তাহারা এবধপ অভ্যন্ত হয় যে, অন্য কোনটির প্রতি তাহাঁদের 
দৃষ্টি যায় না। সর্বতোমুখী হওয়াই-আমাদের প্রকৃত আদর্শ । বস্ততঃ জাগতিক 
দুঃখের কাঁরণ--আমরা এতদূর একদেশদশ্শী যে, পরস্পরের প্রতি সহান্- 
ভূতি প্রদর্শন করিতে পারি না । মনে কর, কোন ব্যক্তি ভূগর্ভস্থ খনি 
হইতে সূর্যকে নিরীক্ষণ করিল, পে স্ুর্ধকে একভাবে দেখিবে। এক ব্যক্তি 
ভূপৃষ্ঠ হইতে দেখিল, একজন কুয়াশার ভিতর দিয়া এবং একজন পর্বতের 
উপর হইতে নিরীক্ষণ করিল। প্রত্যেকের নিকট সর্ষের বিভিন্ন রূপ প্রতিভাত 
হইবে। নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সুর্য একই । দৃষ্টি বিভিন্ন 
হইলেও বস্ত এক, এবং তাহা হইল হৃর্য। 

প্রত্যেক মানুষের স্বভাব অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রবণতা থাকে। সে 
এ প্রবণত] অনুযায়ী কোন আদর্শ এবং আদর্শে উপনীত হইবার কোন পথ 
গ্রহণ করে। লক্ষ্য কিন্তু সর্বদাই সকলের জন্য এক | রোম্যান ক্যাথলিকরা 
গভীর ও আধ্যাত্মিক, কিন্ত উদারতা হারাইয়াছে। ইউনিট্যারিয়ানরা 
উদার, কিন্ত তাহাদের আধ্যাত্সিকত। নাই, তাহার ধর্মের উপর পুরোপুশি 
গুরুত্ব দেন না। (আমর! চাই-রোম্যান ক্যাথলিকদের গভীরতা এবং 
ইউনিট্যারিয়ানদের উদারতা । আমর] আকাশের মতো উর্দার এবং সমুদ্রের 
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মতো গভীর হইব) আমাদের মধ্যে থাকিবে অতিশয় এঁকাস্তিক উৎসাহ, 
অতীব্দিয়বাদদীর গভীরতা৷ এবং অজ্ঞেয়বাদীর উদারতা) ৮ 

আত্মাভিমানী ব্যক্তির নিকট “পরধর্ম-সহিষুতা+ শব্দটি এক অগ্রীতিকর 
মনোভাবের সহিত যুক্ত হইয়! রহিয়াছে । সে-নিজেকে উচ্চাঁসনে বসাইয়া 
স্বজাতীয়দের করুণার চোঁখে দেখিয়া থাকে । উহা মনের এক অতয়াবহু 
অবস্থা । আমরা সকলেই একই পথে একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, 
কেবল ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পস্থা অবলম্বন করিতেছি । 
আমাদের মধ্যে বছুভাবের সমাবেশ থাঁকিবে। চরিত্রে আমরা অবশ্ঠই 
বিকাঁশশীল হইব। আমাদের কেবল অপরের মতগুলি সহা করিলেই চলিবে 
না, উহা! অপেক্ষা কঠিনতর কার্ধ করিতে হুইবে-__-আমাদিগকে সহান্গভূতিশীল 
হইতে হুইবে, অপরের অবলম্বিত পথে প্রবেশ করিয়। তাহার আকাঁজ্ষা ও 
ঈশ্বরাম্বেষণ-প্রচেষ্টার সহিত সমভাবাপন্ন হইতে হুইবে। প্রত্যেক ধর্মেই ছুইটি 
ভাব আছে-__ইতিবাঁচক ও নেতিবাচক । উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
যখন আপনার শ্রীষ্টধর্মের অবতারবাদ, ত্রিত্ববাঁদ, ষীশুর মাধ্যমে মুক্তিলাভ 
ইত্যার্দি বলেন, তখন আমি আপনাদের সহিত একমত । আমি বলিব, 
অতি উত্তম, আমিও উহা সত্য বলিয়া জানি। কিন্তু যখনই আপনারা 
বলিতে থাকিবেন, “আর কোন প্রকৃত ধর্ম নাই, ঈশ্বরের আর কোন প্রকাশ 
নাই”, তখন আমি বলিব_ থাঁমুন, আমি আপনাদের সঙ্গে একমত নই। প্রত্যেক 
ধর্মেরই প্রচার করিবার, মান্ছষকে শিক্ষা দিবার মতে] বাণী আছে। কিন্তু 
যখনই উহ। প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে, অন্তকে উত্তেজিত করার চেষ্ট! 
করে, তখনই উহ। নেতিবাচক ও ভয়াবহ মনোভাব অবলম্বন করে এবং কোথা 
হইতে আরন্ত করিবে, কোথায় বা শেষ করিবে- জানে না । 

শক্তি মাত্রই আবতিত হয়। মনুষ্যনামধারী শক্তি অনস্ত ঈশ্বর হইতে যাত্রা 
আরস্ত করিয়াছে এবং তাহার কাছেই ফিরিয়া আসিবে । ঈশ্বর-সমীপে 
প্রত্যাবর্তনের জন্ত ছুইটি পস্থার একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে- প্ররুতির সঙ্গে 
মন্থর গতিতে ভাসিয়া চলা, অথবা অস্তনিহিত শক্তির সাহাঁষ্যে গতিপথে থামিয়া 
যাওয়া । এই শক্তিকে অপ্রতিহত গতিতে চলিতে দিলে উহা! আমাদিগকে 
চক্রাকার পথে ঈশ্বর-সমীপে লইয়া যাইবে, প্রবলবেগে ঘুরিয়। ঈীড়াইবে এবং 
পোজ! পথে ঈশ্বর দর্শন করাইবে । যোগীর। ইহাই অভ্যাস করিয়া থাকেন। 
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আমি বলিয়াছি, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার প্রকৃতি অন্ুষায়ী আদর্শ নিরূপণ 
করিবে । এই আদর্শকে তাহার “ইষ্ট বল] হয়। ইহাকে অবশ্ঠই পবিভ্র-_ 
অতএব গোপনীয় রাখিতে হইবে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করিলে ইঞ্উভাবেই 
করিবে । এ বিশিষ্ট পন্থা -নিরূপণের উপাঁয় কি? ইহা অতীব দুরূহ, 
কিন্ত উপাসনায় অধ্যবসায়ী হইলে উহা? আপনা হইতে প্রকাশ পাইবে। 
মান্ষের নিকট ভগবানের তিনটি বিশেষ দান আছে- সন্ুষ্থত্ব, মুমুক্ষত্ব, 
মহাঁপুরুষ-সংশ্রয়। 

সগ্ডণ ঈশ্বর ব্যতিরেকে আমাদের ভক্তিভীব আমিতে পারে না। 
প্রেমিক এবং প্রেমাম্পদ উভয়েরই প্রয়োজন । ঈশ্বরকে অনস্তগুণসম্পন্ন মীনব 
বল! যাইতে পারে । তিনি এরূপ হুইতে বাধ্য, কারণ যতক্ষণ আমরা 
মনুষ্যদেহধারী, আমাদের ঈশ্বরও মন্ুত্যরূপী হইবেন । সগুপ ঈশ্বরের চিস্তা না 
করিয়া আমরা পারি না। ভাবিয়। দেখুন, জগতের কোন বস্তকেই আমরা 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তর্ূপে চিন্তা করিতে পারি না। সর্বত্রই আমর] বস্তর সঙ্গে 
স্বীয় মনকে সংযুক্ত করিয়া লই। বস্ততঃ প্রকৃত চেয়ার হইতেছে চেয়ার ও 
মনের উপর চেয়ার-বস্তটির প্রতিক্রিয়ার সংযোগ । প্রতিটি বস্তকে প্রথমে 
মনের দারা রঞ্জিত করিতে হইবে, তবেই উহা! যথার্থরূপে দৃষ্ট হইবে । উদ্বাহরণ- 
স্ববূপ- সাদ, চারকোনাঁ, উজ্জ্বল, শক্ত বাক্সটি কেহ তিনটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
দেখিল, কেহ চারিটি ইন্দ্িগ্জের সাহায্যে, অপর একজন পাঁচটি ইন্দরিয়ের 
সাহায্যে দেখিল। শেষোক্ত ব্যক্তিই বস্তর পুঙ্খানগপুঙ্খ রূপ দেখিতে পাইবে । 
প্রত্যেকে ক্রমে ক্রমে একটি অধিক গুণ-সমন্বিত দেখিতে পাইল। এইকরপে 
যর্দি কোঁন ব্যক্তি ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই একই বাক্সটি দেখে, সে 
উহাঁতে অতিরিক্ত আর একটি গুণ দেখিতে পাইবে । 

আমি প্রেম ও জ্ঞান দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই জানি যে, জগৎ-কাঁরণ 
সেই প্রেম ও জ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন। যাহা আমার মধ্যে প্রেম স্থষটি 
করিল, তাহা কিরিপে প্রেমশুন্ত হইতে পারে? জগৎ-কাঁরণকে আমর] 
মনুস্তগুণবঞ্জিত চিস্তা করিতে পাঁরি না। সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে 
ঈশ্বরকে পৃথগ্ভাবে দেখার আবশ্বকত। আছে। ঈশ্বরকে তিনভাবে চিন্তা 
করা যায় £ নিমনতম ভাব--যখন আমর! ঈশ্বরকে আমাদেরই মতে দেহধাঁরী 
দেখিতে পাই, রোমক শিল্পকলা দেখুন; উচ্চতর ভাব--যখন ঈশ্বরের 
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মধ্যে. মানবের গুণাবলী আরোপ করি এবং এইভাবে চলিতে থাকি। 
সর্বশেষ উচ্চতম ভাঁব-_তীহাকে ঈশ্বরন্মপে দেখি | 

কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, এই সকল ধাপেই আমরা ঈশ্বর এবং কেবল 
ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। সেখানে কোন মিথ্যা কল্পন। বা ভ্রান্তি নাই। যেমন 
সুর্য বিভিন্ন দূরত্ব হইতে দৃষ্ট হইলেও তাহা স্থধই, চন্দ্র বা অন্য কোন পদার্থ নয়। 

আমরা ঈশ্বরকে আমাদেরই অনুরূপ না দেখিয়া পারি না__তাহাঁকে 
আমাদের অপেক্ষা অনন্তগুণসম্পন্ন দেখিলেও আমাদেরই মতে] ধরিয়া লই। 
আমরা নিরপেক্ষ অনস্ত ঈশ্বরের চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলেও তাহাকে 
ভালবামিবার জন্য আপেক্ষিক ভূমিতে নামিয়৷ আসি। 

প্রত্যেক ধর্মেই ভগবানের প্রতি ভক্তি ছুই ভাগে বিভক্ত; এক প্রকারের 
ভক্তি--মৃতি আচার-অনুষ্ঠান ও শব্দের মাধ্যমে এবং অন্তরূপ ভক্তি প্রেমের 
ভিতর দিয়! প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই জগতে আমর] নান। নিয়মে বদ্ধ, 
আর এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়! আঁমর! মুক্ত হইবার জন্ত সর্বদা চেষ্টা করিতেছি, 
প্রকৃতিকে অমান্য করিতে এবং পদদলিত করিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেছি । 
উদাহরণস্বরূপ প্রতি আমাদের বাসস্থান দেয় না, আমরা উহ নির্মাণ করিয়। 
লই। প্রকৃতি আমাদিগকে অনাবৃতভাবেই স্থ্টি করিয়াছে, আমর] বস্তদ্ধার] 
নিজেদের আবৃত করিয়াছি। মানুষের লক্ষ্য হইল মুক্ত হওয়া; যে পরিমাণে 
আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে অপমর্থ, সেই পরিমাণে আমাদের কষ্ট 
ভোগ করিতেই হুইবে। নিয়মের বাহিরে যাইবার জন্যই আমর! প্রথমে 
নিয়ম মানিয়। চলি, নিয়ম মানিয়া না চলাই হইল সমগ্র জীবনের সংগ্রাম । 
এই কারণেই আমি “ক্রিশ্চান সায়াটিস্ট'দের প্রতি সহাহুভৃতি প্রকাশ করিয়া 
থাকি; তাহারা মানবের ম্বাধীনত। ও আত্মার দেবত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়! 
থাকেন। আত্ম! সর্বপ্রকার পারিপাশ্বিকতাঁর উর্ধ্বে। এই জগৎ আমার 
পিতার রাজ্য, আমিই ইহার উত্তরাধিকারী'_-এই ভাবটি মাছ্ছষকে গ্রহণ 
করিতে হইবে । “আমার নিজ আত্ম। সকলকে জয় করিতে'পারে 1, 

মুক্তি লাভ করিবার পূর্বে আমাদিগকে নিয়মের ভিতর দিয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে । বাহিরের সাহাধ্য, প্রণালী, আচার-অহষ্ঠান, মত, পথ 
প্রভৃতির নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং ষতদিন না আমরা সাধনায় দৃঢ়- 
প্রতিষ্ঠ হই, ততদিন এগুলি আমাদের সাহাধ্য করিবে এবং শক্তি দিবে। পরে 
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আর এগুলির প্রয়োজন থাকে না। এগুলি যেন আমাদের ধাত্রীস্থানীয়, 
অতএব শৈশবে অপরিহার্ধ। গ্রস্থার্দিও ধাত্রীর কাজই করিয়া থাকে, কিন্ত 
আমাদের চেষ্টা করিয়। সেই অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, যেখানে মানুষ 
উপলব্ধি করিবে, সে তাহাঁর শরীরের প্রত । গাছ-গাছড়া, গুঁষধ প্রভৃতির 
প্রভাব আমাদের উপর ততক্ষণই থাকে, তক্ষণ আমরা এগুলির সাহাষ্য 
স্বীকার করি; সবল হইলে বাহিরের নিয়ম-পদ্ধতির কোন আবশ্যকতা 
থাকে না। 
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দেহ মনেরই স্থল রূপ মাত্র। মন কতকগুলি স্স্ম স্তর আর দেহ 
কতকগুলি স্থুল স্তরের দ্বারা গঠিত। মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ 
করিতে সমর্থ হইলে মানুষ দেহকেও বশীভূত করিতে পাঁরে। প্রত্যেক 
মনের যেমন বিশেষ দেহ থাকে, তেমনি প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ চিন্তা 
ব ভাব আছে। ক্রুদ্ধ হইলে আমর! সংযুক্ত ব্যগ্নবর্ণ ব্যবহার করি-__ 
“আহাম্মক” “মূর্খ” ইত্যাদি; আবার ছুঃখিত হইলে কোমল হৃম্ব হ্বরবর্ণ 
উচ্চারণ করি--'আহা।” এগুলি অবশ্য ক্ষণিক মনোভাব মাত্র, কিন্তু প্রেম, 
শাস্তি, হৈর্য, আনন্দ, পবিত্রতা প্রভৃতি সকল ধর্মেই কতকগুলি চিরস্তন 
মনোভাব আছে। এ-সকল ভাব প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট শব্বরাঁশি আছে । 
মাছষের উচ্চতম ভাবরাঁশির একমাত্র প্রতীক হইতেছে শব্ধ । শব্ধ চিন্তা 
হইতে জাত। আঁবাঁর এই শব্ধগুলি হইতে চিস্তারাশি ব। ভাবরাশি জাত। 
এখানেই শবের সাহাষ্য প্রয়োজন। এরূপ শব্বগুলির প্রত্যেকটি শব্দ যেন 
এক-একটি প্রতীক । এ-সকল রহস্তপূর্ণ পবিত্র শব্বরাঁশি আমরা জানি এবং 
বুঝিতে পারি, কিন্তু কেবল গ্রন্থাদিতে পড়িলেই এগ্রলি আমাদের উপর 
কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। শব্দগুলি ভাবপূর্ণ হইলে এবং 
সাধনা করিয়া খিনি স্বয়ং ভগবানের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন এবং এখনও 
ভাগবত জীবন যাঁপন করেন, এরূপ ব্যক্তির স্পর্শ থাকিলে এগুলি ফলগ্রদ 
হয়। একমাত্র তিনিই এ ভাব-প্রবাহকে গতিদান করিতে সমর্থ । খ্রীষ্ট-ছবারা 
চালিত প্রবাহ-পথেই শক্তিসধ্ারের কার্য চলিয়া আমিতেছে। ধীহার মধ্যে 
এই শক্তি-সধারের ক্ষমতা আছে, তিনিই গুরু। উত্তম আচার্ধদের এ শব- 
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প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, যেমন যীশুহীষ্টের। সাধারণ আঁচার্গণও 
শব্ধের মাধ্যমে এই শক্তি সঞ্চার করিয়। থাকেন। 

অপরের দোঁষ দেখিবে না। দোঁষ দেখিয়। কাহাকেও বিচার কর যায় 
না। এ যেন ভূমিতে পতিত পচা অপর অপরিণত আঁপেলগুলি দেখিয়া 
গাছটির বিচার করা । এইভাবে মানুষের ক্রটিবিচ্যুতি দ্বার] তাহার চরিত্রের 
বিচাঁর হইতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে, ছুষ্টলোক পৃথিবীর সর্বত্রই 
একরূপ। চোঁর এবং হত্যাকারী এশিয়া, আমেরিকা ও ইওরোপে মমভাবেই 
দেখা যাঁয়। তাহার নিজেদের লইয়। একটি শ্বতন্ত্র জাতি স্থ্টি করিয়াছে। 
সৎ, পবিভ্র ও সবল ব্যক্তিদের মধ্যেই বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। অপরের মধ্যে 
অসাধুত। দেখিবার চেষ্টা করিও ন1। অজ্ঞত] ও দুর্বলতাঁই হইল অসাধুত1 । 
মান্চষকে ছুর্বল বলিয়া লাভ কি? সমালোচনা আর ধ্বংসমূলক আলোচন। 
নিক্ষল। মানুষকে উচ্চতর কিছু দিতে হইবে । তাহাদের মহৎ ম্বভাব এবং 
জন্মগত অধিকার সম্বন্ধে অবহিত কর। আরও অধিক লোক কেন ভগবানের 
প্রতি আকৃষ্ট হয় না? কারণ খুব কম লোকই পঞ্চেন্দরিয়াতিরিক্ত কোন 
আনন্দের সংবাদ রাখে । অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বীয় অন্তর্জগতের ব্যাপার- চস্ষু 
থাকিতেও দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না। 

এখন আমর! দেখিব-_প্রেমের সহিত উপাঁসন1! কি। বলা হয় ষে, 
“গির্জায় অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় জন্মানো! ভাল, কিন্ত সেখানে মর] ভাল নয় ।* 
চারাগাছ চারিপার্থের বেড়া হইতে সহায়ত! এবং আশ্রয় লাভ করে, কিস্ত 
কাঁলে সেই বেড়। তুলিয়া না লইলে বৃক্ষটি সবল হুইতে ব1 বাড়িতে পারিবে 
না। বাহ পূজা যে একটি প্রয়োজনীয় সোপান, তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্ত 
ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সেই সোপান অতিক্রম করিয়া উচ্চতর অবস্থায় 
আরোহণ কর। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ প্রেম হইলে তিনি ষে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান 
এ-সব বড় বড় বিশেষণের কথ। আর চিন্তা করিও না । আমরা ঈশ্বরের নিকট 
কিছুই চাই ন| বলিয়া তাহার গুণাবলী লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন বোধ করি 
না। ভগবানের প্রতি প্রেমই আমাদের একমাত্র কাম্য, কিন্ত তখনও সপ্ডণ 
ঈশ্বরের ভাব আমাদিগকে অনুনরণ করিতে থাকে, আমরা মন্ুস্তভাঁবের উর্ধে 
উঠিতে পারি না, লাফ দিয়! দেহভাবের বাহিরে যাইতে পারি না) তাং 
আমরণ ঘেভাবে পরস্পরকে ভালবাদি, ঈশ্বরকেও দেইভাবে ভাঁলবা নিব) 
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মানব-প্রেমের পীচটি স্তর আছে £ 

১. অতি সাধারণ এবং নিষ্নতম ক্রম হইল-_শাস্ত' প্রেম, তখন আমরা 
আশ্রয়, আহার ও সর্ববিধ প্রয়োজনের জন্য পিতাঁর উপর নির্ভর করি। 

২. দাশ্যপ্রেম £ ষে-প্রেম আমাদিগকে সেবার প্রেরণ! দেয় ভূত্য ষেমন 
প্রভৃকে সেবা করে-_ মাঁছষ ভগবানকে সেইভাবে সেবা করিবার আকাজ্ষা 
করে। এই সেবার ভাব অন্তান্ত ভাবের উপরে প্রাধান্থ বিস্তার করে; তখন 
প্রভু সৎ কি অসৎ, দয়ালু কি নির্দয়, সে-সম্বন্ধে আমর! উদাসীন হইয়! যাই। 

৩. সখ্য-প্রেম £ বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, সমানে সমানে ভালবাসা, 
সঙ্গীর প্রতি সঙ্গীর ভালবাসা, খেলার সাথীর প্রতি খেলার সাথীর ভালবাসা । 
মানুষ তখন ভগবানকে নিজ সহচর বলিয়া অনুভব করে । 

৪. বাৎসল্য-প্রেম ঃ .ভগবান্‌্কে সন্ভতানভাবে দেখা । ভারতে এই বাঁৎসল্য- 
ভাবটি পূর্বোক্ত সখ্য এবং শান্ত প্রেম হইতে উচ্চতর গণ্য হইয়া! থাকে, কারণ 
ইহাঁতে ভয়ের বিন্দুমাত্র স্থান নাই । 

৫. মধুর-প্রেম £ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘে প্রেম ; ভালবাসার জন্যই ভালবাঁপ। 
__ ভগবান্ই শ্রেষ্ঠ প্রেমাম্পদ । 

এই মধুর-ভাঁবটি স্ন্বররূপে ব্যক্ত হইয়াছে: চারি চক্ষুর মিলন হওয়ায় 
ছুটি আত্মার মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল ; প্রেম ছুই আত্মার মধ্যবতী হুইয়। 
দুইকে এক করিয়া! দিল। 


(ষখন কোন ব্যক্তি শেষোক্ত পূর্ণ প্রেমের অধিকারী হয়, তখন তাহার 
সমস্ত বাসনা চলিয়া যায়। পুজাপদ্ধতি আচাঁর-অনুষ্ঠান গির্জা_কোন 
কিছুরই সে অপেক্ষ। রাখে না) সকল ধর্মের লক্ষ্য-_মুক্তির বাঁসন পর্যস্ত 
ত্যাগ, জন্ম মৃত্যু এবং অন্যান্ত বন্ধন হইতে মুক্তির ভাবও ত্যাগ করিতে হয়। 
সেই উচ্চতম প্রেমে স্্র-পুরুষ-তেদ নাই, কারণ শ্রেষ্ঠ প্রেমে পরিপূর্ণ একত্ব- 
বোধ হয় শ্রী-পুরুষ-জ্ঞানে শারীরিক তেদবুদ্ধি থাকে) স্থতরাং মিলন 
একমাত্র আত্মাতেই সম্ভব। আমাদের দ্েহবোধ যতই ক্ষীণ হইবে, 
প্রেম ততই পুর্ণ হইবে; অবশেষে যাবতীয় দেহজ্ঞান দুরীভূত হুইয়৷ 
ছুটি আত্মা এক হইয়৷ যাইবে। (প্রেমকে আমর] চিরদিন ভালবাসি। 
রূপ অতিক্রম করিয়! প্রেম অরূপকে দর্শন করে । লোকে বলে--“প্রেমিক 
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ইথিওপের ললাটে হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকে । ইথিওপ একটি ইজিত 
মাত্র ।. এই ইঙ্নিতের উপর মান্য শ্বীয় প্রেম অর্পণ করে )) শুক্তি বখন উত্তেজক 
পদার্থগুলি পরিত্যাগ করে, তখন দেখিতে পায়, মধ্যে ষে বস্ত রহিয়াছে, উহা 
উত্তেজক পদার্থগুলিকে স্থন্দর মুক্তাতে পরিণত করে ) মাস্থষও তেমনি প্রেমের 
বিস্তার করে ; প্রেমই মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং এই আদর্শই চিরদিন স্বাঁরশৃন্য, 
স্থতরাঁং মাঁচ্ষ প্রেমকেই ভালবাসে । ভগবান্‌ প্রেম-স্বরূপ । আমর] ভগবানকে 
ভালবানি অর্থাৎ প্রেমকেই ভালবাপি। প্রেম আমর প্রত্যক্ষ করি মাত্র । প্রেমকে 
ব্যক্ত করা যায় না। মৃক ব্যক্তি মাখন আস্বাদন করিলেও মাথনের গুণাগুণ 
ব্যক্ত করিতে পারে না। মাখন মাখনই এবং যাহার মাখন আম্বাদ করে নাই, 
তাহাদের নিকট ইহার গুণাবলী প্রকাশ করা যায় না। প্রেমের জন্তই প্রেম-__ 
ইছা যাহার] প্রেম অনুভব করে নাই, তাহাঁদিগের নিকট প্রকাশ করা যায় না) 
প্রেমকে একটি ত্রিভুজের সহিত তুলন করা যায়। (উহার প্রথম কোপটি 
হইল-__প্রেম কখনও যাঁচ্ঞা করে না, কোন কিছু প্রার্থনা করে ন1। 
দ্বিতীয় কোণ-_ প্রেমের মধ্যে ভয়ের স্থান নাই $ তৃতীয় এবং চরম কোঁণ-_ 
প্রেমের জন্তই প্রেম। প্রেমের প্রভাবে আমাদের ইন্জরিয়গুলি স্থশ্্রতর এবং 
উন্নততর হয়। জাগতিক সম্পর্কে চরম প্রেম ছুর্লভ, কাঁরণ' মানবীয় প্রেম 
প্রায় সর্বদাই পারস্পরিক এবং সাপেক্ষ । কিন্ত ঈশ্বর-প্রেম এক অবিচ্ছিন্ন 
ধারার মতো, উহাকে কোন কিছুই ব্যাহত বা রুদ্ধ করিতে পাঁরে না। মান্থুষ 
যখন ঈশ্বরকে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে ভালবাসে__ভিক্ষুকের মতো নয় অথব। 
কোন আকাক্ষা পূরণের জন্য নয়, তখন সেই প্রেম চরম ক্রমবিকাশের স্তরে 
উপনীত হইয়া! জগতে এক মহাশক্তিরূপে পরিণত হয়। এ-সকল অবস্থীয়, 
পৌছিতে সুদীর্ঘ সময় লাগে । আমাদের স্বভাবগত ভাবের সাহাষ্যেই 
আমাদিগকে প্রথমে অগ্রসর হইতে হইবে । কেহ সেবার ভাব লইয়া জন্মায়, 
কেহ বা মাতৃ-প্রেম লইয়! জন্মগ্রহণ করে । যে ভাবেই হউক, ঈশ্বরের সঙ্গে 
সম্পর্ক-স্থাপনে আমাদের নিজ নিজ প্রকৃতির হুযোগ লইতে হইবে) 


জগতের কল্যাণ-সাধন 


আমাকে প্রশ্ন করা হয়--তোমারদদের ধর্ম সমাজের কোন্‌ কাজে লাগে? 
সমাজকে সত্য-পরীক্ষার কষ্টিপাথর করা হইয়াছে । কিন্ত ইহা অত্যন্ত 


৩৪৮ ঘবামীজীর বাণী ও রচনা 


অযৌক্তিক । সমাজ আমাদের ক্রমোন্ততির একটি সোপান মাত্র 
ইহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। নতুবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারের 
গুণাগুণ এবং প্রয়োজনীয়তাও শিশ্তর প্রয়োজনের মাঁপকাঠিতে বিচার 
করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত আস্থরিক। সামাজিক অবুস্থা চিরস্থায়ী 
হইলে উহা শিশুর চিরকাল শিশু থাকার অন্থরূপ হইবে । শিশু কখনই 
পূর্ণ মানব হইতে পারিবে ন1; ব্যবহারের বা অর্থের দিক হুইতে শব্দগুলি 
পরস্পরবিরুদ্ধ, সুতরাং নির্দোষ সমাজও অসম্ভব। মানুষকে শৈশব অবস্থার 
ভিতর দিয়াই বড় হইতে হইবে । কোন একটি বিশেষ অবস্থায় সমাজ ভাল 
হইতে পারে, কিন্তু উহাই আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না; কারণ 
সমাজ অবিরত পরিবর্তনশীল প্রবাহ মান্র। দম্ভ এবং অহ্মিকাপূর্ণ বর্তমান 
বণিক-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্ধ। এ-সবই “লর্ড মেয়রের প্রদর্শনীর মতো । 
জগৎ ব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তাশক্তির বিকাশ প্রতাক্ষ করিতে 
চায়। আমার গুরুদেব বলিতেন_তুমি তোমার নিজের হৃদয়পন্ম প্রস্ফুটিত 
করিতেছ না কেন? অলিকুল আপনা হইতে আসিবে । ) জগতে এখন 
ভগবদ্ভাঁবে তন্ময় লোকের প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। প্রথমে নিজের উপর 
বিশ্বাসবান্‌ হও, তাহা! হইলেই ভগবানে বিশ্বাস আসিবে |/ জগতের ইতিহাঁস 
হইল-_-পবিভ্র, গম্ভীর, চরিক্রবাঁন্‌ এবং শ্রদ্ধীসম্পন্ন কয়েকটি মাঙুষের ইতিহাঁস। 
আমাদের (তিনটি বস্তর প্রয়োজন__অন্থভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার 
মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাঁত। প্রথমে নির্জনে থাকিয়া নিজেকে উপযুক্ত 
যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে । নিজেকে একটি তড়িৎ-উৎ্পাদক যন্ত্র করিয়া 
তুলিতে হইবে। প্রথমে জগতের লোকের জন্য অনুভব কর। যখন সকলেই 
কাজের জন্য প্রস্তত, তখন হৃাদয়বান্‌ ব্যক্তি কোথায়? কোথায় সেই হৃদয়বত্তা, 
যাহ! ইগনেসিয়াস লয়লাঁকে স্থষ্টি করিয়াছিল? তোমার বিনয় এবং প্রেম 
পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাহাঁর ঈর্ষা আছে, সে বিনয়ী বা! প্রেমিক হইতে 
পারে না। ঈর্ষা এক বীভৎস এবং ভয়ঙ্কর পাঁপ। ইহা মানুষের মধ্যে 
রহম্তজনকভাবে প্রবেশ করে। নিজেকে প্রশ্ন কর_ঈর্ধা এবং হিংসায় 
তোমার কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি? হিংসা এবং ঈর্ধার জন্য জগতে বার 
বার বহু আরন্ধ সৎকার্ধ বিনষ্ট হইয়াছে । যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি 
বলবান্‌ হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে । 


ভ্িযাঠার টা (0) 


৷ মধাশীধনের ছি ঘা-ারর আয তি) | ধা মা 
নন) বার দি বা নিট বরাতে দা ঘন) গা 
যা না ধাবে। (বব কা। (রা কো বান বাধা না। 
(ধা ধামিন তি (গা বরিতে গরিব) বা বত গানির। 
ঘা খানা যাই দন ব়াে। যার হা গর 
থা! বি দিন করিনা! মর ছাগু গা রন বারা 
টি ঝাা। হাজার মাগার বা গম পর 
হাহ ও. ছি এ দত হা ও। ছায়া এন ছে 
দীরাজ মিগরনানট নিগার া। 


বাহৃপুজা 
১০ই এপ্রিল, ১৯০৭ খুঃ আমেরিকার সান ফান্দিস্কো শহরে প্রদত্ব বন্ধৃতা 

আপনাদের মধ্যে যাহার! বাইবেল পড়িয়াছেন, তাহার জানেন, ইন্দি- 
জাতির সমগ্র ইতিহাস এবং চি্তাধারার মূলে রহিয়াছেন ছুই শ্রেণীর শিক্ষক-__ 
পুরোহিত ও ধর্মগুরুগণ। পুরোহিতগণ রক্ষণশীলতার এবং ধর্মগুরুগণ প্রগতি- 
শীলতার প্রতীক । .মোট কথা এই সমাজে ক্রমে ক্রমে গৌড়! আহুষ্ঠানিকতা 
প্রবেশ করে, বাহা আচার সব কিছুকে অধিকার করিয়া বসে। প্রত্যেক দেশ 
এবং প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। তারপর কয়েকজন সত্যত্রষ্টা 
মহাপুরুষ নূতন দৃহিভঙ্গি লইয়া আবিভূত হন। তাহার] নৃতন ভাব ও নৃতন 
আদর্শ প্রচার করেন এবং সমাজকে গতিশীল করিয়া তুলেন। কয়েকপুরুষ 
যাইতে না যাইতেই শিশ্তগণ নিজ নিজ গুরুর প্রচারিত ভাবসমূহের প্রতি এত 
বেশী অনুরক্ত হইয়া পড়ে যে, এগুলি ছাড় তাহার! অন্য কিছু দেখিতে পায় 
না। এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল এবং উদ্দার মতাবলম্বী প্রচারকগণও 
কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোঁড়া পুরোহিতে পরিণত হুইবেন। আবার 
প্রগতিবাদী মনীধিগণও- কাহারও মধ্যে সামান্য প্রগতি দেখিলে উহার 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন । তাহাদের চিন্তাধার৷ অতিক্রম করিয়া 
সমাজ অগ্রমর হউক--ইহা1 তাহ1ঁর। চাহিবেন না| যাহা ক্ছি যেভাবে 
চলিতেছে, এভাবে চলিলেই তাহারা সন্তষ্ট। 

প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক ধর্মের প্রাথমিক নীতিগুলির মধ্যে যে শক্তি কাঁজ 
করে, তাহা ধর্মের বাহরূপে প্রকাশিত হয়।".'নীতি ব গ্রন্থ, কতকগুলি নিয়ম, 
বিশেষ প্রকারে অঙ্গ-সঞ্চালন, দাড়ানো! ব। বসিয়া পড়া--এ-সবই উপাঁপনার 
পর্ধায়তুক্ত | অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে ধারণ! করিতে পারে, সে-জন্ত 
পৃজা স্থুল রূপ পরিগ্রহ করে। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকই ভাবকে 
কথনও ভাঁবরূপে পুজা করে না। ইহা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। 
ভবিষ্যতে ষে কোনদিন হইবে, তাহাঁও মনে হয় না। এই শহরের কয় সহত্র 
ব্যক্তি ঈশ্বরকে একটি ভাবরূপে পুজ! করিবার জন্য প্রস্তুত? অতি সামান্তই। 
মানুষ ইন্দিয়গ্রাহ জগতে বাস করে, তাই এরপ করিতে পারে না। মাঞ্ষকে 


বাহপৃজ। ৩৫১ 


আরও পূর্ব হইতে ধর্ম-ভাব দিতে হইবে । তাহাকে স্থুলভাবে কিছু করিতে 
বলে £ কুড়িবার উঠিতে এবং কুড়িবার বসিতে বলো, সৈ উহ বুঝিবে। 
তাহাকে এক নাসারন্ধ দিয়] শ্বাস গ্রহণ করিতে এবং অপর রন্ধ দিয়! নিঃশ্বাস 
ফেলিতে বলো-_সে উহ বুঝিবে। নিছক ভাবগত আদর্শ মানুষ মোটেই গ্রহণ 
করিতে পারে না। ইহা তাহাদের দৌষ নয়।-**ঈশ্বরকে ভাবরূপে পুজা 
করার শক্তি ঘি তোঁমার থাকে, তবে উত্তম। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, 
যখন তুমি উহা পারতে ন1।-*.লোকেরা যদি স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে 
ধর্ম সন্বদ্ধে ধারণাগুলি অপরিণত এবং ধর্মের বহিরঙ্গগুলি স্থল ও অমাঞ্রিত 
হইয়া পড়ে । লোকের! ঘদি মাঞ্জিত ও শিক্ষিত হয়, তাহাদের বাহ অনুষ্ঠানগুলি 
আরও সুন্দর হয়। বাহ্‌ অনুষ্ঠানাদি থাকিবে, সেগুলি শুধু কালের প্রয়োজনে 
পরিবতিত হইবে । 

ইহা আঁশ্চর্য ষে, মুসলমান ধর্ম বাহাপূজার ষে ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, 
পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম কখনও সেরূপ করে নাই ।***চিত্র, স্থাপত্য বা সঙ্গীত 
মুসলমানদের থাকিতে পারিবে না, কেন-না এইগুলি বাহ্‌পুজার সহাঁয়ক। 
জনসাধারণের সঙ্গে পুরোহিতের কখনও যোগাযোগ হুইবে না, হইলেই 
পার্থক্যের স্থষ্টি হইবে । এইভাবে কোন পার্থক্য নাই । কিন্তু তবু পয়গম্বরের 
দেহত্যাগের পর দুই শতাব্দী ষাইতে ন] যাইতেই সাধু-সম্তের পৃজ। প্রবত্তিত 
হইল। এইখানে সাধুর পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ! এখানে তাহার গাত্রচর্ম এইভাবে 
চলিতে লাগিল । বাহপূজা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অন্যতম সোপান এবং 
আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়াই যাইতে হুইবে। 

স্থতরাং বাহ্পুজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। না! করিয়া! উহার যেটুকু ভাল, 
তাহা! গ্রহণ কর। উচিত, এবং অস্তনিহিত ভাবগুলি বিবেচনা করিয়। দেখ 
কর্তব্য। অবশ্ঠ সর্বাপেক্ষ! নিয়স্তরের পৃজ। বলিতে গাছ-পাথরের পৃজাই 
বুঝায়। প্রত্যেক অমাঁজিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিই যে-কোন পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়া উহাতে নিজস্ব ভাব যোগ করিয়া দিরে, তাহাতেই তাহার সাহাষ্য 
হইবে। সে একখণ্ড অস্থি বা পাথর পুজা করিতে পারে। বাহপুজার এই 
সকল অপরিণত অবস্থায় মানুষ কিন্তু কখনও পাথরকে পাথর হিসাবে ব 
গাছকে গাছ হিসাবে পুজা করে মাই, দাধারণ বুদ্ধি দ্বারাই তোঁমরা এটুকু 
জানে! । পণ্ডিতের অনেক সময় বলেন_-মান্থষ গাছ-পাথরের পুজ1 করিত। 


টি হাযীতী বাণী ওলা 


এ-সবই অর্থহীন। মানবজাতি যে-সকল নিয়স্তরের পুজাহষ্ঠানের মধ দিয়া 
অগ্রসর হইয়াছে, বৃক্ষ-পৃজা৷ এগুলির অন্তম। প্রকৃতপক্ষে কখনই মাহ 
ভাঁব ছাড়া অন্য কিছুরই পূজা করে নাই। মানুষ ভাবস্বরূপ এবং ভাব ব্যতীত 
' অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারে না। দেবভাবে পূর্ণ মনুয্যঙ্কন হুক্ম্রভাঁবকে 
জড়বন্তরূপে উপাসনা করার মতো এত বড়'ভৃল কখনও করিতে পারে না। 
এই ক্ষেত্রে মাছুষ পাথর ব। গাছকে ভাঁবরূপেই চিস্ত করিয়াছে । সে কঙ্পন। 
করিয়াছে যে, মেই পরম সত্তার কিছুটা এই পাথর ব। গাছে রহিয়াছে এবং 
ইহাদের মধ্যে আত্মা আছেন। বৃক্ষপূজ। এবং সর্পপূজ। সর্বদা! অঙ্গাজিভাঁবে 
জড়িত। জ্ঞান-বুক্ষ আছে। বৃক্ষ অবশ্যই থাকিবে এবং সর্পের সহিত এ বৃক্ষ 
কোন-না-কোঁন ভাবে জড়িত থাকিবে । এগুলি প্রাচীনতম পৃজা-পদ্ধতি। 
সেখানেও দেখিবে, কোন বিশেষ প্রস্তর বা বিশেষ বৃক্ষই পূজিত হইয়াছে__ 
পৃথিবীর যাবতীয় বৃক্ষ এবং যাবতীয় প্রস্তরকে পূজা করা হয় নাই। 

বাহৃপূজার উন্নততর সোপানে ঈশ্বরের ব! পূর্বপুরুষদের প্রতিমৃতিকে পূজা 
করা হয়। লোকে মৃত ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি এবং ঈশ্বরের কাল্পনিক প্রতিমা 
নির্মাণ করে। পরে তাহার! এগুলি পূজা করে। 

আরও উন্নততর পুজা_ম্বৃত সাঁধু-সম্ত, সঙ্জন ব1 সতী-সাঁধবীদেক্স পূজা । 
লোকে তাহাদের দেহাবশেষ পূজা করে। তাহার! এ দেহাঁবশেষের মধ্যে 
সাধু-মহাপুরুষগণের উপস্থিতি অন্তর করে এবং মনে করে ষে, তাহার! 
তাহাদিগকে সাহাষ্য করিবেন। তাহার] বিশ্বাস করে যে, এঁ সাধু- 
মহাঁপুরুষগণের অস্থি স্পর্শ করিলে তাহাদের রোগ সারিবে। দেহাস্থিটিই 
যে তাহাদিগকে নিরাময় করিবে তাহ] নয়, দেহাস্থির মধ্যে ধষিনি আছেন, 
তিনিই তাহাদের রোগ আরোগ্য করিবেন । 

এ-সবই নিম্নাঙ্গের পূজা, তথাপি এগুলি পুজা । আমাদিগকে এগুলি 
অতিক্রম করিতে হইবে। বুদ্ধি-বিচাঁরের দিক দিয়া দেখিলে শুধু এগুলি 
যথেষ্ট বলিয়া! বোধ হয় না, কিন্তু অস্তরের দিক দিয়া আমর] এগুলি ছাড়িতে 
পারি না। ঘর্দি তুমি কোন ব্যক্তির নিকট হুইতে সাধু-মহাঁপুরুষদের প্রতি- 
মুভিগুলি সরাইয়া লও এবং তাহাকে কোন মন্দিরে াইতে ন। দাও, তাহ। 
হইলে মে মনে মনে এগুলি স্মরণ করিবে । সে উহা! না করিয়া পারিবে ন|। 
একজন অশীতিবর্ধ বৃদ্ধ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের বিষয় ভাবিতে 


বাহপুজ। ৩৫৩ 
গেলেই মেঘের উপর উপবিষ্ট দীর্ঘশ্শ্রুবিশিষ্ট একজন বৃদ্ধ ছাড়া! অন্য কাহারও 
কথা তাহার মনে উদ্দিত হয় না। ইহ দ্বারা কি প্রতীত হয়? তাহার 
শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। €োন আধ্যাত্মিক শিক্ষাই তিনি পান নাই এবং 
মানবিক ভাব ছাড়া অন্ত কিছু চিন্তা করিতে তিনি অক্ষম। 

বাহ উপাসনার আরও একটি উন্নততর সোপান আছে--প্রতীক-উপাঁসনা । 
বাহ্ৃবস্ত সেখানেও বর্তমান, কিন্তু তাহা বুক্ষ প্রস্তর বা সাধু-মহাত্মাদের 
স্বতিচিহ নয়। এগুপি প্রতীক। পৃথিবীতে সর্বপ্রকার প্রতীকই বর্তমান । 
বৃত্ত অনন্তের একটি মহৎ প্রতীক ।...ইহার পর সমচতুভুজ ; স্থপরিচিত ক্রুশ- 
প্রতীক এবং ইংরেজী 5 ও 2 পরস্পরকে আড়াআড়িভাবে কাটিয়াছে-_এক্প 
দুইটি আঙল প্রভৃতি রহিয়াছে । 

কেহ কেহ মনে করে, এই প্রতীকগুপির কোন সার্থকতা নাই ।...আবার 
কেহ কেহ অর্থহীন কোন জাদুমন্ত্র চাঁয়। যদি তুমি উহাদিগকে সহজ সরল সত্য 


লি 


কথা বলো, তবে উহ্বার৷ গ্রহণ করিবে না ।'"মীহুষের স্বভাবই এই-_তাহারা 
তোমাকে ষত কম বুঝে, ততই তোমাকে ভাল ও বড় মনে করে) প্রত্যেক 
দেশে সব যুগেই এন্ধপ উপাঁসকের। কত গুলি জ্যামিতিক চিত্র এবং প্রতীক দ্বারা 
বিভ্রান্ত হয়। একদা জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। অধিকাংশ 
লোকই এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল। তাহাদের বিশাস ছিল, জ্যামিতিবিদ 
একটি সমচতুকুজ অস্কিত করিয়া উহার চারি কোণে অর্থহীন জাছুমন্ত্রবিশেষ 
বলিলেই সমগ্র পৃথিবী ঘুরিতে শুরু করিবে, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং 
তগবান্‌ অবতরণ করিয়া লাঁফাইতে থাকিবেন ও মাশ্ষের ক্রীতদাস হইয় 
পড়িবেন॥ দলে দলে এইরূপ উন্মাদ দ্িবারাত্র এসকল বিষয় একাগ্রমনে 
পড়ে। এ-সবই ব্যাধিবিশেষ | ইহাদের চিকিৎসক প্রয়োজন । দার্শনিকদের 
জন্য এ-সব নয় । 

আমি কৌতুক করিতেছি, কিস্তু এজন্য খুবই দুঃখিত । সমস্তাটি ভারতে 
অত্যন্ত গুরুতর। এইগুলি জাতির ধ্বংস, অবনতি এবং অবৈধ বলপ্রয়োগের 
লক্ষণ। তেজ, বীর্ জীবনীশক্তি, আশ, স্বাস্থ্য এবং যাহা কিছু মঙ্গলকর 
তাহাঁর লক্ষণই হইল শক্তি। যতদিন শরীর থাঁকিবে, ততদিন দেহ, মন এবং 
বাহুতে বল থাকা আবশ্যক । এই-সব অর্থহীন জাহ্মন্ত্রবিশেষ দ্বার অধ্যাত্মব- 
শক্তি অর্জনের চেষ্টা বিশেষ ভয়ের কারণ-_ইহাতে জীবন-নাশের ভয়ও আছে। 

৪-২৩ 


৩৫৪ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রতীক-উপাসন। বলিতে আমি এগুলি বলি নাই । কিন্তু এই প্রতীকোপাপনায় 
কিছু সত্য নিহিত আছে। কিছু সত্য ব্যতিরেকে কোন মিথ্যাই দ্ীড়াইতে 
পারে না । কোন বস্তর বাস্তব সত্ব। না থাকিলে উহার অন্থকরণও হইতে 
পারে না। র্‌ 

বিভিন্ন ধর্মে প্রতীক-পৃজ বর্তমান । এমন সব প্রতীক আছে, যেগুলি 
স্বন্দর, শক্তিগ্রদ, বলিষ্ঠ এবং ছন্দোময়। ভাবিয়া দেখ, লক্ষ লক্ষ লোকের 
উপর ক্রুশের কি আশ্চর্য প্রভাব! অর্ধচন্দ্ররূপ প্রতীকের কথা ধর। 
এই একটি প্রতীকের ঘষে কি আঁকর্ষণী শক্তি, সে-কথ] চিস্ত| করিয়া 
দেখ। পৃথিবীতে সর্বত্রই স্থন্দর ও চমতকার প্রতীকসমৃহ বর্তমান। এই 
প্রতীকসকল ভাব প্রকাশ করে এবং কতগুলি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃস্টি 
করে। সচরাচর প্রতীকগুলি বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রচণ্ড শক্তি স্ফুরণ 
করে। 

প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গে ক্যাথলিকদের তুলন! করিয়া দেখ। বিগত চাঁরশত 
বৎসরের মধ্যে এই ছুইটি সম্প্রদায়ের কোন্টি হইতে অধিকসংখ্যক সাধক 
ও শহীদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্যাথপিকদের ধর্মাহুষ্ঠানের অঙ্গীভূত আলোক, 
ধুপধুনা, মোমবাতি, যাঁজকদের পোশাক প্রভৃতির একট। স্বকীয় প্রভা 
রহিয়াছে । প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম অতি কঠোর এবং গছ্যময় | প্রোটেস্টাণ্টর1 অনেক 
বিষয়ে জয়যুক্ত হইয়াছে, কয়েকটি দিকে ক্যাঁথলিকদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
স্বাধীনতা দিয়াছে, স্থতরাং তাহাদের ধারণাগুলি স্পষ্টতর এবং অধিকতর 
ব্যক্তিত্বাতন্ত্য-ভিত্বিক । এই পর্যস্ত ঠিক থাঁকিলেও তাহারা অনেক কিছু 
হারাইয়াছে ।-*-গির্জার মধ্যে চিত্রগুলির কথাই ধরা যাক। এগুলি কবিত্ব- 
শক্তিকে ভাঁষ! দিবার একটি প্রচেষ্টা, কবিতার যি প্রয়োজন থাঁকে, তবে 
কেন আমরা উহা গ্রহণ করিব না? অন্তরা যাহা চাহিতেছে, তাহা 
অন্তরাত্মাকে দিব না কেন? আমাদিগকে সঙ্গীতও গ্রহণ করিতে হইবে। 
প্রেঘবিটেরিয়ানরা আবার সঙ্গীতেরও বিরোধী, হ্রীষ্ধর্মীবলঘ্িগণের মধ্যে 
উহারা যেন মুসলমান । সমস্ত কবিতা ধ্বংস হউক! সমন্ত অনুষ্ঠান বিলুপ্ধ 
হউক! তারপর তাহারা আবার সঙ্গীত স্যি করে, সঙ্গীত ইন্দ্রিয়ের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে । আমি দেখিয়াছি, কিরূপে তাহারা বক্তৃতাঁমঞ্চের উপর 
আলোকের জন্ত সমবেতভাবে চেষ্টা করে। 
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বহির্জগতে বূপায়িত কবিতায় ও ধর্মে অস্তঃকরণ পূর্ণ হউক। কেন না 
হইবে? বাহা উপাসনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পার না_বার বার ইহ! 
সমাজে জয়লাভ করিবে ।.""ক্যাঁথলিকরা যাহা করে, তাহা যদি তোমার 
রুচিসম্মত না হয়, তবে ইহা অপেক্ষা আরও ভাল কিছু কর। কিন্তু আমরা 
আরও ভাল কিছু করিতেও পাঁবিব না, অথচ যে কবিত্ব পূর্ব হইতে বিদ্যমান, 
তাহাও গ্রহণ করিব না_-এটি এক ভয়ঙ্কর অবস্থা । জীবনে কবিত্ব থাকা 
একাঁস্ত আবশ্যক । তুমি পৃথিবীতে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারো, কিন্তু 
দর্শনশস্্র জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য । ইহ) শুষ্ক অস্থি নয়, ইহা সমস্ত বস্তর সার। 
যাহা নিতা সত্তা, তাহা দ্বৈতভাবাপন্ন যে-কোন বস্ত অপেক্ষা অধিকতর 
কবিত্বপৃর্ণ । 

পাণ্ডিত্যির স্থান নাই ; অধিকাংশের পক্ষেই পাণ্ডিত্য পথের একটি 
বাধা ।-..একজন পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থাগারের যাঁবতীয় পুস্তক পড়িয়াও মোটেই 
ধামিক না হইতে পারে, আর একজন হয়তে। নিরক্ষর হুইয়াও ধর্ম প্রত্যক্ষ 
অনুভব করিতে সমর্থ । নিজের প্রত্যক্ষ অন্থভূতিতেই সমগ্র ধর্ম নিহিত । আমি 
যখন “মন্ুত্যত্বলাভের বা মানগষ-গড়ার ধর্ম__এই শব্দকয়টি ব্যবহার করি, 
তখন আমি এগুলি দ্বারা কোন পুস্তক, অস্থুশীসন বা মতবাঁদের কথ]! বুঝি 
না। যে-ব্যক্তি সেই অনন্ত সত্তার এতটুকুও তাহার অন্তরে অনুভব করিয়াছে 
ব। ধারণ। করিয়াছে, আমি তাহার কথাই বলি। 

আমি সারাজীবন ধাহাঁর পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি, ধাহাঁর 
কয়েকটি মাত্র ভাব শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি, তিনি কোনক্রমে তাহাঁর 
নিজের নাম লিখিতে পারিতেন। আমি সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছি, 
কিন্ত সারা জীবনে আমি তাহার মতে। আর একজনকেও দেখিলাম না। 
তাহার সম্বন্ধে ভাবিলে নিজেকে নির্বোধ বলিয়া মনে হয়, কেন-না আমি বই 
পড়িতে চাই, অথচ তিনি কোনদিনই বই পড়েন নাই। অন্তের উচ্ছিষ্ট 
তিনি কখনও গ্রহণ করিতে চাহিতেন না অর্থাৎ অগ্ছের চিস্তাধারাকে 
কোনদিন তিনি নকল করিবার চেষ্ট/ করেন নাই । এই কারণে তিনি নিজেই 
নিজের বই ছিলেন । সার জীবন জ্যাক (9০1) কি বলিল, জন (০50) 
কি বলিয়াছে-_তাহাই বলিয়া আসিতেছি; নিজে কিছুই বলিলাম ন]1। 
জন পঁচিশ বৎসর পূর্বে এবং জ্যাক পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছে, তাহা 


৩৫৬ হ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জানিয়া তোমার কী লাভ হইয়াছে? তোমার নিজের কি বলিবাঁর আছে, 
তাহ বলো । 

মনে রাখিও-_পাণ্ডিত্যের কোন মূল্য নাই। পাণ্ডিত্য সন্বদ্ধে তোমাদের 
সকলেরই ধারণা তুঙ্ল। মনকে বলিষ্ঠ ও স্ুনিয়ন্ত্রিত করার মধ্যেই 
জ্ঞানের একমাত্র মূল্য। আমি অবাক হইতেছি যে, অনন্ত কাল ধরিয়। 
এই গলাধঃকরণের দ্বারা আমাদের বদহজম হইতেছে না কেন! আমাদের 
এইখানেই থাঁমিয়! যাবতীয় পুস্তক পুড়াইয়। ফেল প্রয়োজন এবং নিজেদের 
অন্তরে চিন্তা কর! কর্তব্য । তোমর। অনেক বিষয়ে কথ। বলো এবং তোমাদের 
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য'কে হারাইবার আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া ওঠ। এই অন্তহীন 
গলাধঃকরণের দ্বারা প্রতি মুহূর্তেই তোমরা ব্যক্তিত্ব হারাইতেছ। আমি 
যাহা শিক্ষা দিতেছি, তাহা যদি তোমাদের মধ্যে কেহ শুধু বিশ্বাস করে, 
তাহা হইলে আমি ছুঃখিত হইব; তোমাদের মধ্যে ষদি স্বাধীন চিস্তাশক্তি 
উদ্দীপিত করিতে পারি, তবেই আমি বিশেষ আনন্দিত হইব ।.*.আমার 
উদ্দেখ্ঠ-_নরনারীকে বলা, মেষগুলিকে নয়। «নরনারী” বলিতে আমি “মানুষ, 
বুঝি। তোমর! ক্ষুদ্র মানুষ নও যে, পথের নোংর! স্তাকড়া টানিয়৷ আনিয়। 
খেলার পুতুল তৈরি করিবে । 

(এই জগৎ একটি শিক্ষার স্থান! মানুষ এই বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়াছে । 
মিঃ ব্রযাঙ্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহা সে সবই জানে! কিন্ত ব্যাঙ্ক কিছুই 
বলেন নাই! আমাকে নির্বাচনের ক্ষমত। দেওয়। হইলে আমি অধ্যাপককে 
বলিতাম, “বাহিরে যাঁও! তোমার কোন প্রয়োজন নাই? এই ব্যক্তি- 
স্বাতন্থ্যবোধকে যেকোন উপায়ে মনে রাখিবে! তোমার চিন্তা যদি তুল 
হয় হউক, তুমি সত্য লাভ করিলে কি না করিলে তাহাতে কিছুই আসে 
যায় না। মূল কথাটি হইল মনকে নিয়ন্ত্রিত করা। যে-সত্য তুমি অপরের 
নিকট হুইতে লইয়া গলাধঃকরণ করিবে, তাহ! তোমার নিজস্ব হুইবে 
না। আমার মুখে সত্য শুনিয়! তাহা শিক্ষা দিতে পার না! এবং আমার 
মুখে শুনিয়াও কোন সত্য তুমি শিখিতে পার না। কেহ কাহাকেও 
শিখাইতে পারে না। সত্য অন্থভব করিয়। নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী তাহা 
কার্ষে পরিণত করিতে হইবে ।*'নিজেদের পায়ের উপর ঠাড়াইয়া, নিজেদের 
চিন্তা করিয়া, নিজেদের আত্মা উপলব্ধি করিয়া, সকলকেই শক্তিমান হইতে 


বাহাপুজা ৩৫৭ 


হইবে। কারাগারে আবদ্ধ লৈনিকদের মতো একসঙ্গে উঠা, একসঙ্গে বসা, 
একই খা খাওয়া, একসঙ্গে মাথা নাড়িয়৷ অন্যের প্রচারিত মতবাদ গলাধঃকরণ 
করা প্রভৃতিতে কোন ফল নাই। বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ। সমতাই (একই 
রকম চিন্তা কর1) মৃত্যুর লক্ষণ। ) 

একবার একটি ভারতীয় শহরে অবস্থানকালে এক বৃদ্ধ আমার নিকট 
আসিয়া বলিল, “ম্বাঁমীজী, আমার পথ নির্দেশ করুন। আমি দেখিলাম যে, 
লোকটি আমার সম্মূখের টেবিলটির মতো! একেবারে জড় হইয়! গিয়াছে; 
মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়! তাহার প্রকৃত মৃত্যু হইয়াছিল। আমি 
বলিলাম, “তোমাকে যাহা নির্দেশ দিব, তাহা পালন করিবে কি? তুমি 
কি চুরি করিতে পাঁরেো1? তুমি মদ খাইতে পারো? মাঁংস খাইতে পারো ? 
লোকটি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ আপনি আমাকে কি শিক্ষা 
দিতেছেন? আমি তাহাকে বলিলাম, “এই দেওয়ালটি কি কখনও চুরি 
করিয়াছে? ইহা কি কখনও মদ খাইয়াছে? লোকটি উত্তর দিল, “না, 
মহাঁশয়।' মাঙুষই চুরি করে, মদ খায়, আবার ঈশ্বরত্ব লাভ করে। 

“বন্ধু, আমি জানি, তুমি একটি দেওয়াল মাত্র নও। কিছু একটা কর! 
কিছু একটা কর! আমি অনুভব করিয়াছিলাম, লোকটি চুরি করিলে তাহার 
আত্মা মুক্তর দিকে অগ্রসর হইবে । তোমাদের যে ব্যক্তিত্ব আঁছে, তাহা কিরূপে 
বুঝিব ?__-তোমর1 তো! একসঙ্গে উঠ, একসঙ্গে বসে! এবং একই কথা বলে! । ইহা 
মৃত্যুর পথ জানিবে ৷ তোমার আত্মার জন্য কিছু কর । যদি ইচ্ছা হয়, তবে অন্যায় 
কর, কিন্ত একটা কিছু কর! আমাকে তোমরা এখন বুঝিতে ন। পাঁরিলেও 
ক্রমে বুঝিতে পারিবে । আত্মা যেন বার্ধক্য গ্রস্ত হইয়াছে, উহার উপর মরিচা 
ধরিয়াছে। এই মরিচা ঘষিয়া মাঁজিয়! ছাঁড়াইতে হুইবে, তবেই আমরা অগ্রসর 
হইতে পারিব। জগতে এত অন্যায় কেন, তাঁহা তোমর! এখন বুঝিতেছ । এই 
মরিচ1 হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্যই গৃহে ফিরিয়! এবিষয়ে চিন্তা কর। 

আমর! জাগতিক বস্তসকলের জন্ত প্রার্থনা করি। কোন উদ্দেশ্য সাধনের 
নিমিত্ত আমর] ব্যবসায়ী বুদ্ধি লইয়া ভগবানের পূজা করি। খাঁওয়া-পরাঁর 
জন্য আমরা প্রার্থনা করি। পূজা! উত্তম। কিছু না করার চেয়ে কিছু একটা 
করা ভাঁল। "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল । অত্যন্ত ধনী এক যুবক 
রোগাক্রাস্ত হইল, অমনি সে আরোগ্যলাভের জন্য গরীবদের দান করিতে 


৩৫৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আরম্ভ করিল। ইহ ভাল কাজ, কিন্তু ইহা ধর্ম নয়, আধ্যাত্মিকত! নয়, ইহা। 
জাগতিক ব্যাপার। কোন্টা জাগতিক এবং কোন্ট। জাগতিক নয়? যখন 
উদ্দেশ্ত 'ইহজীবন, এবং ভগবান্‌ সেই উদ্দেশ্ট-লাভের উপায়রূপে ব্যবহৃত হন, 
তখন তাহ জাগতিক । আবার যেখানে ঈশ্বর-লাভই উদ্দেশ্ঠ শ্রবং জাগতিক 
জীবন সেই লক্ষ্যে পৌছিবার উপাঁয় রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানেই অধ্যাত্ম 
জীবনের আরম্ভ । স্থতরাঁং যে-ব্যক্তি এই জাগতিক জীবনে প্রাচুর্য কামনা 
করে, তাহার নিকট এই জীবনের স্থায়িত্ব তাঁহাঁর ঈপ্গিত ত্বর্গ বলিয়া বিবেচিত 
হয়। সে পরলোকগভ ব্যক্তিদের দেখিতে চাঁয় এবং তাঁহাদের সহিত আবার 
স্থথে দিন কাটাইতে চায় । 

যে-সকল মহিল। প্রেতাত্মাদের সম্মুখে আনিতে চেষ্টা করেন, তাহাঁদের 
মধ্যে একজন ছিলেন মিডিয়াম বা মাধ্যম । দেখিতে দীর্ঘাকার তবু তিনি 
মাধ্যম । বেশ! এই মহিলা! আমাকে খুবই পছন্দ করিতেন এবং তাহার 
নিকট যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । প্রেতাত্মার সকলেই আমার 
প্রতি বিন ছিল। আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল । বুঝিতেই পারিতেছ, 
ইহ1 ছিল মধ্যরাত্রে প্রেতশক্তি-বাঁদীদের বৈঠক । মাধ্যম বলিল, “..আমি 
একজন প্রেতকে এখানে দীাড়াইয়া থাকিতে দেখিতেছি। প্রেত আমাকে 
বলিতেছে যে, এঁ বেঞ্চের উপর একজন হিন্দু ভদ্রলোক বসিয়া আছেন ।, 
আমি দীড়াইয়! উঠিয়! বলিলাম, “তোমাকে এই কথা বলিবার জন্য কোন 
প্রেতাত্মার সাহাষ্য প্রয়োজন হয় না ।” 

সেখানে একজন সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং বিবাহিত যুবক উপস্থিত ছিল। 
মে তাহার মাঁতাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিল। মাধ্যম বলিল, “অমুকের 
মা এখানে আঁসিয়াছেন ।, যুবকটি তাহার মায়ের বিষয় আমাকে বলিতেছিল-__ 
তাহার ম1 মৃত্যুকালে খুবই ক্ষীণদেহ হইয়া পড়েন। কিন্তু পর্দার অস্তরাল 
হইতে যে-মা বাহির হইল! তোমর। যদি তাহাকে দেখিতে ! যুবকটি কি করে, 
তাহা দেখিতে চাঁহিলাম। আমি দেখিয়া বিশ্মিত হইলাম যে, যুবকটি 
লাফাইয়] সেই প্রেতাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, “মাগো, তুমি ৫প্রত- 
লোকে গিয়া! অপরূপ হইয়াছ! আমি বলিলাম, “আমি ধন্য যে, আমি 
এইখানে উপস্থিত আছি। এইসব ঘটন। মাঁন্ষের,. প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার 
অস্তদূ্টি খুলিয়া! দিয়াছে ।* 


বাহাপৃজ। ৩৫৯ 


বাহ্‌ উপাসনার প্রপঙ্গে আবার বলি, ইহজীবন এবং জাগতিক সুখের 
লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঈশ্বরকে উপাসনা করা অতি নিয়স্তরের পূজা । 
"অধিকাংশ লোকই দেহের এই মাংসপিণ্ড এবং ইন্দ্রিয়ের সুখ অপেক্ষা 
উচ্চতর কোন চিন্তা করিতে পারে না। এই বেচারারা এই জীবনেই ষে- 
সুখের সন্ধান করে, সে-স্খ পাশব স্থখ-"" | তাহার। প্রাণিখাদক। তাহার। 
তাহাদের সন্তান-সম্ভতিদের ভাঁলবাসে। ইহাই কি মানুষের সব গৌরব ? 
আমরা আবার সর্বশক্তিমাঁন্‌ ঈশ্বরকে পুজা করি । কি জন্য? কেবল এই সব 
জাগতিক বস্ত পাইবাঁর জন্য এবং সর্বদ। এ গুলিকে রক্ষ1 করিবার জন্য ।..*ইহার 
অর্থ এই যে, আমর1 এখনও পশ্তপক্ষীর জীবনের উরে উঠিতে পারি নাই । পশ্- 
পক্ষীর চেয়ে আমর1 মোটেই উন্নততর নই | আমরা উন্নততর কিছু জানিও না। 
আমাদিগকে ধিক! আমাদের আরও উচ্চতর শিক্ষা পাওয়া উচিত । পশ্ত- 
পক্ষীদের সহিত আমাদের তফাত এই যে, আমাদের মতে। তাহাদের ঈশ্বর বলিয়! 
কিছু নাই ।-.-পশুদের মতো। আমাদেরও পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু তাহাদের 
ইন্ড্রিয়গ্ুলি আরও তীক্ষ। একটি কুকুর যেরূপ তৃপ্তি সহকারে একথগ্ড হাঁড় 
চিবায়, আমর। একগ্রাস অন্ন তেমন তৃপ্তির সহিত খাই না। আমাদের অপেক্ষা 
তাহাদের জীবনে আনন্দ বেশী । স্ৃতরাঁং আমরা পশুদের চেয়ে একটু নিকৃষ্ট। 

তোমরা কেন এমন কিছু হইতে চাহিবে, যাহাতে প্ররাতির কোন শক্তি 
তোমাদের উপর অধিকতর কার্ষকরী হইবে? ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
চিন্তনীয় বিষয়। কি তোমাদের কাম্য-এই জীবন, এই ইন্দরিয়স্থখ, এই 
শরীর অথবা! অনন্ত গুণ শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চতর কোন কিছু বস্ত, এমন একটি অবস্থা 
বাহার কোন চ্যুতি নাই, যেখানে কোন পরিবর্তন নাই? 

অতএব ইহা দ্বারা কি প্রতীত হয়? তোমরা বলো, “হে প্রভূ, অন্ন দাঁও, 
অর্থ দাও, আমার রোগ নিরাময় কর, ইহা! কর, তাহ কর! যখনই তোমরা 
এইক্সপ প্রার্থনা কর, তখনই “আমি জড়বস্ত, জড়জগতই আমার লক্ষ্য*_এই 
ভাবে নিজেদের সম্মোহিত করিয়া থাকো । প্রত্যেকবারই যখন তোমরা 
জাগতিক অভিলাষ পূরণের জন্য উদ্যোগী হও, ততবারই তোমরা বলিতে 
থাকো-_“আমর। জড়দেহ মাত্র, আমর। আত্মা নই ।”*" 

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এইগুলি লব ন্বপ্র মাত্র। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, 
এইগুলি অদৃশ্য হুয়া] যাঁইবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, স্যষ্টিতে মৃত্যু--মেই 
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মহাঁন্‌ মৃত্যু আছে, যাহা সব ভ্রান্তি, সব স্বপ্র, এই দেহবাঁদিতা, এই মর্মবেদনার 
অবসান ঘটাইয়া দেয়। কোন স্বপ্রই চিরস্থায়ী হইতে পারে না__শীন্র অথবা 
বিলম্বে ইহা অবশ্যই শেষ হইবে । ম্বপ্রকে চিরস্থায়ী করিতে পারে, এমন 
কেহ নাই। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তিনি “এরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। তবৰও বলিব, এই প্রকারের উপাসনার সার্থকতা আছে। 
এভাঁবে চলিতে থাকো। প্রার্থনা একেবারে না করা অপেক্ষা! কোঁন কিছুর 
জন্ত প্রার্থন1! কর] ভাঁল। এই সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া! যাইতে হইবে । 
এগুলি প্রাথমিক শিক্ষা । মন ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় দেহ, এই জাগতিক 
ভোগন্থখের উর্ধে কোন বস্বর বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ত করে। 

মাুষ কিরূপে ইহা করে? প্রথমে মানুষ চিন্তাশীল হয়। তুমি যখন 
কোন একটি সমস্যা চিন্তা করিতে থাকো, তখন সেখানে চিস্তীরই এক অপূর্ব 
আনন্দ আপে, ইন্দ্রিয়ের ভোগস্ৃখ বলিয়া কিছু থাকে না।...এই আনন্দই 
মাছুষকে মন্য্ত্বের দিকে লইয়া যায়।...একটি মহৎ ভবের বিষয় চিন্তা 
কর। চিস্তা যতই গাঢ় হইবে এবং মন সংঘত হইবে, তখন তোমার দেহের 
বিষয় আর মনে উদ্দিত হইবে না। তোমার ইন্দ্রিয়গুলির কাজ বন্ধ হইয়া 
যাইবে । তখন তুমি সমস্ত দেহ-জ্ঞানের উধ্র্বে চলিয়া যাইবে । তখন ইন্ছিয়ের 
মধ্য দিয়! যাহ। কিছু প্রকাশিত হইতেছিল, সবই এ একটি ভাবে কেন্দ্রীভূত 
হইবে। ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি পণ্ড অপেক্ষা উন্নত । সেই সময় দেহাতীত 
এমন একটি অন্ভূতি, এমন একটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি তুমি লাঁভ করিবে, যাহা 
কেহই তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবে ন1।-".মনের লক্ষ্য 
সেখানে- ইন্দ্রিয়গ্র।হা জগতে নয়। 

এইরূপে এই ইন্দ্িয়গ্রাহ্হ জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়! তুমি অন্য অন্গভূতির 
রাজ্যে একটু একটু করিয়া প্রবেশাধিকার লাভ করিবে । তখন এই জগৎ 
বলি্া তোমার নিকট আর কিছুই থাকিবে না। খন তুমি সেই আত্মার 
একটু আভাস পাইবে, তখন তোমার ইন্দ্রিয়বোধ, তোমার ভোগাঁকাজঙ্কা, 
তোমার দেহাঁসক্তি তোমাঁর নিকট হইতে চলিয়া! যাইবে । সেই ভাবরাঁজ্যের 
আভাস একের পর এক তোঁমাঁর নিকট উদ্ঘাটিত হইবে । তোমার ঘোগ 
সম্পূর্ণ হইবে এবং আম্মা তোমার নিকট আম্মাব্রপেই প্রতিভাত হইবে। 
তখনই তুমি ঈশ্বরকে আত্মাবূপে উপালন! করিতে আরম্ভ করিবে। তখনই 


বাহ্পৃজ। ৩৬১ 


তুমি বুবিতে পারিবে যে, উপাঁপন1 কোন স্বার্থপাধনের নিমিত্ত নয়। অস্তরের 
অন্তরে এই পুত ছিল ভালবাসা, ষাহ। অসীম হইয়াও সপীম 3 ঈশ্বরের 
পাঁদপদ্মে ইহা অন্তরের চিরস্তন আত্মনিবেদন- সর্বন্ব অর্পণ। সেখানে কেবল 
তুমি", “আমি নই। “আমি” সেখানে ম্বৃত-তুমি'ই সেখানে বর্তমান, 
“আমি' নাই। সেখানে আমি ধন, সৌন্দর্য, এমন কি পাণ্ডিত্যও কামনা 
করি না। আমি মুক্তি চাই না। যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে বিশ 
হাঁজারবাঁর নরকে গমন করিব। আঁমি কেবল একটি বস্ত কামনা করি ঃ 
হে ঈশ্বর, তৃমি আমার প্রেমাম্পদ হও। 


উপাসক ও উপাস্তা 


[১৯,*খ: »ই এপ্রিল আমেরিকায় সান ্রাঙসস্কো শহরে প্রদত্ত। সাক্কেতিক লিপিকার ও 
অনুলেখিকা আইডা আনসেল যেখানে শ্বামীজীর বক্ৃতীর কোন কথা বুঝিতে পারেন নাই, সেখানে*** 
চিহ্ন দেওয়া আছে। € )বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ অনুলেখিক! কর্তৃক স্বামীজীর বাকের পরিপূরক 
হিসাবে বনানো হইয়াছে। ] 

মানব-প্রকৃতির যে দিকটি অধিকতর বিশ্লেষণাত্মক, আমরা উহার 
আলোচনা করিতেছিলাম।১ এখন আমরা! আবেগ-প্রধান দিকটি দেখিব |... 
পূর্বেরটি মানুষকে গ্রহণ করে একটি সীমাহীন সত্বারূপে-_নৈর্যক্তিক তত্ব 
হিনাবে; অপরটিতে মান্য একটি সীমাবদ্ধ জীব ।"**কয়েক ফৌট1 চোখের 
জল বা কয়েকটি দীর্ঘশ্বাসের জন্য প্রথমটির অপেক্ষা করিবার সময় নাই; 
দিতীয়টি কিন্তু এ অশ্রবিন্দু না মুছিয়! দিয়া এ বেদনার ক্ষত আরোগ্য না 
করিয়। অগ্রসর হইতে পারে না। প্রথমটি বৃহৎ_-এত বৃহৎ ও চমৎকার যে, 
সময়ে সময়ে এ বিস্তার আমাদিগকে স্তম্ভিত করে । অপরটি অতি সাধারণ, কিন্ত 
তবুও বড় সুন্দর এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহী। প্রথমটি আমাদিগকে এত উঁচুতে 
লইয়া যায় যে, আমাদের ফুলফুল যেন ফাঁটিয়] যাইবার উপক্রম হয়। সেই 
বাযুমগুলে আমর! নিঃশ্বাস লইতে পারি না । অপরটি যেখানে আমরা আছি, 
আমাদিগকে সেইখানেই রাখিয়া দেয় এবং জীবনের নান] বিষয় (সীমায়িতভাবে) 
দেখিবার চেষ্টাকরে। একটি কোন কিছুই গ্রহণ করিবে না, ঘতক্ষণ না উহ্বাতে 
বুদ্ধির দেদীপ্যমান ছাপ দেওয়া হইতেছে? অন্টি দীড়াইয়া৷ আছে বিশ্বামের 
উপর; যাহ] সে দেখিতে পায় না, তাহা! দে মানিয়। লয়। ছুইটিরই প্রয়োজন 
আছে। পাখি কখনও একটি মাত্র ডানায় উড়িতে পারে ন1। .. 

আমরা এমন মানুষ দেখিতে চাই, ধিনি সাঁমঞ্তভাবে গড়িয়া উঠিক্লাছেন:** 
উদারহৃদয়, উন্নতমন। (কর্মে নিপুণ )। প্রয়োজন এইরূপ ব্যক্তির, ধাহার 
অন্তঃকরণ জগতের দুঃখ-কষ্ট তীব্রভাবে অনুভব করে ।..আর (আমরা চাই ) 


১ সান ফ্রাঙ্সিস্কোতে পূর্বে প্রদত্ত 'একাগ্রতা' এবং ধর্মের রূপায়ণ' প্রভৃতি কয়েকটি বক্তৃতার 
কথ। উল্লেখ করিয়াছেন। 


উপাঁসক ও উপাশ্য ৩৬৩. 


এমন মান্ষ, যিনি যে শুধু অনুভব করিতে পারেন তাহ নয়, পরস্ত বস্তনিচয়ের 
অর্থ ধরিতে পারেন, ঘিনি প্ররুতি এবং বুদ্ধির মর্মস্থলে গভীরভাবে ডুব দেন। 
(আমাদের দরকার ) এমন মাহষের, যিনি সেখানেও থামেন না, ('কিস্তু ) 
যিনি (সেই অন্থভবকে বাস্তব কর্মে) ব্ূপাঁয়িত করিতে ইচ্ছক | মস্তি, হৃদয় 
এবং হাঁত-_-এই তিনটির এই প্রকার সমন্বয় আমাদের কাম্য । জগতে অনেক 
লোঁক-শিক্ষক আছেন, কিন্তু দেখিতে পাইবে, (তাহাদের অধিকাংশই ) 
একদেশী। কাহারও দৃষ্টি বুদ্ধিবৃত্তির প্রথর মধ্যাহ্ৃস্থযের উপর, অন্য কিছুই 
তাহার চোখে পড়ে না। অপর কেহ বা শুনেন প্রেমের স্থমধুর গীতি এবং 
ইহা ছাড়া আর কিছুতে কান দিতে পারেন না। আবার আর একজন আছেন 
কাজে (ডুূবিয়া ), তাহার অনুভূতি বা চিন্তার সময় নাই । এরূপ একজন 
মহামানব কেন ( চাঁও ) না--ধিনি যেমন কর্মী, তেমনি জ্ঞানী, আবার সমান- 
ভাবে প্রেমিক ? ইহা কি অসম্ভব ?-_নিশ্চয়ই নয় । ভবিষ্যতের মাগষ হইবেন 
এই প্রকৃতির । বর্তমাঁনকালে (কেবল মাত্র) অল্প কয়েকজনই এইরূপ আছেন। 
( ইহাদের সংখ্য। বাড়িয়া চলিবে ) যতদিন না সারা পৃথিবী এই ধরনের মানুষে 
পূর্ণ হয়। 

আমি তোমাদিগকে এতদ্দিন মেধা ( এবং ) বিচারের সম্বন্ধে বলিয়াছি। 
সমগ্র বেদাস্ত আমরা শুনিলাম £ মায়ার বনিক] টুটিয়৷ যায়, ঘন মেঘ সরিমা 
গিয়। স্র্যালোক আমাদের উপর দীপ্তি পাঁয়। এ যেন হিমালয়ের উত্তঙ্গদেশ 
অধিরোহণের চেষ্টা, মেঘের রাজ্যের ওপারে অদৃশ্য ষে শৃঙ্গগুলি রহিয়াছে-_ 
সেখানে পৌছিতে হইবে । এখন আমর অন্য দিকটি পর্যবেক্ষণ করিতে চাই 
__অতি স্থরম্য উপত্যকাগুলি-_প্ররুতির নয়নীভিরাঁম সৌন্দর্য! ( আমরা 
আঁলোচন। করিব ) ভাঁলবাসা-_-যাঁহা সংসারের জালাযস্ত্রণী সত্বেও আমাদিগকে 
ধরিয়৷ রাখে, সেই প্রেম যাঁহাঁর জন্য আমর! ছুঃখের শিকল গড়িয়াছি, যাহার 
জন্য, মানুষ অনস্তকাঁল স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে আত্মবলিদান এবং 
সন্তষ্টচিতে সহা করিয়া] চলিয়াছে উহার ক্ট। সেই অনস্ত অনুরাগ, 
যাহার জন্ত মাছৃষ নিজের হাঁতে বন্ধন পরে, ছুর্গতি ভোগ করে-তাহাই 
এখন আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় । অপরটি আমরা যে তুলিয়া যাইব, 
তাহা নয়। হিমালয়ের হিমবাহ কাশ্রীরের ধান্তক্ষেত্রের সহিত মিতালি 
করুক । বজ্রের গুরুগর্জনের সহিত মিশিয়া যাক পাখির কাকলি । 


২৩৬৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যাহা কিছু অতি পরিপাটি ও মনোহর, তাঁহ। লইয়াই আমাদের বর্তমান 
আলোচনা । পৃজাপ্রবৃত্তি তো সর্বত্রই আছে, প্রত্যেক জীবে । প্রত্যেকেই 
ভগবানের আরাধন1] করে। যে নামই দেওয়া যাক না কেন, তিনিই 
সকলের পুজা পাইতেছেন। পৃথিবীর ধুলোকাঁদীয়-_যেমন সুন্দর পদ্মফুলের, 
যেমন জীবনেরও আরম্ভ, উপাসনার আদিও সেইরূপ ।...( প্রথমে) খানিকটা 
ভয়ের ভাব থাকে, পাথিব লাভের দিকে আকাক্ষা থাকে । ভিখারীর 
পূজা । এগুলি পৃজাবৃত্তির প্রারস্তিক | (উহার অবসান ) ঈশ্বরকে ভালবাপিয়া 
এবং মানুষের মধ্যে ভগবান্কে উপাসনা করিয়া । 

ভগবান আছেন কি? এমন একজন কেহ আছেন কি, ধাহাকে ভালবাস৷ 
যায়, যিনি ভালবাস! গ্রহণ করিতে সমর্থ? পাথরকে ভালবাঁনিয়! বেশী কিছু 
লাভ নাই। আমরা তাহাই ভালবাসি, যাহা ভালবাসা বুঝিতে পারে, 
যাহা আমাদের অনুরাগ আকধণ করিতে পাঁরে। উপাসনার বেলাও 
এইন্ধপ। আমাদের এই পৃথিবীতে কেহ একখণ্ড শিলাকে (শিলা বলিয়। ) 
পুজা করিয়াছে, এমন কথা কখনও বলিও না। সে সর্যদাই উপাসনা 
করিয়াছে ( পাঁথরটির মধ্যে সর্বব্যাপী সত্তাকে )। 

আমাদের ভিতর সেই বিশ্বপুরুষ রহিয়াছেন, আমরা সন্ধান পাই। 
€কিন্তু) তিনি ষদি আমাদের হইতে পৃথক না হন, তাহা হইলে আমরা 
উপাসন! করিব কিভাবে? আমি তো শুধু “তোমাকে” পৃজা করিতে পারি, 
“আমাকে নয়। কেবল “তোমারই” নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, “আমার? 
কাছে নয়। “তুমি” বলিয়া কেহ আছে কি? | 

একই বহু হন। আমর! যখন এককে দেখি, তখন মায়ার মধ্য দিয়া 
প্রতিবিদ্বিত সঙ যাহা কিছু সব অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু বহুত্ব ষে অর্থহীন 
নয়, ইহাঁও সম্পূর্ণ ঠিক। বহুকে অবলম্বন করিয়াই আমর! একে পৌছাই |: 

ব্যক্তি-ঈশ্বর কেহ আছেন কি- যে-ঈশ্বর চিন্তা করেন, বুঝিতে পাহরন, 
আমাদিগকে চালিত করেন ?_ আছেন। নিবিশেষ ঈশ্বরের এইসব গুণের 
কোনটিই থাকিতে পারে না। তোমর] প্রত্যেকেই এক-একটি “ব্যক্তি । 
তুমি চিন্তা কর, ভালবাসো, ঘ্বণা কর) (তুমি) ভ্ুদ্ধ বা দুঃখিত 
হও ইত্যাদি; কিন্তু তবুও তুমি হইতেছ নৈর্যক্তিক, সীমাহীন। একাধারে 
€ তুমি) সপ্তণ এবং নিগুণ। ব্যক্তি এবং ব্যক্তিহীন--দুটি দিকই তোমার 
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রহিয়াছে। এ (নেব্যক্তিক সত্ব) ক্রোধ প্রকাশ কর্রতে পারে না, 
( কিংব1) দুঃখিত (বা) ক্লিট হইতে পারে না, এমন কি ছুঃখকষ্টের চিন্তাও 
করিতে পারে না। নর্বযক্তিক সত্তা চিন্তা করিতে পাঁরে না, জানিতে 
পারে না। উহা! ্বয়ং জ্ঞানম্বরূপ ৷ পক্ষান্তরে ব্যক্তিপত্বার জ্ঞান আছে, চিস্তা, 
মৃত্যু প্রভৃতি আছে। ঘধিনি সর্বগত পরম, স্বভাবতই তাহার ছুইটি দিক 
থাকিতে বাধ্য। একটি বদ্বসমূহের অনস্ত সত্তার (নির্ণায়ক ), অপরটি 
তাঁহার ব্যক্তিভাব--আমাঁদের সকলের আত্মার আত্মা। তিনি সকল প্রভুর 
প্রভৃ। তিনিই এই বিশ্ব্রহ্ষাণ্ড স্ত্তি করিতেছেন, তাহারই নির্দেশে ইহা! 
বর্তমান রহিয়াছে ।-". | 

সেই অনস্ত--চিরশুদ্ধ, চির (মুক্ত )-..তিনি কিন্তু বিচারক নন। ভগবান্‌ 
কখনও (একজন ) বিচারপতি হইতে পারেন না। তিনি সিংহাঁসনের 
উপর বসিয়া ভাল এবং মন্দের বিচার করেন না।."..তিনি শাক নন, 
সেনাপতি নন, (কিংব।) অধিনায়কও নন। অশীম করুণাময়, অনস্ত 
প্রেমময় তিনি-_সগুণ (ঈশ্বর )। 

অপর একটি দিক হইতে দ্বেখ। তোমার দেহের প্রতি জীবকোষে 
(০০11) একটি আত্ম! রহিয়াছে, ঘাহা জীবকোষটি সম্বন্ধে সচেতন। উহ! 
একটি পৃথক্‌ বস্ত। উহার নিজন্ব একটি ইচ্ছা আছে, স্বকীয় একটি ছোট 
কর্মক্ষেত্র আছে। সমস্ত (জীবকোষ ) মিলিয়া গোটা ব্যক্তিটি গঠিত। 
( অনুরূপভাবে ) বিশ্বজগতের যিনি সগ্ডণ ঈশ্বর, তিনি হইলেন এইসব ( বন্ছ 
ব্যক্তির ) সমষ্টি। 

আর একদিক দিয়া বিচার কর। তুমি_অর্থাৎ আমি যেমন তোমায় 
দেখি--হুইলে তোমার সর্গত সত্তার যেটুকু আমার দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ হইয়া 
অচ্ুভূত, সেইটুকু। আমার চোখ এবং ইন্দ্রিয়নিচয় দিয়া তোমাকে দেখিব 
বলিয়া তোমাকে আমি খণ্ডিত করিয়া লইয়াছি-। তোমার যেটুকু আমার 
চোখের দ্বারা দেখ! সম্ভব, ততটুকুই অমি দেখি । আমার মন তোমার যতটা 
ধারণ। করিতে পারে, ততটুকুই আমি “তুমি” বলিক্পা জানি, তাহার বেশী 
নয়। এইভাবেই আমি সর্বগত নের্যক্তিককে অন্শীলন করিতে গিয়! 
(তাহাকে সগুণরূপে দেখি), যতক্ষণ আমাদের দেহ আছে, মন আছে, 
ততক্ষণ আমরা সর্বদা! এই ত্রি-সভাকে দেখি- ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং আত্ম । 


৩৬৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এই তিন সর্বদাই এক অবিভাজ্য সত্বায় থাকিতে বাধ্য...প্রকৃতি রহিয়াছে, 
মানবাত্মাসমূহ রহিয়াছে । আবার রহিয়াছেন তিনি-_ধাহাতে প্রকৃতি এবং 
মানবাত্মীসমূহ (অবস্থিত )। 

বিশ্বাত্মা শরীর ধারণ করিয়াছেন । আমার আত্মা হইল ঈশ্বরের একটি 
অংশ। ঈশ্বর আমাদের চক্ষর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা। 
ইহাই সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাযোগ্য উচ্চতম আদর্শ । 

তুমি যদি দ্বৈতবাদী ন1 হইয়া একত্ববাদী হও, তাহা হইলেও তোমার 
ব্যক্তি-ঈশ্বর থাকিতে পারে ।***এক অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। সেই এক নিজেকে 
ভালবাসিতে চাহিলেন। সেই কারণে এক হইতে তিনি স্থষ্টি করিলেন 
(বহু )।-..বৃহৎ্ আমি'কে, সত্য 'আমি-কে পূজা করিতেছে ক্ষুদ্র আমি? । 
অতএব সব মতেই ব্যক্তি” (ঈশ্বর ) রাখা চলে । 

কেহ কেহ এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে, তাহার। 
অন্তান্ত অপেক্ষা সখী, হয়। ন্যায়পরায়ণ কাহারও রাজত্বে এইরূপ কেন 
হইবে? পৃথিবীতে মৃত্যু রহিয়াছে কেন? এই-সকল কঠিন প্রশ্ন আমাদের 
মনে উঠে। (এই সমস্তাঁনমৃহের ) কখনও সমাধান হয় নাই। কোন 
দ্বৈতভূমি হইতে উহাদের মীমাংসা হইতে পারে না। বদ্তসমূহ যথার্থই 
যেভাবে আছে, ঠিক সেভাবেই এগুলি দেখিবার জন্ত আমাদিগকে দীর্শনিক 
বিচাবে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা আমাদের নিজেদের কর্ম 
হইতেই কষ্ট ভোগ করিতেছি। এজন্য ঈশ্বর দায়ী নন। আমর। যাহা! 
করি, তাহা আমাদেরই দৌষ, অন্য কাহারও নয়। শ্বরকে দোষারোপ 
কেন? 

অমঙ্গল কেন রহিয়াছে ? €ষ একটিমাত্র উপায়ে ( এই সমস্তার ) মীমাংসা 
করিতে পাঁরো, তাঁহা হইল-_( এই কথা বলা যে, ঈশ্বর ) ভাল ও মন্দ ছুই- 
এরই কারণ। সগুণ ঈশ্বরবাদের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা এই ষে, ঘর্দি বলো 
ভগবান্‌ শুধু সৎব-অসৎ নন, তাহা হইলে তুমি নিজেই তোমার নিজের 
যুক্তির ফাদে আটকাইয়া পড়িবে । কি করিয়৷ জানিলে ( একজন ) ভগবান্‌ 
আছেন? বলা হয় (যে, তিনি) এই বিশ্বজগতের পিতা) আরও বলা 
হয়--তিনি মঙ্গলময়। কিন্তু পৃথিবীতে অমঙ্গলও তো রহিয়াছে, তবে তিনি 
অমঙ্গলম্বরূপই বা হইবেন না কেন ?...সেই সমস্ত! । 


উপাঁনক ও উপাস্য ৩৬৭ 


ভাল বলিয়৷ কিছু নাই, মন্দও নাই। আছেন শুধু ভগবান্‌।...ভাল কি, 
তাহ! তুমি কিরূপে জানো? তুমি নিজে (উহা ) অনুভব কর। (মন্দ কি, 
তাহারও জ্ঞান কি ভাবে হয়?) যদি মন্দ আমে, তুমি উহা অনুভব কর।.. 
ভাঁল এবং মন্দ আমাদেরই অনুভব দ্বারা আমর] জানিয়া থাকি । এমন 
কেহ নাই যে, শুধু ভালই অনুভব করে-_তাহাঁর অনুভূতি শুধু সথখকর। 
এমন কেহও নাই, যে শুধু অপ্রীতিকর ভাবগুলিই অন্থভব কবে।*." 

(অভাব এবং উদ্বেগই সকল ছুঃখের কারণ, স্থখেরও । অভাব কি বাড়িয়া 
চলিতেছে, না কমিতেছে? জীবন কি সহজ হইতেছে, না জটিল? নিশ্চয়ই 
জটিল। অভাবসমৃহ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ধীহারা তোমাদের 
প্রপিতামহ ছিলেন, তাহাদের তোমাদের মতে! এত পোশাক ব1 অর্থের দরকার 
ছিল ন1। তীহাঁদের বৈদ্যুতিক গাড়ি ছিল না, রেলরাস্তাঁও তাহার দেখেন 
নাই। আর এইজন্ই তাহাদের পরিশ্রম করিতে হইত কম। যখন এই-সব 
জিনিসের প্রয়োজন হয়, সঙ্গে সঙ্গে অভাবও আসে, খাটুনিও বাড়ে। 
আকাজ্ষা যত বাড়ে, প্রতিযোগিতাঁও ততই বাড়ে। 

অর্থসংগ্রহ খুবই শ্রমসাধ্য। অর্থ রক্ষা করা আরও কঠিন কাঁজ। কিছু 
বিত্তপঞ্চয়ের জন্য তোমাদিগকে সার] পৃথিবীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, 
( আর ) উহা রক্ষা করিতে সমস্ত জীবন ধরিয়! চলিবে সংগ্রাম । ( অতএব ) 
গরীবের চেয়ে ধনীর দুশ্চিন্তা বেশী ।-.-এই তো ব্যাপার !__ | 

জগতের সর্বত্রই ভাল ও মন্দ রহিয়াছে । কখন কখন মন্দের মধ্য দিয় 
ভাল আসে সত্য, কিন্তু অন্ত সময়ে আবার ভালও মন্দ হইয়া দাড়ায় । 
আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কোন না কোন সময়ে অমঙ্গল স্থষ্টি করে। কোন 
ব্যক্তি মগ্পাঁন আবস্তভ করুক । (প্রথমে ) কিছু খাঁরাঁপ হয় না, কিন্ত সে 
যদি ক্রমাগত মগ্চপান করিতে থাকে, তবে তাহার অনিষ্ট হইবে ।'-.কেহ ধনী 
পিতামাঁতাঁর ঘরে জন্মগ্রহণ করিল; বেশ ভাল। কিন্তু সে বুদ্ধিহীন হইল, 
কখনও তাহার শরীর বা মস্তি খাটাইল না। ইহা শুভ হইতে অশ্ুভের 
উৎপত্তি। আবার জীবনের প্রতি আমাদের ষে নিবিড় ভালবাসা, সেই 
কথা চিস্তা কর। আমরা কতই ন! ছুটাছুটি, লাফালাফি করি! কয়েক 
মুহূর্তের তো জীবন । কত কঠোর পরিশ্রম করি! একেবারে অসমর্থ শিশু 
হইয়া! আমরা জন্মিয়াছি। জিনিসগুলি বুঝিয়া উঠিতে আমাদের বছ বৎসর 


৩৬৮ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কাটিয়া যায়। অবশেষে যাঁট বা সত্তর বৎসরে আমাদের চোখ খোঁলে এবং 
তখন আদেশ আসে--বেরিয়ে যাও! এই তে] অবস্থা ! 

আমরা দেখিলাম-_-ভাল ও মন্দ আপেক্ষিক শব । যাহা! আমার কাছে 
ভাল, তাহা তোমার পক্ষে মন্দ। আমার যাহা নৈশ আহারি, তাহ তুমি 
যদি খাও তো! কাদিতে আরম্ভ করিবে, আর আমি হাপিয়া উঠিব।'"*আমরা 
দুজনে ( হয়তো ) নাচিতেছি, কিন্ত আমি আনন্দের সঙ্গে আর তুমি যাতনার 
সহিত ।...একই বস্ত আমাদের জীবনের কোন এক সময়ে শুভ, অন্য সময়ে 
অণ্তভ। কি করিয়া বলিতে পাঁরো, ভাল ও মন্দ সবই পূর্ব হুইতে প্রস্তত 
থাকে এবং এটি সর্বেব ভাল আর এটি সর্বেব মন্দ? 

এখন প্রশ্ন এই, ভগবান্‌ যদি চিরদিন সৎই হুন, তাহা! হইলে এই-সব শুভ 
ও অশুভের জন্য দায়ী কে? খ্রীষ্টান এবং মুসলমানগণ বলেন, শয়তান 
বলিয়া একজন ভদ্রলোক আছেন। কিন্তুকি করিয়া বলো-ছুইজন ভদ্রলোক 
কাজ করিতেছেন? একজনেরই থাঁকা চাই $ যে-আগুনে শিশু পুড়িয়। ষাঁয়, 
তাহাঁতে খাবারও তৈরী হয়। কি করিয়। বলিবে, আগুন ভাল বা মন্দ? কি 
করিয়া বলিবে, উহ1 ছুই বিভিন্ন ব্যক্তির স্থষ্টি? ( তথাকথিত ) সমস্ত অশুভ 
তবে কে শ্থষ্টি করিল? অন্য কোন সমাধান নাই। তিনিই পাঠাইতেছেন 
মৃত্যু ও জীবন, মড়ক ও মহামারী এবং সব কিছু। ঈশ্বর দি এইরূপ হুন, 
তাহা হুইলে তিনিই শুভ, তিনিই অশুভ; তিনিই সুন্দর, তিনিই ভীষণ; 
তিনিই জীবন এবং তিনিই মৃত্যু | 

এইব্ূপ ঈশ্বরকে কি করিয়া উপাসনা কর! যাইবে? আমরা ক্রমশঃ 
( বুঝিতে ) পারিব, মানুষ ভীষণের পূজা কি ভাবে শিখিতে পারে, তখনই 
মানুষ শান্তি পাইবে । মনের শাস্তি যদি নষ্ট হইয়া থাকে, ছুশ্চিন্তার হাঁত 
হইতে নিষ্কৃতি যদি ন। পাইয়া থাকে। তে। সর্বপ্রথম কর্তব্য-_ঘুরিয় দাড়ানো 
এবং ভীষণের সম্ম্ধীন হওয়া । উহার মুখোঁ ছিড়িয়া ফেলো, দেখিতে 
পাইবে সেই একই (ঈশ্বর ) রহিয়াছেন। তিনিই সগ্ুণ ঈশ্বর_যাহা কিছু 
ভাল (প্রতীয়মান ) এবং যাহা কিছু মন্দ ( আপাতপ্রতীতিতে )। আর 
কেহ নাই । ছুই জন প্রত ষদ্দি থাকিতেন, তাহা হইলে প্রকৃতি এক মুহূর্ত 
টিকিয়া থাকিতে পারিত না। প্রকৃতিতে অপর কেহ নাই। সবই একতান। 
ঈশ্ববের লীল। একদিকে, আর শয়তানের অপরদিকে-_এক্প হইলে সমগ্র হহির 


উপাসক ও উপাস্য ৩৬ 


ভিতর একটি চরম ( বিশৃঙ্খলা ) উপস্থিত হইত। নিয়ম তাঙিযার সাধ্য 
কাহার আছে? এই গ্লাসটি যদি আমি ভাঙিয়া ফেলি, ইহা পড়িয়া যাইবে । 
একটি পরমাণুকে যদি কেহ স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হুয়, অপর প্রত্যেকটি 
পরমাণুর স্থিতিবৈষম্য ঘটিবে।'"'নিয়ম কখনও . লঙ্ঘন করা যায় না। 
প্রত্যেকটি পরমাণু নিজ স্থানে রহিয়াছে । প্রত্যেকটি ওজন করিয়া, মাপ 
করিয়া বসানে! আছে এবং নিজ নিজ ( উদ্দেস্ট ) পূর্ণ করিতেছে । ঈশ্বরের 
বিধানে বাতাস বহিতেছে, সুর্য কিরণ দিতেছে । তাহার শাসনে জগৎ- 
সমূহ যথাষথ সন্লিবিষ্ই রহিয়াছে । তাহারই আদেশে মৃত্যু পৃথিবীতে শিকার- 
সন্ধানে রত। একবার ভাবিয়া দেখ তো! ছুই বা তিনজন ঈশ্বর জগতে 
মলযুদ্ধের প্রতিহ্ন্বিতায় নামিয়াছেন। ইহা হইতেই পারে ন1। 

আমরা এখন দেখিতে পাইলাম__আমাঁদের জগংলষ্টা! সগুণ ঈশ্বর থাকিতে 
পারেন, তিনি দয়াময় এবং নিষ্্রও ।-..তিনি মঙ্গল, তিনিই অমঙ্গল। তাহার 
ন্মিত হাঁন্ত দেখিতে পাই, আবার ক্রকুটিও দেখিতে পাই। আর তীহার 
বিধান অতিক্রম করিবার ক্ষমত। কাহারও নাই। তিনিই হইলেন এই বিশ্ব- 
ব্রন্ধাণ্ডের অই 

স্ষ্টির অর্থ কি? শুন্ত হইতে কোন কিছুর আবির্ভাব হইতে পারে? 
ছয় হাজার বৎসর আগে ঈশ্বর ত্বপ্লোথিত হইয়া! জগৎ স্থ্ি করিলেন ( এবং ) 
তাহার পুর্বে কোন কিছুই ছিল না ইহা কী? ঈশ্বর তখন কি করিতেছিলেন? 
তিনি কি আরামে ঘুমাইতেছিলেন? ভগবান্‌ হইলেন জগৎ্-কারণ আর 
কার্য দেখিয়া আমর] কারণকে জানিতে পারি । কার্য ঘর্দি ন থাকে, তাহ। 
হইলে কারণ কারণই নয়। কারণ সর্বদ1 কার্ষের মধ্য দিয়াই পরিজ্ঞাত |." 
স্থট্ি অনস্ত।":.সৃষ্টির আদি কাল বা দেশের মাধ্যমে চিত্ত কর! যায় ন।। 

কেন তিনি এই স্টি করেন? কারণ তিনি ইহ পছন্দ করেন_ কারণ 
তিনি মুক্ত ।...তুমি আমি নিয়মের অধীন, কেন-না আমরা ( শুধু) কতিপয় 
নির্দিই পথেই কাজ করিতে পারি, অন্য পথে নয়। “হাত না থাকিলেও তিনি 
সব কিছু ধরিতে পারেন, পদদবিহীন, হইয়াও দ্রুত চলিয়া যান” |, দেহ শাই, 
তথাপি তিনি সর্বব্যাপী । 

১ 'অপাণিপাদে। জবনো গ্রহীতা।'*"--শ্বেতাখতর উপ ৩১৯: 
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“চক্ষু ধাহাকে দেখিতে পায় না, কিন্ত ধিনি সকলের চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি 
নি্দান, তাহাঁকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।১ তোঁমর। অন্য কিছুর উপাসনা 
করিতে পার না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই এই বিশ্ব-ত্রন্মীণ্ড ধরিয়া আছেন । 
যাছাকে বলা হয় “নিয়ম উহা! তাহার ইচ্ছার অভিব্যক্তি । নিঁয়মসমূহ দ্বারা 
তিনি জগৎ পরিচালন! করিতেছেন । 

এ পর্যন্ত (আমরা আলোচনা করিয়াছি ) ঈশ্বর ও প্রকৃতি _ শাশ্বত ইশ্বর, 
চিরস্তন প্ররৃতি। কোন আত্মারই ( কখনও) স্ষ্টি হয় নাই। আত্মার 
বিনাশও নাই । কেহই তাহার নিজের মৃত্যু কল্পনা করিতে পারে না। আত্মা 
অসীম, নিত্য বর্তমান । উহ মরিবে কিরূপে ? উহ] শরীর পরিবর্তন করে। 
যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পুরাতন জীর্ণ পরিচ্ছদ ছাড়িয় দিয়া নৃতন অব্যবহৃত 
পোশাক পরিধান করে, ঠিক সেইব্প শীর্ণ শরীর ছু'ড়িয়! ফেপিয়! একটি নৃতন 
দেহ গ্রহণ কর] হয়।২ 

আত্মার স্বরূপ কি? আত্ম সর্বশক্তিধর এবং সর্বব্যাপী । চেতন্থের 
দৈর্ঘ্যও নাই বা! প্রস্থ কিংবা ঘনত্বও নাই ।...উহ1 এখানে বা মেখানে-_- 
ইহা! কি করিয়া বলা যায়? এই শরীরটি নই হইলে (আত্মা) অপর একটি 
দেহের (মাধ্যমে ) কাজ করিবে । আত্মা যেন একটি বৃত্ত, যাহার পরিধি 
কোথাও নাই, কিন্তু উহার কেন্দ্র হইল দেহে। ঈশ্বর এমন একটি বৃত্ত, 
যাহার পরিধি কোথাও নাই বটে, কিন্তু কেন্দ্র সর্বত্র। আত্। শ্বভাবতই 
আনন্দময়, শুদ্ধ, পূর্ণ; উহার প্রকাত যদি অশুচি হইত, তাহা হইলে উহা! 
কখনও শুদ্ধ হইতে পারিত ন11-.-আত্মার স্বরূপই হইল নিফলুষ ; এই জস্তই 
তো! মানুষের পক্ষে পবিত্র হওয়া! সম্ভব। আত্মা (স্বভাবতই ) আনন্দঘন 3 
তাই বলিয়াই তে। উহা আনন্দলাভ করিতে পারে। আত্ম। শান্তিম্বূপ ঃ (এই 
কারণেই উহার পক্ষে শান্তি অনুভব কর] সম্ভবপর )1-." 

আমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের এই দেহবুদ্ধির স্তরে দেখিতেছি, 
তাহাদের সকলকেই ঈর্ষা, কলহ ও কের সহিত জীবিকার জন্ত কঠোর 
পরিশ্রম করিতে হয়, আর তারপর আনে মৃত্যু। ইহ! হইতে বুঝা যায় যে, 





১ 'যচ্চক্ষুষ। ন প্ঠতি যেন চক্ষংষি পগ্ঠতি। 
তদেব ব্রচ্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপানতে $--কেনোপনিষৎ ১।৭ 


২ বাসাংসি জীর্ণানি'****৭ গীতা, ২২২ 


উপাসক ও উপাশ্য ৩৭১ 


আমাদের যাহা হওয়া! উচিত, আমর] তাহা নই। আমরা স্বাধীন নই, 
সম্পূর্ণ শদ্ধ নই, ইত্যার্দি। আত্ম! যেন অবনত হুইয়াছেন। অতএব আত্মার 
প্রয়োজন- বিস্তার ।-** 

কিভাবে ইহা কর] যায়? নিজে নিজেই উহা সিদ্ধ করিতে পারিবে 
কি?না। কোন ব্যক্তির মুখ যদি ধূলিধৃসরিত হুইয়1 থাকে, উহা কি 
ধূলি দিয়! পরিষার কর] চলে ?."'মাঁটিতে একটি বীজ পু'তিলাম, উহা! হইতে 
গাছ হইল, গাছ হইতে আবার বীজ, বীজ হইতে অন্য একটি গাছ--এইব্প 
চলিতে থাকিবে । মুরগী হইতে ডিম, আবার ডিম হইতে মুরগী। যদি কিছু 
ভাল কাঁজ কর, উহার ফল তোমাকে পাইতে হইবে, পুনরায় জন্মগ্রহণ, 
ছুঃখভোগ। এই অন্তহীন শৃঙ্খলে ঘদি একবার আটকাইয়। যাও আর 
থামিতে পারিবে ন। ঘুরিতেই থাকিবে,..উপরে এবং নীচে, উর্ধলোক এবং 
অধোলোকের € দিকে ) এবং এই-সব (দেহসমৃহ )। নিষ্ৃতির পথ নাই । 

তবে এই-সকল হইতে আ্রাণের উপায় কি এবং এখানে কিই বা তোমার 
চাই? একটি ভাব হইল--ছুঃখ হইতে অব্যাহতি । আমর! প্রত্যেকেই ছুঃখ 
হইতে নিস্তার পাইবার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছি ।**"কর্ষের দ্বার ইহা 
হইবার নয়। কর্ম কর্ষই বাড়ায়। যদি এমন কেহ থাকেন, ষিনি নিজে 
মুক্ত এবং আমাদিগকে সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত, তবেই ইহ! সম্ভবপর। প্রাচীন 
খষির ঘোষণা-__“হে মত্যলোকবাসী ও ভর্ধলোকনিবাশী অমতের সম্ভতানগণ, 
তোমর] সকলে শোন--আমি রহম্য আবিষ্কার করিয়াছি। যিনি সকল 
অন্ধকারের পারে, আমি তাহাকে জানিয়াছি। এই সংসার-মহাসমুদ্র আমর! 
পার হই কেবল তাহারই কৃপায়।” 

ভারতবর্ষে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ £ স্বর্গ আছে, নরক 
আছে, মর্ত্যলোক আছে; কিন্তু এইগুলি চিরস্তন নয়। যদি আমার নরকে 
গতি হয়, উহা নিত্যকালের জন্য নয়। যেখানেই থাকি ন1] কেন, একই 
যন্ত্রণা চলিতে থাকিবে । সমস্যা হইল-__এই-সব যন্ত্রণা অতিক্রম কর! যায় 
কিরপে? যদি আমি স্বর্গে যাই, হয়তো! কিছুটা] বিশ্রা্ মিলিবে। কিন্ত 
হয়তো! কোন অপকর্ধ করিয়া বসিলাম, তখন তে। শান্তি পাইতে হইবে, 
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৩৭২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


স্ব্গবাঁস চিরস্থায়ী হইতে পারে না।---ভারতীয় আদর্শ দ্বর্গে যাওয়া নয় । এই 
পৃথিবী হইতে মুক্তি লাভ কর। নরকেও পড়িও না, স্বর্গকেও তুচ্ছ কর। 
লক্ষ্য কি?-মুক্তি। তোমাদের প্রত্যেককেই মুক্ত হইতে হইবে। আত্মার 
মহিমা আবৃত হইয়া আছে। উহাকে পুনরায় অনাবৃত করিতে হইবে । 
আত্মা তো আছেনই-_সর্বত্রই আছেন। কোথায় যাইবেন ?...কোথায়ই 
বা ষাইতে পারেন? যদি এমন কোন স্থান থাকিত, যেখানে ইনি' নাই, 
তবেই তো সেখানে যাইবার কথ।. উঠিত। 'ইনি সদা-বর্তমান_-( এইটি ) 
ঘদি হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা! হইলে চিরকালের জন্য পরিপূর্ণ স্থখ €( আসিবে )। 
আর জন্ম মৃত্যু নয়।*..আর রোগ নয়, দেহ নয়। দেহ (টি) নিজেই তে 
কঠিনতম ব্যাধি ।** 

আত্ম! আত্ম! (-রূপে ) দাঁড়াইয়া থাকিবেন। চৈতন্য চৈতন্তরূপে জীবিত 
থাঁকিবেন। ইহা কিভাবে সম্পাদন করা যাইবে? যিনি শ্বভাবতই নিত্য- 
বর্তমান, শুদ্ধ ও পূর্ণ, আত্মার (মধ্যে সেই পরমেশ্বরকে ) আরাধনা করিয়!। 
এই জগতে সর্বশক্তিমান দুইজন থাকিতে পারেন না। (কল্পনা কর) 
ছুই বা তিনজন ঈশ্বর (আছেন )১ একজন সংসার সৃষ্টি করিবেন, অপর 
জন বলিবেন, “আমি সংসার ধ্বংস করিব ।” ইহা কখনও ঘটিতে (পারে না)। 
ভগবান একজনই হওয়া চাই। আত্মা ঘখন পূর্ণতা লাভ করেন, তখন 
তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান (ও) সর্বজ্ঞ (হইয়া যান )। ইনিই উপাসক । 
উপান্ত কে?--সেই পরমেশ্বর স্বয়ং, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ইত্যারদি। আর 
সর্বোপরি তিনি প্রেম-ম্ববূপ। (আত্মা) কিরূপে এই পূর্ণতা লাভ করিবে? 
-উপাসন। বারা । | 
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আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিস্বে। অঞ্চলে ১০ই এপ্রিল ১৯০০ খুঃ প্রদত্ত 


(প্রেমকে একটি ভ্রিকোণের প্রতীক দ্বার! প্রকাশ কর! যাইতে পারে। 
প্রথম কোণটি এই যে,) প্রেম কোন প্রশ্ন করে না। ইহা ভিক্কৃক নয়। 
'**ভিখারীর ভালবাসা ভাঁলবাস।ই নয়। প্রেমের প্রথম লক্ষণ হইতেছে 
ইহা কিছুই চায় না, (বরং ইহ1) সবই বিলাইয়া দেয়। ইহাই হইল প্রকৃত 
আধ্যাত্মিক উপাসন1, ভালবাসার মাধ্যমে উপাঁসন1! ঈশ্বর করুণাময় কি না, 
এই প্রশ্ন আর উঠে না। তিনি ঈশ্বর, তিনি আমার প্রেমাম্পদ। ঈশ্বর 
সর্বশক্তিমান্‌ এবং অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কি না, তিনি সাস্ত কিংবা অনস্ত, এসব 
আর জিজ্ঞান্ত নয়। যদি তিনি মঙ্গল বিতরণ করেন ভালই, ষদি অমঙ্গল 
করেন, তাহাঁতেই বাকি আসে যায়? কেবল এ একটি_অনন্ত প্রেম ছাড়! 
তাহার অন্যান্য সবগুণই তিরোহিত হয়। 

ভারতবর্ষে একজন প্রাচীন সম্রাট ছিলেন । তিনি একবাঁর শিকারে বাছির 
হইয়া বনের মধ্যে জনৈক বড় যোগীর সাক্ষাৎ পান। সাধুর উপর তিনি এতই 
সন্তষ্ট হইলেন যে, তাহাকে রাজধানীতে আলিয়া কিছু উপহার লইবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন । (প্রথমে ) সাধু রাঁজী হন নাই, (কিন্তু) বারংবার 
সমাটের গীড়াপীড়িতে অবশেষে যাইতে স্বীকার করিলেন। তিনি (প্রাসাদে ) 
উপস্থিত হইলে সম্রাটকে জানানো হইল। সম্রাট বলিলেন, “এক মিনিট 
অপেক্ষা করুন, আমি আমার প্রার্থনা শেষ করিয়া লই।' সম্রাট প্রার্থনা 
করিতেছিলেন, প্রভু, আমাকে আরও ধন দাও--আরও ( জমি-যায়গা, 
স্বাস্থ্য), আরও সন্তান-সন্ততি ।” সাধু উঠিয়া ফাড়াইলেন এবং ঘরের 
বাহিরে যাইবার জন্ত অগ্রসর হইতে লাগিলেন । রাজা বলিলেন, “কই, 
আপনি আমার উপহার তো গ্রহণ করিলেন না? যোগী উত্তর দিলেন; 
“আমি ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করি না।' এতক্ষণ পর্যস্ত আপনি নিজেই 
অধিক ভূসম্পত্বি, টাকাকড়ি, আরও কত কি প্রার্থনা করিতেছিলেন, 
আপনি আর আমাকে কি দিবেন? আগে নিজের অভাবগুলি মিটাইফ়া 
নিন। . ০ 2 ক 
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প্রেম কখনও যাঁদ্রা করে না, ইহা সব সময় দিয়াই যায়।".-ষখন একটি 
যুবক তাহার প্রিয়তমাকে দেখিতে যায়,'*"তাহাদের মধ্যে বেচাকেনার সম্বন্ধ 
থাকে নাঃ তাহাদের সম্বন্ধ হইতেছে প্রেমের, আর প্রেম ভিচ্ষক নয়। 
(এইরূপে ) আমরা বুঝিতে পারি ষে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক উপাসনার অর্থ 
ভিক্ষা নয়। যখন আমরা সমস্ত চাওয়া-“প্রভৃ, আমাকে এটা দাঁও, ওট। 
দাও শেষ করিয়াছি তখনই ধর্মজীবন আরম্ভ হইবে। 

দ্বিতীয়টি (ব্রিকোণ-ম্বব্ূপ প্রেমের ঘিতীয় কোণ ) এই, প্রেমে ভয় নাই। 
তুমি আমাকে কাটিক্ন। টুকরা! টুকর! করিতে পারো, তবু আমি তোমাকে 
ভালবাসিতেই (থাকিব )। মনে কর, তোমাদের মধ্যে একজন মা শরীর 
খুব দুর্বল- দেখিলে, রাস্তায় একটি বাঘ তোমার শিশুটিকে ছিনাইয়! 
লইতেছে। বলতো, তুমি তখন কোথায় থাকিবে? জানি, তুমি এ ব্যাগ্াটির 
সম্মুখীন হইবে। অন্ত সময়ে পথে একটি কুকুর পড়িলেই তোমাকে পলাইতে 
হয়, কিন্ত এখন তুমি বাঘের মুখে ঝাঁপ দিয়া তোমার শিশুটিকে কাঁড়িয়া লইবে। 
ভালবাস। ভয় মানে ন। ইহা! সমস্ত মন্দকে জয় করে। ইউশ্বরকে ভয় কর! 
ধর্মের সুত্রপাঁত মাত্র, উহার পর্যবসান হুইল প্রেমে । সমস্ত ভয় যেন তখন 
মরিয়া গিয়াছে। 

তৃতীয়টি (ত্রিকোণাত্মক প্রেমের তৃতীয় কোণ) এই- প্রেম নিজেই নিজের 
লক্ষ্য । ইহা কখনই অপর কোন কিছুর “উপায় হইতে পারে না। যে বলে, 
'আমি তোমাকে ভালবাঁপি এই-সব পাইবার জন্ত”, সে ভালবাসে না। প্রেম 
কখনই কোন উদ্দেশ্ট-সাধনের উপাঁয় নয়; ইহা! নিশ্চিতভাবে পূর্ণ তম সিদ্ধি। 
প্রেমের সীমা এবং আদর্শ কি? ঈশ্বরে পরম অনুরাগ- ইহাই সব। 
কেন মাচ্ষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে ? এই “কেন'র কোন উত্তর নাই, কেন-না 
ভালবাসা তো! কোন অতীষ্টসিদ্ধির জন্য নয়। ভালবাসা আসিলে উচছ্াই 
মুক্তি, উহাই পূর্ণতা, উহাই ত্বর্গ। আর কি চাই? অন্য আর কি প্রার্ব্য 
থাকিতে পারে ? প্রেম অপেক্ষ। মহত্তর আর কি তুমি পাইতে পারো ?, 

আমরা সকলে প্রেম অর্থে যাহা বুঝি, আমি তার কথ। বলিতেছি না। 
একটুখানি ভাবপ্রবণ ভালবাস। দেখিতে বেশ সুন্দর । পুরুষ নারীকে ভাল- 
বাষিল, আর নারী পুরুষের অন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তত। কিন্ত দেখাও 
তে যায় যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে জন (0০1১7) জেনকে (08:9০) পদাঘাত 
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করিল এবং জেনও জনকে লাথি মারিতে ছাড়িল না। ইহা! বৈষগ়িকতা, 
ভালবানাই নয়। যর্দি জন বাস্তবিকই জেনকে তালবামসিত, তবে সেই 
মুহুর্তেই সে পূর্ণ হইয়া যাইত। (তাহার প্রকৃত ) ত্বরূপই প্রেম; সে হ্বয়ংপূর্ণ। 
জন কেবলমাত্র জেনকে ভালবাসিয়৷ যোগের সমুদয় শক্তি পাইতে পারে, 
( দিও ) সে হয়তো ধর্মের, মনম্তত্বের বা ঈশ্বরলন্বদ্ধীয় মতবাদসমূহের একটি 
অক্ষরও জানে ন1। আমি বিশ্বাস করি, যদি কোন পুরুষ ও নারী 
পরম্পরকে যথার্থ ভালবাঁসিতে পারে, তাহা হইলে ষোগিগণ যে-সকল 
বিভূতি লাঁভ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন, এই দম্পতীও সেই-সকল শক্তি 
(অর্জন করিতে সমর্থ হইবে, ) যেহেতু প্রেম যে ত্বয়ং ঈশ্বর । সেই প্রেমন্বরূপ 
ভগবান্‌ সর্বত্র বিরাজমান এবং ( সেইজন্য ) তোমাদেরও মধ্যে এই ভালবাসা 
রহিয়াছে, তোমরা জানে বা না জানো। 

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি একটি যুবককে একটি তরুণীর জন্য অপেক্ষা 
করিতে দেখিয়াছিলীম।*-মনে করিলাম, যুবককে পরীক্ষা1 'করিবার ইহা 
একটি উপযুক্ত অবসর । সে তাহার প্রেমের গভীরতার মধ্য দিয়! অতীন্দরিয় 
দর্শন ও দূর-শ্রবণের ক্ষমত1 লাভ করে । যাট কি সত্তর বাঁর যুবকটি একবারও 
সবল করে নাই, এবং তরুণী ছিল ছুইশত মাইল দূরে । ( সে বলিত ) “এইভাবে 
তরুণী সাজগোজ করিয়াছে । (কিংবা) “এ সে চলিয়া যাইতেছে । আমি 
ইহা! নিজের চোখে দেখিয়াছি । 

(ইহাই হইতেছে প্রশ্ন £ তোমার স্বামী কি ঈশ্বর নন? তোমার সম্তান 
কি ঈশ্বর নয়? তুমি ঘদ্দি তোমার পত্বীকে ঠিক ঠিক ভালবামিতে পারো, 
জগতের সকল ধর্মের ভাবই তোমাতে ফুটিয়৷ উঠিবে। তোমার মধ্যেই তুমি লাভ 
করিবে ধর্মের ও যোগের সমস্ত রহস্ত। কিন্তু ভালবাসিতে পারে। কি? প্রশ্ন 
তো ইহাই । তুমি বলো, মেরী, আমি তোমায় ভালবাসি'-.অহো, আমি 
তোমার জন্য মরিতে পারি ॥ (কিন্ত যদি তুমি) দেখ, মেরী অপর এক 
ব্যক্তিকে চুম্বন করিতেছে, তুমি তাহার গল! কাঁটিতে চাহিবে। আবার 
মেরী ঘদি জনকে অন্ত একটি মেয়ের সহিত কথ! বলিতে দেখে, তবে নে রাত্রে 
ঘুমাইতে পারিবে না এবং জনের জীবন নরকের ন্যায় ছুবিষহ করিয়া তুলিবে। 
ইহার নাম 'ভালবাপা, নয়। ইহ! যৌন ক্রয়-বিক্য়। ইহাকে “প্রেম” বলা 
অতীব নিন্দাহ্গ। সংসারের মাজষ দিবা-রাত্র ঈশ্বর ও ধর্মের কথা বলিয়া থাফে-- 
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তেমনি প্রেমের কথাও। প্রত্যেক বিষয়কে একটি ভগ্ডামিতে পরিণত করা-_- 
ইহাই তে! তোমরা করিতেছ! সকলেই প্রেমের কথা বলে, ( তবু) সংবাদ- 
পত্রের স্তস্ভে ( আমর! পড়ি ) প্রত্যেক দিন বিবাহ-বিচ্ছেদের কাছিন্বী। যখন 
তুমি জনকে ভালবাসো, তখন কি তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাসো; অথবা 
তোমার জন্ত ? ( ষদি তুমি তোমার নিজের জন্য তাহাকে ভালবাসে! ), তাহা 
হইলে জনের নিকট হইতে কিছু আশা কর। (যদি তাহার জন্যই তাহাকে 
ভালবাসো ), তবে জনের কাছ হইতে তুমি কিছুরই প্রত্যাশা রাখ না। সে 
তাহার ইচ্ছান্থষাকী যাহ। খুশি করিতে পারে, (এবং) তুমি তাহাকে 
একইভাবে ভালবাসিবে ) 

এই তিনটি বিন্দু, তিনটি কোণ লইয়া (প্রেম )-ত্রিভুজ। প্রেম ব্যতীত 
দর্শনশাস্ত্ শুঞ্ষ ছাড়ের মতো, মনম্তত্ব একপ্রকার মতবাদ-বিশেষ এবং কর্ম 
শুধুই পণুশ্রম। (প্রেম থাকিলে ) দর্শন হইয়! যাঁয় কবিতা, মনোবিজ্ঞান হয় 
(মরমী অনুভূতি ) আর কর্ম স্থির মাঁঝে মধুরতম বলিয়া পরিগণিত হয়। 
( কেবলমাত্র ) গ্রস্থ-অধ্যয়নে ( লোকে ) শুফ হইয়া যাঁয়। কেবিদ্বান? ষে 
অন্ততঃ একবিন্দু প্রেমও অন্থভব করিতে পারে। ঈশ্বরই প্রেম এবং প্রেমই 
ঈশ্বর । আর ঈশ্বর তো সব স্থানেই রহিয়াঁছেন। ভগবান্‌ প্রেমন্বক্ষপ এবং 
সর্বত্র বিরাজমান-_-এইটি ষে অন্থভব করে, সে বুঝিতে পারে না ষে, সে মাথায় 
ভর করিয়া বা পায়ের উপর ভর দিয়া ঈাড়াইয়া৷ আছে--যেমন ষে লোক এক 
' বোতল মদ খাইয়াছে, সে জানে না ষে, সে কোথায় রহিয়াছে ।"*"যদি 
আমর] দশ মিনিট ভগবানের জন্য কাদি, পরবর্তাঁ ছুই মাম আমর] কোথায় 
আছি-__সে জ্ঞান আমাদের থাকিবে ন1।:*.আহারের সময়ও আমরা মনে 
রাখিতে পাঁরিব না, কি খাইতেছি-_তাঁহাঁও জানিব না। ঈশ্বরকেও ভালবাগসিবে, 
আবার সর্বদা বেশ ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিবে__ইহা। (কি করিয়া) সম্ভবপর 1... 
প্রেমের সেই সর্বজয়ী সর্বব্যাপী শক্তি কিরূপে আসিতে পারে ?-** 

মাহ্ছষ. বিচারশীল নয়॥। তাহারা সকলেই পাগল। শিশুরা ( পাঁগল ) 
খেলায়, তরুণ তরুণীকে লইয়া, বৃদ্ধের তাহাদের অতীতের চবিত-চর্বণে ।১ 
কেহ বা পাগল অর্থের. পিছনে । কেহ কেহ তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হইবে 
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ন1! কেন? জন (101)) জেনের (0876) জন্ত যেরূপ পাগল হইয়া 
ছুটিতেছে, ঈশ্বরের প্রেমের জন্য সেইরূপ উন্মাদ হও । কোথায়, এমন লোঁক 
কোথায়? (অনেকে ) বলে, “আমি কি এইটি ছাড়িব? অমুকট। ত্যাগ 
করিব? একজন জিজ্ঞাস! করিয়াছিল, বিবাহ কি করিব না?' না, কোন 
বিষয়ই ছাঁড়িতে যাইও না। বিষয়ই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে । অপেক্ষা 
কর, তুমি সব কিছুই ভূলিবে। 

( সম্পূর্ণরূপে ) তগবতপ্রেষে পরিণত হুওয়া__এখানেই প্রকৃত উপানা। 
রোম্যান ক্যাথলিক সন্প্রদায়ে সময় সময় ইহা কিছু আভাস পাওয়া যায়; 
সেই সব অত্যাশ্চর্য সন্ন্যাসী ও সন্নাঁসিনীগণ অলৌকিক ভগবৎপ্রেমে কিব্ধপ 
আত্মহার! হুইয়। বেড়াইতেছেন! এইরূপ প্রেষই লাভ করিতে হইবে । 
এশ্বরিক প্রেম এই প্রকার হওয়াই উচিত--কিছুই ন1৷ চাহিয়া, কিছুই 
অন্বেষণ না করিয়া । 

প্রশ্ন হইয়াছিল__কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে? তোমার সমস্ত বিষয়- 
সম্পদ, তোমার সকল পরিজন, সম্তান-সম্ভতি-_সব কিছু অপেক্ষা প্রিয়তর 
ভাবিয়া ঈশ্বরকে উপাসন! কর। (তাঁহাকে উপাসনা কর ) যেন তুমি শ্বয়ং 
ভালবাঁপাকেই ভাঁলবাঁপিতেছ । এমন একজন আছেন, ধাহাঁর নাম “অন্ত 
প্রেমইহাই ঈশ্বরের একমাত্র সংজ্ঞা। যদি এই-."বিশ্বত্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়। 
যায়, কিছুমাত্র ভাবিও না। যতক্ষণ অনস্তপ্রেমস্বর্ূপ তিনি রহিয়াছেন, ততক্ষণ 
আমাদের ভাবন1 কিমের ? উপাননার অর্থ কি, (তোমর] ) দেখিলে তো? 
অন্ত সব চিস্তা অবশ্যই চলিয়! ষায়। ঈশ্বর ছাড়া সমস্তই তিরোহিত হয়। 
সস্তানের প্রতি পিতা বা মাতাঁর থে ভালবাসা, শ্বামীর উপর স্ীর ষে প্রেম, 
পত্বীর প্রতি স্বামীর যে ভালবাসা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে আকর্ষণ-_-এই-সব 
প্রেম একত্র ঘনীভূত করিয়া ঈশ্বরকে দিতে হুইবে। যদি কোন নারী 
কেনি পুরুষকে ভাঁলবাসে, তবে সে পর-পুরুষকে ভালবাঁসিতে পারে না। যদি 
কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসে, তাহ! হইলে তাহার পক্ষে অন্ত কোন 
( নারীকে ) ভালবাঁপা সম্ভব নয়। ইহাই হইল ভালবাসার ধর্ম। 

আমার গুরুদেব বলিতেন, “মনে কর এই ঘরের মধ্যে এক থলে মোহর 
রহিস্বাছে, আর পাশের ঘরে একটি চোর আছে-_সে এ মোহরের থলের কথা 
জানে। চোরটি কি ঘুমাইতে পারিবে? নিশ্চয়ই নয়। লব সময়েই সে 
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পাঁগল হুইয় ভাঁবিতে থাঁকিবে, কি উপায়ে মোহরগুলি আত্মসাৎ করা যায়”... 
( এইন্ধপে ) কোন লোক দি ভগবান্‌কে ভাঁলবাসে, তবে সেকি করিয়! 
অন্য কিছুকে ভালবা'সিবে ? ঈশ্বরের বিপুল প্রেমের সম্মুখে অন্য কিছ দীড়াইবে 
কিরূপে? উহার কাছে সব কিছুই অস্তহিত হইয়া যাইবে। সেই প্রেমকে 
লাভ করিবার জন্য-_বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য, উহা! অনুভব করিয়া 
উহাতেই অবস্থান করিবার জন্য পাগল হইয় ছুটাছুটি না করিয়া মন থামিতে 
পারেকি? ণ 

আমরা এইভাবে ঈশ্বরকে ভালবামিব ঃআমি ধন চাই না, (বন্ধুবান্ধব 
বা সৌন্দর্য চাই না) বিষয়-সম্পত্তি, বিদ্যা, এমন কি মুক্তিও চাই না। যদি 
ইহাই তোমার ইচ্ছ1 হয় আমাকে সহত্র মৃত্যার কবলে পাঠাইয়া দাও । 
আমার শুধু এই প্রীর্থনা যে, আমি যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি, আর 
যেন কেবল ভালবাপার জন্যই ভালবামি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ের 
প্রতি যে টান, সেইরূপ তীব্র ভালবাসা যেন আমার হৃদয়ে আসে, কিন্তু কেবল 
সেই চিরহুন্বরের জন্য । ঈশ্বরকে বন্দন]] প্রেমময় ঈশ্বরকে বন্দনা ! ঈশ্বর 
ইহা! ছাড়া অন্য কিছু নন। অনেক যোগী যে-সব অদ্ভূত ক্ষমত! দেখাইতে 
পারেন, তিনি সেগুলি গ্রাহ করেন না। ক্ষুদ্র জাদুকরেরা ক্ষুদ্র কৌশল প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন। ইশ্বর শ্রেষ্ঠ জাছুকর; তিনি সমুদয় জাছুবিগ্ভা দেখাইতে 
পারেন। কে জানে কত ত্রক্গাণ্ড (আছে,) কে জ্ক্ষেপ করে ?"-" 

আর একটি উপায় আছে। সব কিছু জয় করিতে, সমস্ত কিছু দমন 
করিতে--শরীর (এবং) মন উভয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হুইবে।"** 
কিন্ত (ভক্ত বলেন ) “সব কিছু জম্ম করিবার সার্থকতা কি? আমার কাজ 
ঈশ্বরকে লইয়া ।, 

একজন যোগী ছিলেন, খুব ভক্ত! গলক্ষত-রোগে তিনি যখন মুম্র্ু 
তখন অপর একজন যোগী- দার্শানক- তাহাকে দেখিতে আপিলেন । 
(শেষোক্ত ) যোগী বলিলেন, “দেখুন, আপনি আপনার ক্ষতের উপর মন 
একাগ্র করিয়া উহ সারাইয়! ফেলুন না কেন? তৃতীয় বার ষখন এইক্সপ 
বল। হইল, তখন (সেই পরমধোঁগী ) উত্তর দিলেন, “তুমি কি ইহা সম্ভব মনে 
কর, যে-মন সম্পূর্ণরূপে আমি ভগবান্কে নিবেদন করিয়াছি, (তাহা এই 
হাড়মাসের খাঁচায় টানিয়া আনিব? )? যীশুত্বী্ই তাহার সাহায্যের জন্য 
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দেবসেনাদলকে আহ্বান করিতে সম্মত হন নাই। 'এই ক্ষুদ্র শরীর কি এতই 
মূল্যবান্‌ যে, ইহাঁকে ছুই বা তিন দিন বেশী বাচাইয়া রাখিবার জন্য আমি বিশ 
হাজার দেবদূতকে ডাকিয়া আনিব ? 

(জাগতিক দিক হইতে ) এই শরীরই আমার সর্বস্ব । ইহাই আমার 
জগৎ, আমার ভগবান্। আমি শরীর। দেহে চিমটি কাটিলে আমি মনে 
করি, আমাকেই কাটিলে। যদি মাথা! ধরিল তো মুহূর্তে আমি ভগবানকে 
ভুলিয়! যাই । আমি দেহের সহিত এমনই জড়িত! ঈশ্বর এবং সব কিছুকেই 
নামাইয়া আনিতে হইবে আযার এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য দেহের জন্য । এই 
দৃষ্টিকোণ হইতে যীশু্ীষ্ট যখন ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মরণ বরণ করিলেন এবং 
(তাহার সাহায্যের জন্য ) দেবদুতগণকে ভাঁকিলেন না, তখন তিনি মূর্খের 
কাজ করিয়াছিলেন ; তাহাদিগকে নামাইয়া আনিয়। ক্রুশ হইতে মুক্তিলাঁভ 
করা তাহার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু যিনি প্রেমিক, তাহার নিকট এই 
দেহ কিছুই নয়; তীহাঁর দিক হইতে দেখিলে--কে এই অকিঞ্চিৎকর জিনিসের 
জন্য মাথা ঘামাইবে ? এই শরীর থাকে কি যায়--বৃথা চিস্তায় কি লাভ? 
রোম্যান সৈম্যগণের ভাগ্য-নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত বস্ত্রধণ্ডের চেয়ে এর দাম 
বেশী নয়। 

(জাগতিক দৃষ্টি) ও প্রেমিকের দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল তফাত। 
ভাঁলবাসিয়া যাঁও। যদি কেহ ক্রুদ্ধ হয়, তোমাকেও যে ক্রুদ্ধ হইতে হইবে, 
এমন কোন কারণ নাই । যদ্দি কেহ নিজেকে হীন করিয়া ফেলে, তোমীকেও 
যে সেই হীন স্তরে নামিতে হইবে, তার কি মানে ?.** “অন্ত লোক বোকামি 
করিয়াছে বলিয়া আমিও রাগ করিব? অশুভকে প্রতিরোধ করিও না। 
ঈশ্বরপ্রেমিকগণ এইরূপই বলিয়। থাকেন। জগৎ যাহাই করুক, যে ভাবেই 
ইহা চলুক, ( তাহাদের উপর ) ইহা! কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। 

জনৈক যোগী অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, 
«দেখ, আমার কী শক্তি! আকাঁশের দিকে তাকাও; আমি ইহাকে মেঘ 
দিয় ঢাকিয়া দিব।” বৃষ্টি আরম্ভ হইল। (কেহ) বলিল, “প্রত, অভ্ভুত 
আপনার শক্তি! কিন্তু আমাকে তাহাই শিক্ষা দিন, যাহা পাইলে আমি 
আর কোন কিছু চাহিব না।,...শক্তিরও উর্ধ্বে যাওয়া-কিছুই চাই না, 
শক্তিলাভেও বাসনা নাই! (ইহার তাৎপর্ধ ) শুধু বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় 
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না।-"হাঁজার হাজার বই পড়িয়াও তুমি জানিতে সমর্থ হইবে না...যখন 
আমর] ইহা! বুঝিতে আরম্ভ করি, সমুদ্নক্ন জগত্-রহস্য যেন আমাদের সম্মুখে 
খুলিয়। হায়।'..একটি ছোট মেয়ে তাহার পুতুল লইয়া খেলিতেছে__সব সময় 
সে নতুন নতুন স্বামী পাইতেছে, কিন্ত ঘখন তাহার সত্যকারের স্বামী আসে, 
তখন (চিরদিনের জন্য ) সে তাহার পুতুল-স্বামীগুলি দূরে ফেলিয়া দেয়। 
***জগতের সব কিছু সম্বন্ধে এ একই কথা। (যখন) প্রেমনুর্য উদিত 
হয়, তখন এই-সব খেলার শক্তি-স্থর্ব-_এই-সমস্ত (কামনা-বাসন। ) অস্তহিত 
হয়। শক্তি লইয়া আমরা কি করিব? যেটুকু শক্তি তোমার আছে, তাহা 
হইতেও ষদদি অব্যাহতি পাও তো ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দাও । ভালবাসিতে আরম্ভ 
কর। ক্ষমতার মোহ নিশ্চয়ই কাটানো চাই । আমার ও ভগবানের মধ্যে 
প্রেম ছাড়া আর কিছুই যেন খাড়া না হুয়। ভগবান্‌ প্রেমন্বূপ, আর 
কিছুই নন) আদিতে প্রেম, মধ্যে প্রেম_অস্তেও প্রেম। 

এক রানীর অন্বদ্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি রাস্তায় রাস্তায় 
(ভগবতপ্রেমের বিষয়) প্রচার করিতেন। ইহাতে তাহার শ্বামী ত্ুদ্ধ হইয়া 
তাহাঁকে দেশের সর্বত্র অত্যন্ত নির্যাতন করিয়া তাঁড়া করিতেন। রানী 
তাহাঁর ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিয়া গান গাঁহতেন। তাহার গানগুলি সর্বত্র 
গীতহয়। “চোখের জলে আমি ( প্রেমের অক্ষয়লতা পুষ্ট করিয়াছি'১ ) ইহাই 
চরম, মহান্‌ (লক্ষ্য )। ইহা ব্যতীত আর কি আছে? (লোকে) ইহা 
চায়, উহ] চাঁয়। তাহার] সবাই পাইতে ও সঞ্চয় করিতে চায়। এই জন্যই 
এত্ত কষ লোক (প্রেম ) বুঝিতে পারে, এত কম লোক ইহা! লাভ করিতে 
পারে। তাহাদিগকে জাগাও এবং বলো। তাহা হইলে তাহার। এ-বিষয়ে 
আরও কিছু সঙ্কেত পাইবে। 

প্রেষ স্বয়ং শাশ্বত, অন্তহীন ত্যাগ-্বরূপ। তোমাকে সব কিছু ছাঁড়িতে 
হইবে। কিছুই তোমার অধিকারে রাখা চলিবে ন। প্রেম লাভ করিলে 
তোমার আর কিছুরই প্রয়োজন হইবে না।**"চিরকালের জন্য কেবল তুমিই 
আমার ভালবাসার ধন থাকিও। প্রেম ইহাই চায়। “আমার প্রেমাস্পদের 
অধরোষ্ঠের একটি মাত্র চুস্বন! আহা, যে তোমার চু্ধনের সৌভাগ্য লাভ 
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করিয়াছে, তাহার সমস্ত দুঃখ যে চলিয়া গিয়াছে । একটি মাত্র চুম্বনে মানুষ 
এত স্থখী হয় যে, অন্ত বস্তর উপর ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হুইয়া যাঁয়। 
সে শুধু তোমারই স্ভতিতে মগ্ন থাকে, আর একমাত্র তোমাকেই দেখে ।*১ 
মানবীয় ভালবাঁসাতেও ( দিব্য প্রেমের সত্তা লুকানো থাঁকে |) গভীর প্রেমের 
প্রথমক্ষণে সমস্ত জগৎ যেন এক স্থরে তোমার হ্ৃদয়-বীণাঁর সঙ্গে বন্ধত, হইয়া 
উঠে। বিশ্বের প্রত্যেকটি পাখি যেন তোমারই প্রেমের গান গাঁহিয়া থাকে, 
প্রতিটি ফুল যেন তোমার জন্যই ফুটিয়৷ থাকে । চিরস্তন অসীম প্রেম হুইতেই 
(মানবীয় ) ভালবাসা উদ্ভৃত। 

* ইশ্বরপ্রেমিক কোন কিছুকে ভয় করিবেন কেন? দস্ধ্য-তস্করের, ছুঃখ- 
ছুবিপাকের-_এমন কি নিজের জীবনের ভয়ও তাহার নাই।"" প্রেমিক অনস্ত 
নরকে যাইতেও প্রস্তত, কিন্তু উহ? কি নরক থাকিবে? বর্গ, নরক--এই-সব 
ধারণা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর প্রেম আন্বাদন করিতে হইবে ।**- 
শত শত লোক প্রেমের অনুসন্ধানে তৎপর, কিন্তু উহ! আদিলে ভগবান্‌ ছাড়া 
আর সবই অনৃশ্ঠ হইয়া! যাঁয়। 

অবশেষে প্রেম, প্রেমাম্পদ এবং প্রেমিক এক হইয়া যায়। ইহাই 
লক্ষ্য ।...আত্মা ও মান্ষের মধ্যে এবং আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য 
রহিয়াছে কেন ?-.কেবল এই প্রেম উপভোগ করিবার জন্য । (স্বর নিজেকে 
ভাঁলবাসিতে চাহিলেন, সেই জন্য তিনি নিজেকে নানা ভাগে বিভক্ত 
করিলেন ।...প্রেমিক বলেন, “হষ্টির সমগ্র তাৎপর্য ইহাই । আমরা সকলেই 
এক । “আমি ও আমার পিতা এক।, এইক্ষণে ঈশ্বরকে ভালবাসিবার জন্য 
আমি পৃথক্‌__হুইয়াছি।-..কোন্টি ভাঁল- চিনি হওয়া, না! চিনি খাওয়া? 
চিনি হওয়]__-তাহাতে আর কী আনন্দ? চিনি খাওয়া ইহাই হইল প্রেমের 
অনস্ত উপভোগ 

প্রেমের সমগ্র আদর্শ-_(ঈশ্বরকে) আমাদের পিতা, মাতা, সখা, সম্তানতভাঁবে 
( ভাবিবাঁর প্রণালী-_ভক্তিকে দৃঢ় করিবার এবং গভীরতরভাবে তাহার সানিধ্য 
লাভ করিবার জন্য ।) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই ভালবাসার তীব্র অভিব্যক্কি। 
ঈশ্বরকে এইতাবেও ভালবাসিতে হইবে । নারী তাহার পিতাকে ভালবাসে, 


তুলনীয় ঃ, শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীদীতা, ১, 


৩৮২ ত্বামীজীর বাণী ও বচন! 


মাতা-সম্তান-বন্ধুকেও ভালবাসে, কিন্তু পিতা, মাতা, সস্তান বা বন্ধুর কাছে 
সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না। কেবল একজনের কাছে 
তাহার গোপনীয় কিছুই থাকে ন1। এইরূপ পুরুষের পক্ষেও ।-*"পতি-পত্বীর 
সম্পর্ক সর্বাহীণ। এই সম্পর্কে অন্ত সব ভালবাসা একীভূত হইয়াছে । পত্রী 
স্বামীর মধ্যে পিতা, মাতা, সন্তান সবই পায় । স্বামীও পত্বীর মধ্যে মাতা, কন্ত। 
প্রভৃতি সব কিছু লাঁভ করে। স্ত্রী-পুরুষের এই সর্বগ্রামী পরিপূর্ণ প্রেম 
ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করিতে হইবে-যে-প্রেম নারী সম্পূর্ণ নির্ভয়ে 
লঙ্জা ন। করিয়া, রক্তের সম্বদ্ধ না মানিয়া তাহার প্রিয়তমকে নিবেদন করে । 
কোন অন্ধকার নাই। তাহার নিজের নিকট হইতে যেমন গোপন করিবার 
কিছু নাই, সেইরূপ তাহার প্রেমাম্পদের নিকটেও গোপনীয় বলিতে কিছুই 
থাকে না। এইরূপ প্রেম (ঈশ্বরের উপর ) আসা চাই। এই বিষয়গুলি 
ধারণা করা অত্যস্ত কঠিন। তোমরা ধীরে ধীরে এই-সব বুঝিতে পারিবে, 
তখন সমস্ত যৌনভাবও দূরে চলিয়া] যাইবে । “তাতল সৈকতে বারিবিন্বুসম” 
এই জীবন ও ইহার সকল সম্পর্কগুলি। 

তিনি জ্রষ্টা ইত্যাদি-__এই-সমন্ত ধারণা তে1 বালকদিগের উপযুক্ত । তিনি 
আমার প্রিয্, আমার জীবন--ইহাই আমার অন্তরের ধ্বনি হউক ।-." 

আমার একমাত্র আশা আছে । লোকে তোমাকে বলে জগতের প্রভূ ।+ 
ভালমন্দ, ছোটবড় সবই তুমি। আমিও তোমার এই জগতের অংশ এবং 
তুমিও আমার প্রিয় । আমার শরীর, মন, আত্মা তোমারই ০০০ 
হে প্রিয়, আমার এই উপহারগুলি প্রত্যাখ্যান করিও না।, 


১ তুহ জগতনাথ, জগতে কহায়নি, নহি মুহি জগত কি বার ।--বিগ্যাপতি 


প্রেমের ধর্ম 


১৮৯৫ খুঃ ১৬ই নভেম্বর লগ্নে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি 


অনুভূতির গভীরে উপনীত হ'তে প্রতীক-উপাসনা এবং অহ্ুষ্ঠানাদির 
মধ্য দিয়ে যাবার প্রয়োজন মান্থষের আছে বলেই ভারতবর্ষে আমর] ব'লে 
থাকি, «কোন ধর্মমতের গণ্ডীর মধ্যে জন্মানে। ভাল, কিন্তু সেই মত নিয়েই 
মরা ভাল নয়। চারাগাছকে রক্ষা করার জন্য বেড়ার আবশঠকতা আছে, 
কিন্ত চারা ষখন বুক্ষে পরিণত হয়, তখন বেড়াই আবার বাধা হয়ে ঈাড়ায়। 
স্তরাঁং প্রাচীন পদ্ধতিগুলি সমালোচনা ও নিন্দা করার কোন প্রয়োজন 
নেই। আমর] ভূলে ঘাই ষে, ধর্মের ক্রমবিকাশ অবশ্ঠই থাকবে । 

আমর! প্রথমে সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা করি, এবং তাঁকে অঙ্টা, সর্বশক্তিমান, 
সর্বজ্ঞ ইত্যাদি বলে বিশেষিত ক'রে থাকি। কিন্তু প্রেমের সঞ্চার হ'লে 
ঈশ্বর শুধু প্রেমস্বরূপ হয়ে যান। ঈশ্বর কী-_ত] নিয়ে প্রেমিক ভক্ত মাথা 
ঘামায় না, কারণ সে তার কাছে কিছুই চায় না। জনৈক ভারতীয় সাধক 
বলেছেন, “আমি তে! আর ভিক্ষুক নই।” আর সে ভয়ও করে না। 
ভগবানকে মাশ্ষেরই মতে। ভালবাসো । 

ভক্তিভাবাশ্রিত কয়েকটি সাধনপ্রণীলীর উল্লেখ এখানে কর! যাঁচ্ছে। 
(১) শান্ত: সহজ শাস্তিপূর্ণ অহ্রাগ-_পিতৃত্ব ও সাহাধ্যের একট] ভাব 
মিশ্রিত; (২) দাস্ত £ দেবাঁভাবের আদর্শ; ঈশ্বর প্রভু বা অধ্যক্ষ ব 
সমাটরূপে দণ্ড ও পুরস্কারদানে রত ১ (৩) বাঁৎসল্য ঃ ঈশ্বরে সস্তান-ভাব। 
ভারতবর্ষে মা কখনই শান্তি দেন না। এ-সব অবস্থার প্রত্যেকটিতে উপাঁসক 
ঈশ্বরের এক-একটি আদর্শ গ্রহণ ক'রে তদন্থযায়ী সাধন করে। তারপর 
(৪) ভগবান্‌ হন সখা) সখ্যভাবে কোন. ভয় নেই। এতে সমতা ও 
অস্তরঙ্গতার ভাবও আছে। অনেক হিন্দুসাধক ঈশ্বরকে সখা ও খেলার 
সাথী জানে উপাপনা করে। তারপর (৫) মধুর-তাঁব £ মধুরতম প্রেম, 
পতি-পত্বীর প্রেম। সেন্ট টেরেসা এবং ভাবাবিষ্ট সাধকগণ--এর দৃষ্টান্ত । 
পারপীকদের মধ্যে কাস্তাভাবে এবং হিন্দুদের মধ্যে পতিরূপে ঈশ্বরকে ভজন! 
করার রীতি আছে। মহীয়সী রানী মীরাবাহইীএর কথা আমাদের মনে পড়ে ; 


৩৮৪ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তিনি ভগবানকে পতি ব'লে প্রচার করতেন। অনেকের মত এত চরষে 
পৌছেছে যে, তাহাদের কাছে ঈশ্বরকে দদর্বশক্তিমান্ বা 'পিতা' বল] যেন 
অধর্ম। এ-ভাবের উপাঁনার ভাষা প্রণয়মূলক। এমনকি কেউ কেউ 
অবৈধ প্রণয়ের ভাষাও ব্যবহার ক'রে থাকেন। কৃষ্ণ ও ব্রর্জগোপিকাদের 
কাহিনী এই পর্যায়তৃক্ত। তোমাদের হয়তো ধারণা যে, এই ভাবের 
উপাসনায় সাধকের অত্যন্ত অধোগতি হয়। তা হয়ও বটে। তথাপি 
অনেক বড় বড় সাধকের জীবনে উন্নতিও হয়েছে এই ভাবের মধ্য দিয়ে। 
এমন কোন মানবীয় বিধান নেই, যাঁর অপব্যবহার হয়নি। ভিখারী আছে 
ব'লে কি তুমি রান্না বন্ধ রাখবে? চোরের ভয়ে তুমি কি নিঃস্ব হয়েই 
কাটাবে? “হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটি চুম্বনের একবার মাত্র 
আম্বাদন আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে !' 

এই ভাবে আরাধনার ফলে কেউ বেশদদিন কোন সম্প্রদায়তৃক্ত থাকতে 
বা আচার-অনুষ্ঠানার্দি মেনে চলতে পারে না। ভারতে ধর্ম মুক্তিতে 
পর্যবসিত হয়। কিন্তু এ মুক্তিও ত্যাগ করতে হয়, তখন শুধু প্রেমের জন্তই 
প্রেম। 

সর্বশেষে আঁসে নিবিশেষ প্রেম- আত্মী। একটি পারসী কবিতায় বণিত 
আছে, জনৈক প্রণয়ী তার প্রণয়িনীর ঘরের দরজায় ঘা দিল। প্রেমিকা 
জিজ্ঞাস ক'রল «ক তুমি? প্রেমিক উত্তর দিল, “তোমারই প্রিয়তম 
অমুক ।, প্রেমিকা শুধু ব'লল, “আমি তো! এমন কাউকে চিনি না! তুমি 
চলে যাঁও !”***এভাবে ' চতুর্থবারও যখন প্রশ্ন করল, তখন প্রেমিক বলে উঠল, 
“প্রিয়তম, আমি তো তুমিই, অতএব দরজা খোল ।” অবশেষে দরজা খুলে 
গেল। 

প্রেমিকার ভাষায় অনুরাগ বর্ণনা ক'রে জনৈক মহান্‌ সাধক বলেছেন £ 
“চার চোখের মিলন হ'ল । ছুটি আত্মায় যেন কি পরিবর্তন হয়ে গেল। এখন 
আর আমি বলতে পারি নাঁ-তিনি পুরুষ এবং আমি নারী, অথবা! তিনি 
নারী এবং আমি পুক্রষ। শুধু এটুকুই স্তিতে আছে যে, আমরা ছু-টি 
আত্মাই ছিলাম। অন্রাঁগের আবির্ভাবে এক হয়ে গেছি ++ 


শিবা? আগ পিপাসা পা 


১ রায় রামানন-সংবাদ--প্রাীচৈতন্চরিতামৃত 


প্রেমের ধর্ম ৩৮৫ 


সর্বোচ্চ: প্রেমে শুধু আত্মারই মিলন । . অন্য ধত রকম ভালবাসা, সবই ভ্রুত 
বিলীয়মান। শুধু আত্মিক প্রেমই স্থায়ী হয়, এবং ক্রমশঃ বেড়ে যায়। 

প্রেম দেখে আদর্শটি। এটি ত্রিভুজের তৃতীন্ন কোণ। ইশ্বর কারণ, অষ্টা 
ও পিতা। প্রেম হচ্ছে চরম পরিণতি । কুঁজো সম্ভানের জন্য মা আক্ষেপ 
করেন, কিন্তু দিন কয়েক লাঁলন-পালনের পরই তাকে স্েহ করেন এবং সব 
চেয়ে সুন্দর মনে করেন । কৃষ্ণাঙ্গ ইথিওপের ললাটে প্রেমিক সুন্দরী হেলেনেরই 
রূপ দেখে । এ-সব ব্যাপার আঁমর1 সাধারণতঃ উপলব্ধি করতে পারি না। 
ইথিওপের ললাট উপলক্ষ্য মাত্র; প্রেমিক তে। দেখে হেলেনকেই। উপলক্ষ্যের 
উপর তাঁর আদর্শট প্রক্ষেপ কর্পা হয়, এবং আদর্শ তাকে আবৃত করে-__শুক্তি 
যেমন বালুকণাকে মুক্তায় ক্ূপাস্তরিত করে। ঈশ্বর হচ্ছেন আদর্শ, যার ভিতর 
দিয়ে মান্ষ সব কিছু দেখতে পারে । 

স্তরাঁং আমর] প্রেমকেই ভাঁলবাঁসছি। এই প্রেম মুখে প্রকাশ করা যায় 
না। কোন বাক্যই তা উচ্চারণ করতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা মৌন। 

ইন্্রিয়গুলি প্রেমে অতিশয় উন্নত হয়। আমাদের ম্মরণ রাখ! উচিত যে» 
মানবীয় ভালবাসা গুণ-মিশ্রিত। অন্তের মনোভাবের উপর তা নির্ভরশীলও বটে । 
প্রেমের এই পারস্পরিক মিডরতাকে ব্যক্ত করার শব ভারতীয় ভাঁষাঁগুলিতে 
আছে। সর্বাপেক্ষা নিম্নত্তরের ভালবাস হচ্ছে স্বার্থযুক্ত ; তাতে শুধু ভালবাসা 
পাবার হখই আছে । আমরা ভারতবর্ষে বলি, “একজন গাল পেতে দিচ্ছে, 
আর একজন চুম্বন করছে।” পারস্পরিক প্রেম এর উর্ধবে। কিন্তু এও থাকে 
না। যথার্থ প্রেম সর্বন্ব-ত্যাগে । এ-অবস্থায় আমরা অন্ধকে দেখতে অথব। 
আমাদের আবেগকে প্রকাশ করবার মতো! কিছু করতেও চাই না। দেওয়াটাই 
যথেষ্ট । এভাবে মাঙগষকে ভালবাসা প্রায় অসম্ভব, কিন্ত ঈশ্বরকে ভালবাস! 
সম্ভব। : 

বালকের! রাস্তায় ঝগড়া করতে করতে যদি ভগবানের নামে শপথ করে, 
ভারতবর্ষে তাতে কোন ইঈশ্বরনিন্দ! হয় না। আমর] বলি, আগুনে হাত 
দাঁও-_তুমি অচ্ছভব কর আর নাই কর, তোমার হাত পুড়বেই। তেমনি 
ঈরের নাম উচ্চারণ করলে কল্যাণ ছাড়া আর কিছু হবে না। 

ঈশ্বর“নন্দীর ভাবটি এসেছে ইহুদীদের কাছ থেকে ; ইহুদী পারসীকদেরও 
আ্ুগত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। ঈশ্বর বিচারকর্তা ও শাস্তা_এ-ভাবটি মন্দ 


৪-২৫ 


৩৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


ন1 হলেও নি্নস্তরের ও স্ুল। ত্রিভুজের তিনটি কোণ ঃ প্রেম কিছু চায় না; 
প্রেমে কোন ভয় নাই $ প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শের জন্য । 

“সেই প্রেমময় তগবান্‌ ষদি বিশ্বতুবন জুড়ে না থাকতেন, তবে কে-ই বা 
এক মুহূর্ত বাঁচতে পারত, কে-ই বা এক মৃহূর্ত ভালবাসতে পারত 

আমর! অনেকেই দেখতে পাৰ যে, শুধু কর্ম করতেই আমরা জন্মেছি । 
ফলাফল ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ ক'রব। ভগবানের প্রীতির জন্তই কাজ কর! 
হয়েছে । বিফল হলেও দুঃখ করবার কিছু নাই। ভগবানের গ্রীতির জন্তাই 
€তো৷ যত কিছু কর্ম। 

নারীর মধ্যে মাতৃ-ভাবটি খুব পরিস্ফুট। ঈশ্বরকে তারা সম্ভানভাবে 
উপাঁসন। করেন ; যা কিছু করেন তার জন্য কিছুই চান না। 

ক্যাথলিক এই-সব গভীর তত্বের অনেক কিছুই শেখায়, এবং একটু সংকীর্ণ 
হলেও অতিশয় ধর্মনি্ট। আধুনিক সমাঁজে প্রোটেস্টাণ্ট মত উদার হলেও 
অগভীর । সত্য কতথানি মঙ্গল করেছে, তা দ্বারা সত্যের বিচার করা 
একটি শিশুকে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা'র 
মতোই অসঙ্গত। 

সমাজ হবে প্রগতিশীল । নিয়মকে অতিক্রম ক'রে নিয়মের উর্ধের্ব ষেতে হবে । 
প্রকাতিকে জয় করার প্রয়োজনেই আমরা তাকে ত্বীকার করি । ত্যাগের অর্থই 
হচ্ছে-_কেউই ঈশ্বর ও ধন-দেবতার উপাসনা! একসঙ্গে করতে পারে না। 

তোমাদের বিচান্-বুদ্ধি ও প্রেম গভীর কর। তোমাদের হৃদয়-পদ্ম ফুটিয়ে 
তোল- মৌমাছি আপনিই এসে জুটবে। প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, 
-__তারপর ঈশ্বরে বিশ্বাস আসবে । মুষ্টিমেয় শক্তিধর মাহুষই পৃথিবী তোলপাড় 
ক'রে দিতে পারে। চাই পরের অন্য অন্থভব করার সহানুভূতিশীল হৃদয়, 
উদ্ভাবনকারী মস্তি, এবং কর্ষ করার উপযোগী দৈহিক শক্তি। বুদ্ধ প্রাণি- 
বর্গের জন্যও আত্মোৎসর্গ করেছিলেন । নিজেকে কর্ম করার যোগ্য যস্ত্র ক'রে 
তোল। কিন্তু ঈশ্বরই কর্ম করেন, তুমি কর না। একজনের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব 
রয়েছে। : জড়বস্তর একটি কপার মধ্যেই জগতের সমগ্র শক্তি নিহিত আছে। 
হৃদয় ও মন্তিক্ষের যদি বিরোধ দেখ, তবে হৃদয়কেই অনুসরণ কর। 

পূর্বে বিধান ছিল প্রতিযোগিতা, আজকের বিধান হচ্ছে লহযোগিত1। 
আগামীকাল কোন বিধি-বিধানই থাকবে না। খধিরা তোমায় পাধুবাদ 


প্রেমের ধর্ম ৩৮৭ 


করুন, অথব। জগৎ তোমায় ধিক্কার দিক, ভাগ্য-লক্্মী তোমার প্রতি প্রসন্ন! 
হোন অথবা দারিত্র্য ও বস্ত্রহীনতা। ' তোমায় ক্রকুটি করুক, একদিন হয়তো 
বনের লতাঁপাঁতা আহার করবে, আবার পরদিনই পঞ্চাশ উপকরণের বিরাট 
ভোঁজে অংশ গ্রহণ করবে, ডাইনে বীয়ে লক্ষ্য না ক'রে এগিয়ে যাঁও !১ 


[ শ্বামীজী তারপর প্রশ্নোত্তরে পওহীরী বাবার কথ উল্লেখ করেন-_কিভাবে 
সেই যোগী নিজের বাসনপত্রগুলি নিয়ে চোরের পিছনে ছুটেছিলেন এবং 
তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিলেন, 'প্রভু, আমি জানতুম না যে, তুমি 
এসেছিলে! দয়া ক'রে বাঁসনগুলি গ্রহণ কর। এগুলি তোমার! আমি 
তোমার সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর। 

স্বামীজী আঁরও বলেন, কিভাবে এক বিষধর সাঁপ সেই ষোগীকে দংশন 
করে এবং সন্ধ্যার দিকে সুস্থ বোধ ক'রে তিনি বলতে থাকেন, আমার 
প্রিয্তমের কাছ থেকে দূত এসেছিল? ] 


নীতিশতকম্--ভর্ুহরি 


বিল্বমঙ্গল ১ 


“ভক্তমাল' নামক একখানা ভারতীয় গ্রন্থ হইতে এই কাহিনীটি গৃহীত । 
এক গ্রামে জনৈক ব্রাক্মণ যুবক বাস করিত। অন্ত গ্রামের এক দুশ্চরিত্রা 
নারীর প্রতি সে প্রণয়াসক্ত হয়। গ্রাম দুইটির মধ্যে একটি বড় নদী ছিল। 
প্রত্যহ খেয়া-নৌকায় নদী পার হুইয় যুবক তাহাঁর নিকট যাইত। একদিন 
যুবককে পিতৃশ্রাদ্ধার্দির কার্ধে শিযুক্ত থাকিতে হয়; এজন্য একান্তিক 
ব্যাকুলতা সত্বেও পে্দিন সে মেয়েটির কাছে যাইতে পারিল না । হিন্দু- 
সমাজের এই অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। যুবক 
ছটফট করিতে থাকিলেও তাহার কোন উপায় ছিল না। অনুষ্ঠান শেষ 
করিতে রাত্রি হইয়া গেল। 

তখন ভীষণ গর্জন করিয়া ঝড় উঠিয়াছে। বুষ্টি নামিল, প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে 
নদী বিক্ষু হইল। নদী পার হওয়া বিপজ্জনক, তথাপি যুবক নদীতীরে 
উপস্থিত হইল । খেয়াঁথাটে নৌক। নাই $ এ ছুর্ধোগে মাঝিরা নদী পাঁর হইতে 
ভয় পায়। যুবক কিন্ত যাইবার জন্ত অস্থির; মেয়েটির প্রেমে সে পাগল। 
সুতরাং তাহাকে যাইতেই হইবে । একখণ্ড কাঠ ভাপিয়া আসিতেছিল, 
তাই ধরিয়া সে নদী পার হইল। অপর তীরে পৌছিয়। কাষ্ঠখগুটি টানিয়া 
উপরে উঠাইল এবং প্রণগিনীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হুইল। গৃহদ্বার বন্ধ; 
যুবক দ্বারে করাঘাত করিলেও ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দে কেহই তাহ শুনিতে 
পাইল না। স্তরাঁং সে গৃহ-প্রাচীরের চতুর্দিক ঘুরিয়। ঘুরিয়া অবশেষে যাহা 
দেখিতে পাইল, সেটিকেই প্রাচীর-লম্বিত রজ্জু বলিয়া মনে করিল। 

আহে]! প্রিয়া আমার আরোহণের জন্য রজ্ছু রাখিয়া দিয়াছে 1 মনে 
মনে এই বলিয়া যুবক সধতেে সেটিকে ধরিল। সেই রজ্জবর সাহাধ্যে সে প্রাচীরে 
আরোহণ করিল এবং অপর দিকে পৌছিয়া পা ফসকাইয়। মাটিতে পড়িয়া 
গেল। একটা শব্ধ শুনিয়। গৃহবাপিগণ জাগিয়া উঠিল । ঘরে বাহিরে আসিয়। 


১ যুক্তরাষ্রে অবস্থানকালে স্বামী রাখবানন্দ কতৃক মিস এস্‌. ই. ওয়ান্ডোর কাগজপত্রের মধ্য 
প্রাপ্ত । ট ৮ 


বিষযলল ৩৮৯ 


মেয়েটি যুবককে মুছিত অবস্থায় দেখিতে পাইল এবং তাঁহার, চৈতন্ সম্পাদন, 
করিল। যুবকের দেহ হইতে একটা উৎকট দুর্গন্ধ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, “ব্যাপার কি? তোমার গায়ে এমন দুর্গন্ধ কেন? কি ক'রে 
আঙিনার ভেতরে এলে? যুবক উত্তর করিল, “কেন, আমার প্রেমিকা কি 
প্রাচীরে একট। দড়ি ঝুলিয়ে রাখেনি ? স্ত্রীলোকটি হাঁপিয়! বলিল, “প্রেমিকা 
আবার কে? অর্থোপার্জনই আমাদের উদ্দেশ্ট । তুমি কি মনে কর, তোমার 
জন্য আমি দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম ? কি উপায়ে তুমি নদী পার হলে ? “কেন, 
একটি কাষ্ঠখণ্ড ধরেছিলাম ।” মেয়েটি বলিল, “চল, একবার দেখে আসি ।” 

ষে রজ্ছুর কথা বল! হইয়াছে, উহা! ছিল একটা বিষধর গোখুরা সাপ, 
তাহার সামান্য স্পর্শেই মৃত্যু নিশ্চিত। সাপটার মাথা ছিল' একট] গর্ভের 
মধ্যে। সাপের গর্তে প্রবেশ করার সময় যুবক দড়ি মনে করিয়া তাহার 
লেজট। ধরিয়াছিল। প্রেমে পাগল হইয়াই মে এই কাঁজ করিয়াছিল। 
সাপের মুখ গর্ভের মধ্যে এবং দেহ বাহিরে থাকিলে ষদ্দি কেহ তাহার লেজ 
ধরে, তবে সাপ তাহার মুখ গর্তের বাহিরে আনে না। এইজন্যই যুবক 
লেজ ধরিয়া প্রাচীর আরোহণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্ত যুবক খুব জোবের 
সহিত লেজ টানিতে থাকায় সাঁপটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল। 

স্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, 'কাষ্ঠখগুটি কোথা পেলে? উত্তর হইল, 
“কেন, নদীতে ভেসে আসছিল ।, বস্ততঃ উহা ছিল একটি গলিত শব; 
নদীশ্রোতে ভাপিয়া যাইবার সময় কাষ্ঠথণ্ড মনে করিয়। যুবক উহ! ধরিয়াছিল। 
এখন বুঝা গেল, তাহার দেহে কেন এ দুর্শন্ধ। মেয়েট যুবকের দিকে 
চাহিয়! বলিল, “প্রেমে আমার কখনও বিশ্বাস ছিল না) আমরা কখনও প্রেমে 
বিশ্বাস করি না। কিন্ত এ যদি প্রেম না হয়, তবে-_ভগবান্‌ রক্ষা করুন! 
প্রেম কি ত। আমর। জানি নাঃ কিন্ত বন্ধু! আমার মতে! একজন নারীকে 
তুমি হৃদয় দান করলে কেন? কেন তোমার হৃদয় ভগবান্‌কে উৎসর্গ করলে 
না? এরূপ করলে তুমি সিদ্ধিলাভ করবে ।,_ এই কথায় যুবকের মাথায় 
যেন বস্রাঘাঁত হইল! ক্ষণেকের জন্য তাহার অস্তদূষ্টি খুলিয়া গেল। “ভগবান্‌ 
কি আছেন? হ্যা, হা, বন্ধু, আছেন বই কি? | 

যুবক সেই স্থান ত্যাগ করিল, এবং চলিতে চলিতে এক অরণ্যে প্রবেশ 
করিয়া সেখানে সাশ্রনয়নে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, প্প্রভৃ, আমি 


৩৯০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তোমাকে চাই । আমার এ প্রেম-প্রবাহ ক্ষুদ্র মানব-হৃদয়ে ধরে না। আমি 
সেই প্রেমের সাগরকে ভালবাসিতে চাই, যেখানে আমার প্রেমের এই প্রবল 
প্রবাহিণী গিয়া মিশিতে পারে $ আমার প্রেমের এই বেগবতী নদী তো আর 
ক্ুত্র জলাশয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহা চাঁয় অনস্ত সাগর। প্রতৃ, তুমি 
যেখানেই থাকো, আমার কাছে এস।, 

এইভাঁবে বহু বৎসর বনে কাঁটাইয়া তাঁহার মনে হইল, সে দিদ্ধিলাঁভ 
করিয়াছে। জন্গযাস গ্রহণ করিয়া সে শহরে আগিল। একদিন সে নদীতীরে 
একটি সাঁনের ঘাটে বসিয়াছিল, এমন সময় এ শহরের এক বণিকের হ্বন্দরী 
যুবতী পত্বী পরিচাঁরিকা-সহ সেই স্থান দিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধের সেই পুরাতন 
ভাবটি আবার জাগিয়। উঠিল, স্থন্বরীর স্থন্দর মুখখাঁনি তাহাকে আবার আকর্ষণ 
করিল। ষোগী নিনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া ঈাড়াহইিল এবং যুবতীকে 
তাহাঁর গৃহ পর্ধস্ত অন্ুনরণ করিল। মুহূর্তমধ্যে যুবতীর স্বামী আঁসিয়! উপস্থিত 
হইল এবং ৫গরিকধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বলিল, “মহারাজ, ভেতরে আস্থন। 
আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? যোগী উত্তর করিলেন, “আমি 
আপনার নিকটে একটি ভয়ানক বস্তর প্রার্থ।* “মহারাজ, যে-কোন বস্ত চাইতে 
পারেন, আমি গৃহস্থ ; যে যা! চায়, আমি তাকে তাই দিতে প্রস্তত।” সন্াসী 
বলিলেন, 'আঁমি আপনার পত্বীর সঙ্গে দেখা করতে চাঁই।” গৃহস্থ বলিল, “হ1 
ভগবান্‌,এ কি ! আমি তো পবিত্র, আমার স্ত্রীও পবিদ্তর; প্রভু সকলের রক্ষক 
মহারাজ, ম্বাগতম্, ভেতরে আহ্থন । সন্াসী ভিতরে আদিতেই গৃহন্বামী সী 
নিকট তাহার পরিচয় দিল। স্ত্রী জিজ্ঞীসী করিলেন, “আমি আপনাঁর জন্ত 
কি করতে পারি? সন্ন্যাসী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়! বলিয়া উঠিলেন, 
"মা, আপনার চুল থেকে ছুটে! কাঁটা আমাকে দেবেন কি? এই নিন্‌।, 
সন্ন্যাসী সেই কাটা ছুটি নিজের ছুই চোখে সজোরে বিধিয়া দিয়! বলিলেন, 
“দুর হ, ছুবৃত্ত নয়ন-যুগল। এখন থেকে তোর! আর সম্ভোগ করতে 
পারবি না। যদি দেখতেই চাঁদ, তবে অস্তশ্ক্ষু দিয়ে দেখ-_-সেই ব্রজের 
রাখালকে । এখন অস্তশ্ক্ষুই তোর সর্বন্ব | 

এইভাবে সন্নাপী পুনরায় বনে ফিরিয়। গেলেন এবং আবার দিনের পর 
দিন ভগবানের কাছে কাঁদিতে লাগিলেন । তাহার মধ্যে প্রেমের যে উদ্দাম 
প্রবাহ বহিতেছিল, তাহাই সত্যলাভের অন্ত সংগ্রাম করিতে লাগিল ; পরিশেষে 


বি্ষমঙ্গল ৩৯১ 


তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাহার হাদয়রূপ প্রেম-প্রবাহিণীর গতি ঠিক 
পথে পরিচালিত হুইয়] তাহাকে রাঁখালরাজের নিকট পৌছাইয়! দিল। 


কাহিনীতে এইরূপ বণিত আছে, কষ্ণূপে ভগবান্‌ তাহাকে দর্শন 
দিয়াছিলেন। পরে একবার মাত্র তাহার অন্থতাঁপ আপিয়াছিল যে, তিনি 
চক্ষু হারাইয়া_কেধল অস্তদূ্টিই লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 
প্রেমবিষয়ক কয়েকটি মনোরম কবিতা লিখিয়াছেন। সকল সংস্কৃত গ্রস্থেই 
লেখকেরা প্রথমে গুরুবন্দনা করেন। তাই বিহ্বমঙ্গল সেই নারীকেই তাহার 
প্রথম গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। ্‌ 


বাল-গোপালের কাহিনী 


একদিন শীতের অপরাহে__পাঠশালায় যাবার জন্ত প্রস্তত হ'তে হ'তে 
গোপাল নামে একটি ব্রাঙ্ষণ-বালক তার মাকে ডেকে বলল, “মা, বনের পথ 
দিয়ে একা এক] পাঠশালায় যেতে আমার বড় ভয় করে। অন্য সব ছেলেদের 
সঙ্গে হয় চাকর, নাহয় আর কেউ আসে । পাঠশালায় পৌছে দেবার জন্যও 
আসে, আবার বাড়ি নিয়ে যেতেও আসে। আমায় কেন কেউ সঙ্গে ক'রে 
বাড়ি নিয়ে আসে না, মা? 

একটি গ্রাম্য-পাঠশালার ছাত্র গোপাল। সকালে-বিকালে তার পাঠশাল। 
ব'সত। বিকালের ছুটির পর, শীতের দিনে, বাড়ি আমতে আসতে পথেই 
সন্ধ্যা হয়ে যেত। তাছাড়া পাঠশালার পথটিও নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে একে 
বেকে গিয়েছে। কাজেই অন্ধকারে একলাটি এ পথে আসতে গোপালের ভয় 
ক'রত। 

গোপালের মা বিধবা। শৈশবেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছিল । নিষ্ঠাবান্‌ 
ব্রাঙ্গণের মতো অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন নিয়েই গোপালের বাবার দিন 
কাটত, সংসারের হখ-সমুদ্ধির দিকে তার দৃষ্টি ছিল না। আবার তীর মৃত্যুর 
পর ছুঃখিনী বিধবা তার ম1 যেন বিষয়-ব্যাপার থেকে আরও দূরে সরে 
গিয়েছিলেন, যদিও সে-দবের সঙ্গে যোগাযোগ কোনদিনই তাঁর বেশী ছিল ন1। 
তখন ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে, নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান-উপাসনা, ষম- 
নিয়ম প্রভৃতি পালন ক'রে চরম-মুক্তিদাতা৷ যে মৃত্যু, তারই জন্য ধৈর্য সহকারে 
তিনি অপেক্ষা করছিলেন। অস্তরে আশ] ছিল- মৃত্যুর পরপারে, অস্তহীন 
জীবনের পথে, যিনি তার ভালো-মন্দের সাথী, সথখ-ছুঃখের অংশভাগী সেই 
দয়িতের সঙ্গে আবার মিলিত হবেন ।*** 

, নিজের একটি পর্ণকুটিরেই তিনি বান করতেন। তার শ্বামী খন বেঁচে 
ছিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্তিত হিপাবে একখণ্ড ধানজমি কেউ তাঁকে দান করেছিল। 
সে-জমিতে যে ধাঁন উৎপন্ন হ'ত-- বিধবার প্রয়োজনের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট । 
এ-ছাঁড়া, কুটিরটিকে ঘিয়ে আরও কিছু জমি ছিল। সেখানে বাশ-ঝাড় ছিল, 
কয়েকটি নারকেল গাছ ছিল, আর ছিল দু-চারটি আম ও লিচুর চারা । গ্রাম- 


বাল-গোঁপালের কাহিনী ৩৯৩ 


বাসীদের সাহায্যে সেগুলি থে:কও প্রচুর ফলমূল পাওয়া ঘেত। এরও উপর 
আর যা লাগত, তার জন্ত প্রতিদিন অনেকটা সময় তিনি চরকায় স্থৃত। 
কাটতেন ।**" 

প্রভাতের প্রথম স্বর্ণ-কিরণ তালগাছের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিফলিত হবার 
বহুপূর্বে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। তথনও প্রভাতী পাখির কল-কাকলি শুরু 
হ'ত না । একটি সামান্য মাতুর আর তার উপর বিছানে| একখানা কম্বল--এই 
ছিল তার শয্যা। সেই দীন শয্যাটিতে বসে অতি প্রত্যুষ থেকে তিনি নাম- 
গান আরম্ভ করতেন। পুণ্যঙক্শোক! নারীদের পৃত চরিতকথ কীর্তন করতেন, 
খষিদের প্রণাম জাঁনাঁতেন, আর জপ করতেন। জপ করতেন মান্তষের 
পরমাশ্রয় নারায়ণের নাম, করুণাময় মহাঁদেবের নাম, আর জগতারিণী 
তারাদেবীর নাম। সর্বোপরি অন্তরের সর্ব-আঁকৃতি নিবেদন করতেন 
প্রাণীপেক্ষা প্রিয়তর দেবতা শ্রীকষ্চের কাছে, যিনি করুণায় বিগলিত হয়ে 
মাহ্ষের শিক্ষার জন্য, ত্রাণের জন্য বাল-গোপালমৃত্তিতে মতর্ধামে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । সে প্রার্থনার ফলে তার অস্তরে এক বিচিত্র আনন্দানুভূতি জেগে 
উঠত। মনে হু'ত তিনি যেন নিজস্বামীর সহিত একত্র হয়ে ভগবান্‌ শ্রীকফের 
সঙ্গে মিলিত হবার বাঞ্ছিত পথে আরও একটি দিন এগিয়ে গেলেন । 

কুটিরের অনতিদূরে ছিল একটি নদী | দিবারভ্তের পূর্বেই ঘেই নদীতে 
তার স্নান হয়ে যেত। ন্বানকাঁলে তার প্রার্থনা ছিল-_“হে দেবতা, নর্দীর 
নির্মলজলে জান ক'রে দেহটি আমার ঘেমন পবিত্র হ'ল- লিগ্ধ হ'ল, তোমার 
করুণায় আমার অস্তরটিও ষেন তেমনি পবিভ্র--তেমনি নিগ্ধ হয়ে যায় ।? 

তারপর সগ্যোধৌত শুদ্ধ একটি শ্বেতবন্ত্র পরিধান ক'রে তিনি পুষ্প-চয়ন 
করতেন, স্থগদ্ধ চন্দন প্রস্তত করতেন বৃতারুতি চন্দন-পাটায়, এবং তুলসীপব্র 
আহরণ ক'রে পুজার উদ্দেশ্তে ছোট ঠাকুরঘরটিতে প্রবেশ করতেন । সে 
ঘরে তীর বাল-গোঁপাঁল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি রেশমী চন্দ্রাতপের 
নীচে, হবদৃশ্ঠ দারু-নিমিত সিংহাসনে, ভেলভেটের কোমল গদির উপরে, প্রায় 
পুষ্পাবুত অবস্থায় থাকত শ্রীকৃষ্ণের সেই ধাতুনিমিত বাল-গোঁপাল মুতিটি। 

মায়ের প্রাণ শ্রীভগবান্‌কে পুত্ররূপে কল্পন। করেই শুধু তৃপ্তিলাঁত ক'রত। 
তাঁর স্বামী জীবিতকাঁলে কতদিন কতবার বেদোক্তি সেই নিরাকার, নিরবয়ব, 
নৈর্বযক্তিক দেবতার বর্ণন তাঁকে শুনিয়েছেন। সর্ব-অন্তর দ্দিয়ে সে-সব অনবস্থ 


৩৯৪ টু ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কাহিনী তিনি শ্রবণ করতেন, অকুঠচিত্তে রব সত্য ব'লে সেগুলি বিশ্বাম 
করতেন । কিন্তু হায়! শিক্ষাহীন ও শক্তিহ্ীন এক নারীর পক্ষে সে বিরাঁটকে 
ধারণ] কর কিরূপে সম্ভব? তাছাঁড়। শাস্ত্রে তো একথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে-_ 
যে ষে-ভাবে আমাকে ভজন করে, সে সে-ভাবেই আমাকে লাভ কণরে থাকে । 
মানুষ যুগে যুগে আমারই প্রদদশিত পথ অনুসরণ ক'রে থাকে ।-- 


যে ষথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বত্মণছুবতত্তে মনুষ্য পার্থ সর্বশঃ ॥ 


এবং এ ভাবটিতেই তাঁর অস্তর ভরে যেত, অতিরিক্ত আর কিছু প্রার্থনীয় 
ছিল না। 
এইভাবেই কাটছিল তাঁর জীবন। হৃদয়ের সকল ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রেম 
বাল-গোপাঁল শ্রীকষ্ে তিনি সমর্পণ করেছিলেন এবং সে সমর্পণটি বিশেষভাবে 
তার ক্ষুত্র ধাতু-বিগ্রহটিকে ঘিরেই নিয়ত লুতা-তন্তর মতো! আবতিত হ'ত। 
তাছাড়। ভগবানের এ-বাণীটিও তাঁর শোনা! ছিল-_ 
বিক্তমাংসের তৈরী মানুষকে তুমি যেমন সেবা করো, আমাকেও তেমনি 
প্রেম পবিত্রতা দিয়ে সেবা কর। আমি সেই সেবা গ্রহণ ক'রব।, 
স্থতরাঁং পেবাই তিনি করতেন; যে-ভাবে নিজ প্রভুকে মানুষ সেবা 
করে, যে-ভাবে সেবা করে গুরুকে, সর্বোপরি তাঁর নয়নের নিধি পুক্রকে, 
একমাত্র সম্তানকে তিনি যেভাবে সেবা করতেন- শ্রীকষষকেও তেমনিভাবেই 
সেবা করতেন। প্রতিদিন ধাতুমৃতিটিকে তিনি সাঁন করাতেন, সাজাতেন, 
ধুপধুন। দিতেন তার সামনে । কিন্তু ভোগ ব1 নৈবেছ্য ? হায়, দরিদ্র বিধবার 
সে সামর্থ্য কোথায়? হুঃখে তাঁর চোখে জল আনত, আর সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ 
করতেন স্বামীর কাছে শোনে। সেই শান্ত্রবচন, ভগবানের সেই অভয়-উক্তি-_ 
পত্র, পুষ্প, ফল, জল-_ভক্তির সঙ্গে যে আমাকে যাঁকিছু দাঁন করে, আমি 
তাই গ্রহণ ক'রে থাকি ।-_- 
পক্জং পুষ্পং ফলং তোয়ং ষে মে ভক্ত্য! প্রধচ্ছতি। 
তদহং ভক্তমপন্ৃতমশ্রামি প্রতাত্মন: ॥ 


স্থতরাং তার প্রার্থনা ছিল এই মন্ত্রে ঃ হে দেবতা, এই বিপুলা পৃথিবীতে 
কত বিচিত্র কুহ্ুম তোমারই গ্রীতির জন্ত নিয়ত ফুটে উঠছে, তবু আমার তুচ্ছ 


বাল-গোপালের কাহিনী , ৩৯৫ 


বনফুল ক-টি তুমি গ্রহণ কর। তুমি বিশাল বিশ্বের অক্নদাঁতা, তথাপি আমার 
সামান্ত ফলের নৈবেছ্ গ্রহণ কর। আমি শক্কিহীন, শিক্ষাহীন। তুমিই আমার 
দেবতা, আমার প্রাণের রাখাল, আমার পুত্র । তুমি কপা ক'রে আমার পুজা- 
অন! সার্থক কর, আমার প্রেম কাঁমনাহীন কর।-"" 
পূজার ফল ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে সে ফলও তুমিই গ্রহণ কর। 
আমাকে দাও প্রেম, শুধু প্রেম__যে-প্রেম অন্য কোন প্রতিদানের প্রত্যাশ। 
রাঁখে না, প্রেম ভিন্ন আর কিছু আকাজ্ষা করে না। 
হয়তো অকম্মাৎ কোনদিন গ্রামের বাউল-বৈরাগী মায়ের ক্ষুদ্র আডিনাটিতে 
এসে দাড়ায় এবং প্রভাতী স্থরে গান ধরে-_ 
শোনরে মানুষ ভাই, 
প্রেমের কথা কয়ে যাই 
(আমি) জ্ঞানের ভাকে ভয় করিনে-__ 
প্রেমের ভাকে করি ভরয়, 
আমার আসন কাপে 
প্রেমের ডাকে, 
প্রেমাশ্রতে হই উদয়। 
নিত্যমুক্ত যেই ভগবান 
' নিরবয়ব ব্রহ্ম যেই, 
প্রেমের দায়ে নরবূপে 
তারি খেল। দেখতে পাই ; 
তারি লীল! জানতে পাই। 
বুন্দাবনের কুণুছায়ে 
জ্ঞানের কিবা! প্রকাঁশ ছিল? 
রাখাল বালক গোপ-বালিকা 
শাস্্র কবে পড়েছিল? 
কিন্ত তারা প্রেমিক ছিল, 
ছিল ভালবাসায় ভরা, 
তাইতে] তাদের প্রেমের পাশে 
আমি চির রইনু ধর] । 


৩৯৬ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এমনি ক'রে তীর মাতৃহ্ৃদয় ষেন ভাগবত সত্তার মধ্যেই নিজের পুত্রটিকে লাভ 
করেছিল এবং দেব-গোঁপালের নামাস্সাঁরে পুত্রের নামও তিনি রেখেছিলেন-_ 
গোপাল । তাকে অবলম্বন করেই এজগতের বুকে নিজের মনটিকে ধরে রাখা 
তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল । নতুবা পাধিব-বন্ধনহীন তাঁর মন মুুমুছঃ জীগতিক 
সব“কছুর উর্ধ্বে ধাবিত হ'ত । এ মাটির পৃথিবীতে তার ষে প্রাত্যহিক জীবন, 
ত1 ছিল যেন অনেকটা কলের মতো, নিশ্প্রাণ যন্ত্রের মতে । বস্ততঃ তাঁর চলা- 
ফেরা, তার চিন্তা স্থখ, এক কথায় তার সমগ্রজীবনটুকু কি এ ক্ষুদ্র বালকটিকে 
ঘিরেই আবত্তিত ছিল ন1? হ্যা, তাই ছিল। 

বৎসরের পর বংসর অতিক্রান্ত হয়েছে, আর তিনি তার মাতৃহদয়ের সকল 
কোমলতা দিয়ে এ শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করেছেন । আজ সে 
পাঠশালায় যাবার মতো বড় হয়েছে, পাঠশালায় সে যাবে । তাই ছাত্রজীবনের 
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সংগ্রহ করবার জন্য মার কত দীর্ঘদিনব্যাগী কঠোর 
পরিশ্রম ! 

প্রয়োজন অবশ্য খুব বেশী ছিল নাঁ। যে-দেশে মাটির প্রদ্টীপে একছটাক 
তেল ঢেলে আর একটা কাপড়ের সলতে লাগিয়ে আলো জেলে প্রফুল্ল চিত্তে 
মানুষ বিছ্যাঁচর্চায় দিন কাটায়, যেখানে ঘাঁসের তরী একটি মাছুর ভিন্ন আর 
কোন আসবাব-পত্রেরই প্রয়োজন হয় না, সেদেশের ছাত্রজীবনের প্রয়োজন 
খুব বেশী হবার কথাও নয়। তবু সামান্য যে দু-টারটি জিনিসের প্রয়োজন 
ছিল, তা সংগ্রহ করতেই দরিদ্র বিধবাঁকে বহুদিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল । 

দিনের পর দিন চরকায় সত কেটে গোপালের জন্য একখান পরবার 
কাপড় এবং একখানা গায়ে দেবার চাদর তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল। 
সংগ্রহ করতে হয়েছিল মাঁছুর-জাতীয় ছোট একটি আসন, যাঁর উপর দোয়াত, 
খাগের কলম প্রতি রেখে গোপাল লিখবে এবং পরে ষেটিকে গুটিয়ে বগল- 
দাবা ক'রে পাঠশালায় যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে, আর ফিরবার সময় 
সঙ্গে নিয়ে আসবে । 

তারপর ষে-শুভদিনটিতে গোপালের বিগ্ারস্ত হ'ল, সে প্রথম অ, আ৷ 
লিখতে চেষ্টা ক'রল-_সে-দিনটি ছুঃখিনী মায়ের কাছে যে কী আনন্দের দিন 
ছিল, তা মা ভিন্ন অন্টের পক্ষে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কিন্ত আজ? 
আজ তাঁর মনে একটি গভীর বিষাঁদের ছায়া পড়েছে । বনপথ দিয়ে এক 
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ষেতে-আঁসতে গোপাল ভয় পাচ্ছে, কে তীকে সঙ্গে নিয়ে ষাবে? এর আগে 
কোনদিন নিজের বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র্য এমন ক'রে তিনি ভাবেননি, 
অন্থভব করেননি । মুহূর্তের জন্য চতুর্দিক ষেন অন্ধকারে ঢেকে গেল। কিন্তু 
পরক্ষণেই তার মনে পড়ল ভগবানের সেই চিরস্তন আশ্বাসবাণী-- 
অনন্াশ্শিস্তয়স্তো মাং ষে জনাঃ পধুপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ 

একা স্তভাবে- অনন্যচিস্ত হয়ে যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করে, আমি 
তাঁর সকল ভার ম্বয়ং বহন ক'রে থাকি। 

আর তার বিশ্বাসী মন এ আশ্বাস-বাণীতেই একটি আশ্রয় খুজে পেল ।-- 

তারপর চোঁখের জল মুছে ছেলেকে বললেন, ভয় কি বাবা! এ বনে 
আমার আর একটি ছেলে থাকে, তারও নাম গোপাল। সে তোমার বড় 
ভাই। বনভূষির অন্ধকার পথে যখন তুমি ভয় পাবে, তখন তোমার 
দাদাকে ডেকো11 | 

বিশ্বাসী মায়ের পুভ্র গোপাল। সেও তাঁই সকল অন্তর দিয়েই মার 
কথা বিশ্বাস ক'রল ।-.. 

তারপর নেদিন অপরাহ্রে-_-পাঠশাঁলা থেকে ফেরবার পথে অরণ্যভূমির 
নিবিড়তায় ভয় পেয়েই মায়ের নির্দেশ অনুসারে বালক তার বনের ভাঁইটিকে 
ডাক দিল--গোপাল-দাদা, তুমি কি এখানে আছ? মা বলেছেন, তুমি 
এই বনে থাকো) বলেছেন, তোমাকে ডাকতে । একলাটি আমার বড় 
ভয় করছে, ভাই! 

তখন দূর বনান্তরাল থেকে শব্দ ভেমে এল-_“ভয় নেই ভাই, এই তো 
আমি রয়েছি। ভয় কিসের, তুমি বাড়ি যাও । 

সেদিন থেকে, এমনি ক'রে দিনের পর দিন গোপাল তাঁর বনের দাদাকে 
ডাকে, আর একই হ্বর শুনতে পায়। বাড়ি এসে মাকে সে-সব কথা সে 
বলে,.আর ম! বিল্ময়ে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে শোনেন সে কাহিনী । তারপর 
একদিন ম। তাঁকে বললেন-_-'বাবা, এরপর খন তোমার রাখাল দাদার সঙ্গে 
কথা হবে, তখন তাঁকে বলো সে যেন তোমাকে দেখা দেয়।'*.. 

পরদিন যথাকালে বনপথে ধাবার সময় গোপাল তার ভাইকে ডাক 
দিল এবং পূর্বের মতে! উত্তরও এল বন থেকে ।. কিন্তু এবার মার কথা” 
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মত গোপাল তার দাদাকে দেখ! দেবার জন্য একান্ত অন্থরোধ ক'রল। 
বলল, “গোপাল দাদা, তোমাকে তো কোনদিন আমি দেখিনি। আজ 
আমাকে দেখা দাও ।? , 

তখন উত্তর শোন! গেল, “ভাই, এখন বড় ব্যস্ত আছি।. আজ আমি 
আসতে পারব না।' কিন্তু গোপাল ছাড়বে না, সে বার বার কাতরভাবে 
অন্গরোধ করতে লাগলো । তখন অকস্মাৎ বনের ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে 
বেরিয়ে এল বনের রাঁখাল। পরনে গোঁপালকের বেশ, মাথায় ছোট্ট মুকুট 
--তাঁতে বসানে। শিখিপুচ্ছ, হাতে বাশের বাশী। 

দুইটি বালকই তখন মহাখুশী। একসঙ্গে তাঁর খেল ক'রল, গাছে উঠল, 
ফল কুড়ালো। ফুল কুড়ালো_বনের গোপাল আর ছুঃখিনী মায়ের গোপাল 
-দু-টি ভাই। খেলতে খেলতে পাঠশালার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এল 
এবং গোপাল একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও পাঠশালার পথে চলে গেল। 

সেদিন তার পাঠ প্রায় ভূল হয়ে গেছে। সমগ্র অন্তর উৎসুক হয়ে 
রয়েছে কেবল বনে ফিরে রাখাল দাদার সঙ্গে আবার খেলা করবার প্রবল 
আকাঙ্ষায়।*** 

এইভাবে কয়েকমাস সময় কেটে গেল। দিনের পর দিন সম্তানের 
বিচিত্র কাহিনী শুনতেন মা» আর ভগবানের অপার করুণার কথা চিন্ত। 
ক'রে নিজের ধেন্য বৈধব্য প্রভৃতি সব কিছু ভুলে যেতেন। ছুঃখকে মনে 
মনে গ্রহণ করতেন ভগবানের অনস্ত আশীর্বাদ ঝ'লে। 


এরপর পাঠশালার গুরুমশায়ের গৃহে একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের দিন এল। 
সে-কালে গ্রাম্য-পাঠশালার পণ্ডিতগণ একাই অনেকগুলি ছেলেকে লেখাপড়। 
শেখাতেন। নির্ধারিত বেতন হিলাবেও তার] বিশেষ কিছু গ্রহণ করতেন 
না। কিন্ত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকর্ম উপস্থিত হলে ছাত্রের। নানা উপটৌকন 
দিত শিক্ষককে এবং সে-সবের উপর তার। অনেকাংশে নির্ভরও করতেন । 

কাজেই গোপালের গুরুমশায়ও ছাত্রদের কাছে অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
উপঢৌকনের জন্য অস্থরোধ জানালেন এবং প্রত্যেক ছাত্র সাধ্যমত সে 
অস্থরোধ রক্ষাঁও ক'রল। কেউ দিল অর্থ, কেউ দিল অন্ত কোন দ্রব্য-সামগ্রী | 
কিন্তু ছুঃখিনী বিধবার পুত্র গোপাল? হাঁয়, উপটৌকনের সামগ্রী লে কোথায় 


বাঁল-গৌপালের কাহিনী ৩৯৯ 


পাবে? তাই অগ্ত পড়ুয়ারা একটু বিজ্পের হাসি হেসে-কে কি দেবে, 
তার বিবরণ গোঁপালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে বেড়াতে লাগলো । 

সে রাজে মনে গভীর দুঃখ নিয়ে গোপাল মাকে সব কথা ব'লল। ব'লল, 
--গুরুমশায়ের জন্য কিছু দিতেই হুবে।” কিন্তু মায়ের তো কোন সম্বলই 
নেই, কি দেবেন তিনি? 

অবশেষে তিনি স্থির করলেন, যা চিরদিন ক'রে এসেছেন জীবনের 
সর্বাবস্থায় আজও তাই করবেন, রাখালরপী শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করবেন । 
তার কাছেই চাঁইবেন, ষদি কিছু প্রয়োজন হয়। সুতরাং ছেলেকে বললেন, 
সে যেন তার বনের রাখাল-দাদার কাছে গুরুমশায়ের জন্য কিছু চেয়ে নেয়। 

পরদিন বনের পথে রাখাল-দাদাঁর সঙ্গে ষথানিয়মে গোপালের দেখ! হ'ল, 
ছুজনে কিছুক্ষণ খেলাধূলাঁও ক'রল | তারপর বিদায় নেবার কালে গোপাল 
তার দুঃখের কথ! জানালো রাখাল-দাদাকে, অনুরোধ ক'রল গুরুমশায়কে 
দেবার মতে। কিছু উপহার সে যেন তাকে দেয়। 

রাখাল বলল, “ভাই গোপাল, আমি সামান্ত বনের রাখাল । মাঠে মাঠে 
গোরু চরাই। আমার তো টাকা-পয়সা নেই, ভাই । তবে তোমার রাখাল- 
দাদার উপহারন্বক্ূপ এই ছোট ক্ষীরের বাটিটি তুমি নাও, এইটি তোমার 
গুরুমশায়কে উপহার দিও ।' 

গোপালের তখন আনন্দ আর ধরে না। একে তো গুরুমশায়ের জন্ত 
কিছু উপহার হাতে পেয়েই সে খুশী, তাঁর উপর সে-উপহাঁর এসেছে রাখাঁল- 
দাদার কাছ থেকে । অতি ভ্রত সে পাঠশালায় চলে গেল। পাঠশালার 
অন্যান্য ছাত্রেরা তখন সার দিয়ে ধাড়িয়ে এক এক ক'রে গুরুমশায়ের হাতে 
তাদের উপহার তুলে দিচ্ছে। গোপালও কম্পিতবক্ষে সারের পিছনে গিয়ে 
ঈাড়ালো। ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের হাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভাল ভাল উপহার 
ছিল, স্থতরাং পিতৃহীন দরিত্র বালকের তুচ্ছ উপহারের দিকে কেউ তাকিয়েও 
দেখল ন1। ূ 

সে-তাচ্ছিল্যে গোপাল যেন দমে গেল, দুঃখে তার চোখে জল এল। 
অবশেষে হঠাৎ গুরুমশায়ের চোঁথ পণ্ড়ল তার দ্িকে। তিনি তখন তাঁর 
হাত থেকে ক্ষীরের পাত্রটি নিয়ে অন্ত একটি বৃহৎ পান্ত্রে ঢেলে দিলেন। 
কিস্ত একি! মুহ্র্তে সে শুন্তপাত্্ আবার ক্ষীরে পূর্ণ হয়ে গেল! আবার 
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ঢাললেন, আবারও পূর্ণ হ'ল! এমনি যতবার তিনি ঢালেন, ৪০৮০ গানটি 
মুহূর্তে ভরে ওঠে! 

উপঞ্থিত দকলে তো! একেবারে স্তভিত। গুরুমশায় তখন দুহাতে 
গোঁপালকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'এ"পাত্র তুই কোথায় গেলি, 
বাবা? 

গোপাল তখন পণ্ডিতমশায়ের কাছে তার বনের রাখাল-দাদার কাহিনী 
আন্ুপুধিক বর্ণনা ক'রল। কেমন ক'রে সে তাকে প্রতিদিন ডাকে এবং 
সাড়া পায়) কেমন ক'রে প্রতিদিন দু-জনে তারা ধেলা করে এবং কেমন 
ক'রে এ ক্ষীরের ছোট পান্রটিও রাখাল-দাদার হাত থেকেই সে গেয়েছে। 

সব কথা শুনে গুরুমশায় তখনই তাঁর সন্গে বনে গিয়ে সেই অদ্ভুত 
রাঁখাল-বালককে দেখতে চাইলেন এবং গোঁপালও মহাননে তাকে নিয়ে 
চ'লল। বনগ্থলীতে গিয়ে অনদিনের মতো৷ আজও সে তার দাদাকে ডাকলো, 
কিন্তু সেদিন কোন উত্তর শোন! গেল না। গোঁপাল বার বার ডাকতে 
লাঁগনো, তবু কোন জবাব এল না। তখন অতি করণ স্বরে গোঁপাঁল বলল, 
'রাখাল-দীদা, আজ তুমি আমার ডাকে মাড়! দিচ্ছ না? তুমি উত্তর না 
দিলে এরা যে মনে করবেন, আমি মিথ্যা কথা বলছি।' 

তখন অতিদূর বনগ্রদেশ থেকে একটি ম্বর তেসে এন্--এক অশরীরী 
শব, কে যেন বলছে, “ভাই, তোমার আর তোমার মায়ের ভক্কি-বিশ্বাসের 
টানেই আমি তোমার কাছে যাই। কিন্তু তোমার গুরুমশায়ের এখনও অনেক 
দেরী, তাকে ব'লো মে-কথা।, 


শিষ্বের সাধন! 
১৯০৭ তং ২»শে মার্চ স্তান ফ্রান্গিস্কে। শহরে প্রদত্ত । 


আমার বক্তব্য বিষয়--শিষ্যত্ব। জানি না, আমার বক্তব্য আপনারা কি 
ভাবে গ্রহণ করিবেন। আপনাদের পক্ষে এই ভাঁব গ্রহণ কর! কিছু কঠিন 
হইবে--আঁমাদের দেশের গুরু-শিষ্যের আদর্শ ও এদেশের গুরু-শিঘ্ের আদর্শের 
মধ্যে অনেক গ্রভেদ। ভারতবর্ষের এক প্রাচীন প্রবাদবাক্য আমার মনে 
পড়িতেছে £ গুরু মিলে লাখ লাখ, চেল নাহি মিলে এক। এই প্রবাদ- 
বাক্যটি সত্য বলিয়াই মনে হয়। আধ্যাত্মিকতা লাভের পথে শিষ্কের 
মনোভাবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । যথার্থ মনোভাব থাকিলে জ্ঞানলাভ সহজেই 
ঘটিয়। থাকে। 

সত্যলাভ করিতে হইলে শিহের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন? জ্ঞানী 
মহাঁপুরুষগণ বলেন, এক নিমেষেই সত্যলাভ করা যায়__ইহা তে! শুধু জানার 
ব্যাপার । স্বপ্ন ভাডিয়া যায়--ভাঙিতে কতক্ষণ লাগে? এক মৃহূর্তেই 
স্বপ্ন শেষ হুইয়। যায়। ভ্রান্তি দূর হইতে কতক্ষণ লাগে? চক্ষের পলক 
মান্র। যখন সত্যকে জানিতে পারি, তখন কেবল যিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত 
হয়, আর কিছুই হয় না। রজ্জুকে সর্প ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি-_ ইহা! 
রজ্জব । সমগ্র ঘটনাটি আধ নেকেত্ডের ব্যাপার মাত্র। “তুমিই সেই”-_তুমিই 
মত্যত্বরূপ-_ইহা] জানিতে কতক্ষণ লাগে? যদি আমরা ব্রঙ্ধই এবং সর্বদাই 
্রক্ষঘরূপ, তবে ইহা না জানাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য । ইহা জানিতে পারাই 
তো স্বাভাবিক । আমরা বরাবর কি ছিলাম, বর্তমানেই বা আমাদের শ্বব্ধপ 
কি, তাহ। জানিতে নিশ্চয়ই যুগধুগাস্ত লাগিবে না। 

তবু এই স্বতঃসিদ্ধ দত্যটি উপলব্ধি করা! কঠিন বলিয়া মনে হয়। ইহার 
অতি ক্ষীণ আভান লাভ করিতেই যুগষুগাস্ত কাটিয়।৷ যায়। নঈশ্বরই জীবন; 
ঈশ্বরই সত্য। এ-বিষয়ে আমরা গ্রন্থ লিখিয়! থাকি) আমাদের অন্তরের 
অন্তরে আমর! ইহা অন্থভব করি যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর সবই মিথ্যা; আজ 
এ-কথা অন্গভব করি, কাল এ-ভাব থাকিবে নাঃ তবু সারাজীবন আমাদের 
অধিকাংশই পূর্বে যেমন ছিলাম সেইক্ূপই থাকিয়। যাই। আমরা অসত্যকে 
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আকড়াইয়! থাকি এবং সত্যের প্রতি বিমুখ হই। আমরা সত্যলাভ করিতে 
চাই না।' আমর। চাই না যে, কেহ আমাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া দেয়। তবেই 
দেখিতেছ, কেহ গুরুর প্রয়োজন বোধ করে না। শিখিতে চায় কে? কিন্তু 
যদি কেহ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সত্য উপলব্ধি করিতে চায়, য্ধি কেহ গুরুর 
নিকট সত্যলাভ করিতে চায়, তাহাঁকে খাঁটি শিষ্ত হইতেই হুইবে। 
€শিশ্ত হওয়া সহজ নয়) তাহার জন্য অনেক প্রস্ততি প্রয়োজন । অনেক 

নিক্ম পালন করিতে হয়। বৈদাস্তিকগণ চারিটি প্রধান সাধনের কথা 
বলিয়াছেন। প্রথম সাধন এই-_-ঘে-শিষ্য সত্য জানিতে চায়, তাহাকে 
ইহ-পরজীবনে সমস্ত লাভের আকাজ্ষ। ত্যাগ করিতে হইবে। 

আমর] যাহ! দেখিতেছি, তাঁহ1 সত্য নয়। যতক্ষণ পর্যস্ত আমাদের মনের 
মধ্যে কোনরূপ বাসন! থাকে, ততক্ষণ যাঁহ। দেখি তাহা সত্য নয়। ঈশ্বরই 
সত্য, জগৎ সত্য নয়। যতক্ষণ পর্যস্ত আমাদের মনে সংসারের জন্য বিন্দুমাত্র 
আসক্তি থাকে, ততক্ষণ সত্য লাঁভ হইবে না। “আমার চারিদিকে জগৎ ধ্বংল 
হইয়া ধাক-_-আমি ভ্রক্ষেপ করি না”_পরলোঁক সম্বদ্বেও ঠিক এই প্রকার 
মনোভাব পোষণ করিতে হইবে ; আমি স্বর্গে যাইতে চাই না। হ্বর্গ কি? 
এই জগতেরই অঙ্বৃত্বিমাত্র । যদি ত্বর্গ না থাকিত--এই অসার পাঁধিব 
জীবনের কোন অন্থবুত্তি যদি না থাকিত, আমরা আরও ভাল হইতাম 3 ষে 
ক্ষণিকের মিথ্যা ত্বপ্নে আমরা মগ্র, সে-স্বপ্র আরও শীদ্র/ ভাঙিয়া যাইত। হ্বর্গে 
যাইয়া আমর] শুধু আমাদের ছুঃখজনক মোহকে দীর্ঘতর করিয়] তুলি। 

ত্বর্গে যাইয়া কি লাভ হইবে? দেবত৷ হইয় অম্বত পান করিবেন, আর 
বাতব্যাধিগ্রন্ত হইয়া পড়িবেন। পৃথিবী অপেক্ষা সেখানে ছুঃখ যেমন কম, 
সত্যও তেমনি কম। অতিশয় দরিদ্র অপেক্ষা ধনী ব্যক্তি অনেক কম সত্য 
বুঝিতে পারে। ধনী ব্যক্তির ন্বর্গরাঁজ্যে প্রবেশ কর! অপেক্ষ। স্ুচের ছিত্র 
দিয়া উটের যাতায়াত কর] বরং সহজ।, নিজের ধন-এশ্বর্ধ ক্ষমতা সুখ- 
স্থবিধ ও বিলাস-ব্যসন ব্যতীত ধনী ব্যক্তির অন্য কিছু চিন্তা করিবার সময় 
নাই। ধনী ব্যক্তিরা অতি অল্পই ধাধিক হয়। কেন? কারণ তাহার। যনে 
করে, ধাঞ্জিক হইলে জীবনে আর তাহাদের কোন আমোদ-গ্রমোদ থাকিবে 
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না। ঠিক তেমনি ত্বর্গে ধামিক হইবার আঁশ খুবই কম। আরাম ও ভোগ 
সেখানে অত্যন্ত বেশী-_ স্বর্গের অধিবাসীর। তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ 
করিতে অনিচ্ছুক । 

অনেকে বলেন, স্বর্গে আর অশ্রপাত করিতে হইবে না। যে-লোক কখনও 
কাদে না, আমি তাহাকে বিশ্বাস করি না। দেহের যেখানে হৃদয় থাক। 
উচিত, তাহার সেইখানে একটি বৃহৎ কঠিন প্রস্তরখণ্ড বহিয়াছে। ইহা তো 
স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ন্বর্গবাসীদের বেশী সহচ্গিভূতি নাই । শ্বর্গবাসীর সংখ্যা 
তো৷ অনেক, আর আমর এই ভয়ানক পৃথিবীতে ছুঃখযন্ত্রণ। ভোগ করিতেছি । 
ইচ্ছা করিলে তাহার! আমাদের টানিয়া ভুলিতে পারেন, কিন্তু তাহাঁর। তো 
এব্মপ কিছুই করেন না। তাঁহার! কাদেন না। ত্বর্গে কোন দুঃখ-কষ্ট নাই, 
স্থতরাং তাহারা কাহারও দুঃখ গ্রাহা করেন না। তাহার! অম্বত পান করেন, 
নৃত্য চলিতে থাকে-_সুন্দরী পত্বী লইয়া নানাবিধ সুখে তাহাদের দিন কাটে। 

এ-সকলের উর্ধ্বে উঠিয়া শিল্তকে বলিতে হইবে, 'ইহজীবনে আমার কোঁন 
কিছুই কাম্য নয়, স্বর্গ বলিয়া! যর্দি কিছু থাকে, সেখানেও আমি যাইতে 
চাই না। শরীরের সহিত তাদাত্ম্মূলক কোন প্রকার ইন্দ্রিয-জীবন আমি 
চাই নাঁ। বর্তমানে আমার ধাঁরণা--এই বিপুল মাংসত্তুপ দেহটাই আমি। 
আমি বিশ্বা করিতে চাই না যে, আমি সত্যই এপ ।' 

পৃথিবী ও স্বর্গ ইন্দরিয়দ্বার1 সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয় ন! থাকিলে এই পৃথিবীকে 
তুমি গ্রাহই করিতে না। ন্বর্গও একট জগৎ। পৃথিবীতে স্বর্গে অস্তরীক্ষে 
যাহা কিছু আছে, সব মিলিয়। একটি নাঁম-_-পৃথিবী বা সংসার । 

সুতরাং শিষ্য অতীত ও বর্তমানকে জানিয়া, ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা! করিয়া 
উন্নতি কাহাকে বলে, স্থখ কাহাকে বলে- এগুলি সব জানিয়! বুঝিয়। ত্যাগ 
করিবে এবং একমাক্র সত্যের সন্ধান করিবে । ইহাই প্রথম শর্ত ব সাধন । 

দ্বিতীয় সাধন এই যে, শিষ্যকে অবশ্যই অন্তরিক্দ্রিয় ও বহিরিক্দ্রিয়সমূহ 
সংযত রাখিতে সমর্থ হইতে হইবে এবং অন্তান্ত অধ্যাত্ম সম্পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে হইবে । 

শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত দৃশ্বমান যন্ত্রগুলি বহিরিক্ডিয় ? অস্তরিজ্জিয়- 
গুলি আমাদের ধর1-ছোয়ার বাহিরে । বাহিরে আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা 
প্রভৃতি রহিয়াছে, ভিতরে অনুরূপ অন্তরিজ্্রিয় রহিয়াছে । আমর! সর্বদ। 
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উতয়প্রকার ইন্ড্রিয়গুলির আজ্ঞাধীন হইয়া আছি। ইন্দ্রিয়মমূহের সহিত 
ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির যোগাযোগ রহিয়াছে । যদ্দি ইন্জ্িয়ভোগ্য বিষয়গুলি 
কাছে আসে, ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদিগকে এগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। 
আমাদের নিজন্ব পছন্দ বা ম্বাধীনত। নাই। প্রকাণ্ড একটি নানিকা রহিয়াছে । 
সামান্ত একটু স্থগন্ধ আসিতেছে, আমাকে এ ভ্াণ গ্রহণ করিতেই হুইবে। 
যর্দি কোন দুর্গন্ধ আঁপিত, তবে আমি বলিতাম, “এই শ্রাঁণ গ্রহণ করিও না? 
কিন্তু প্রকৃতি বলিবে, গ্রহণ কর? । আমি এই ঘ্রাণ গ্রহণ করি। একবার 
ভাবিয়া দেখুন, আমর] কি হইয়াছি। আমর! নিজেদের বীধিয়! ফেলিয়াছি। 
আমার চক্কু আছে, ভাল-মন্দ যাহা কিছু চক্ষুর সমুখ দিয়া যাক না কেন, 
আমাকে দেখিতেই হইবে । শ্রবণযন্ত্রের ব্যাপারটিও এইরূপ। যর্দি কেহ 
বিরক্তির সহিত আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে শুনিতেই হইবে । আমার 
শ্রবণেন্জ্রিয় আমাকে উহ। শুনিতে বাধ্য করে এবং শুনিয়া আমি মনে মনে কত 
কষ্টই না ভোগ করি। নিন্দা বা প্রশংসা যাহাই হউক, মানুষকে শুনিতেই 
হইবে। এমন বধির লোক আমি অনেক দেখিয়াছি, যাহারা সাধারণতঃ 
শুনিতে পায় না, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বল! হইলে তাহার সব শুনিতে 
পায়।, ৃ 

এই আসন্তর ও বাহ ইন্দ্রিয়নিচয় সাধক বা শিষ্যের বশে থাকিবে । যে 
বং মন অনায়াসে ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে, স্বভাবের আদেশের বিরুদ্ধে ঈীড়াইতে 
পারে, কঠোর অভ্যাসের দ্বারা সাধক শিষ্য সেই অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে । 
সে নিজের মনকে আদেশ করিতে সমর্থ হইবে, “তুমি আমার । আমি তোমায় 
আদেশ করিতেছি, কোন কিছু দেখিও না বা বলিও না। তৎক্ষণাৎ মন 
আর কিছু দেখিবে না বা শুনিবে না। কোন রূপ বা শব্দ মনের উপর 
প্রতিক্রিয়। করিবে না। সে-অবস্থায় ইদ্ডিয়গুলির আধিপত্য হইতে মন মুক্ত 
এবং ইন্দ্িয়গুলি হইতে মন বিচ্ছিন্ন । শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলির সহিত ইহা আর 
সংযুক্ত থাকে না। বাহিরের বস্তসকল আর এখন মনকে আদেশ করিতে 
পারে না। মন এগুলির সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে। , সম্মুখে সুন্দর 
গন্ধ রহিয়াছে ; শি্ত মনকে বলিল, “এ ভ্রাণ গ্রহণ করিও ন।। মন আর 
গন্ধ আতন্্রীণ করিতে পারে না। যখুন এই স্তরে পৌছিয়াছ, তখন জানিবে 
তুমি ঠিক ঠিক শিষ্য হইতে স্থুরু করিয়াছ। এইজন্তই যখন কেহ বলে, 
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“আমি সত্য জানিয়াছি তখন আমি বলি, “যদি সত্য জানিয়। থাঁকো? তবে 
নিশ্চয়ই তোমার আত্মসংযম হইয়াছে। ইন্জরিয়গুলি বশীভূত করিয়া সংযম- 
শক্তির পরিচয় দাও ) 

তারপর মনকে শান্ত করিতে হইবে । মন চঞ্চল হইয়া] ছুটিয়া বেড়ায় । 
ঘে মুহূর্তে আমি ধ্যান করিতে বসি, তৎক্ষণাৎ জগতের ঘ্বণ্যতম বিষয়গুলি 
মনে আসিয়া উপস্থিত হুয়। সমগ্র ব্যাপারটি অত্যন্ত বিরক্তিকর । আমি 
যেন মনের দাস । মন যতক্ষণ চঞ্চল এবং আয়তের বাহিরে, ততক্ষণ কোনরূপ 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্ভব নয়। শিষ্যকে মনঃসংযম শিক্ষা করিতে হুইবে। 
অবশ্ট মনের কার্ধই চিন্তা করা! । কিন্তু শিষ্তের অনভিপ্রেত হইলে মন নিশ্চয়ই 
চিস্তা করিবে না; যখনই সে আদেশ করিবে, তখনই মনকে চিস্তা বন্ধ করিতে 
হইবে। উপযুক্ত শিষ্য হইতে গেলে মনের এবূপ অবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় | 

(সহিষুতার প্রচণ্ড শক্তিও শিশ্যকে আয়ত্ব করিতে হইবে । যখন চারিপাঁশে 
সব-কিছুই ভাল চলে, তখন জীবন বেশ আরামপ্রদ বোধ হয়, মনও ভাল 
থাকে । কিন্তু অগ্রীতিকর কিছু ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে মনের স্থর্য নষ্ট হইয়া 
যায়। উহা ভাল নয়। সকল ছুঃখকষ্ট বিনা অভিযোগে, এতটুকু ছুঃখী না৷ 
হইয়া, এতটুকু প্রতিরোধ প্রতিশোধ ব৷ প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া সহা 
কর। ইহাই বথার্থ সহিষ্ণুতা । ইহ। তোমাকে অর্জন করিতে হইবে | 

পৃথিবীতে ভাল এবং মন্দ চিরকালই আছে। মন্দটির অস্তিত্ব অনেকে 
তুলিয়। যায়__অস্ততঃ ভূলিবার চেষ্টা করে ; যখন মন্দ আলে, তখন তাহার! 
উহ] দ্বার। সহজে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বিরক্তি বোধ করে। আবার 
কেহ কেহ কোনক্ধপ মন্দের অস্তিত্বই স্বীকার করে না৷ এবং সব কিছুকেই ভাল 
বলিয়া মনে করে। উহাঁও একটি ছুর্বলতা, উহাঁও মন্দ জিনিসের প্রতি ভীতি 
হইতে সঞ্জাত। যদি কোন ছুর্গন্ধ দ্রবা থাকে, গোলাপ-জল ছিটাইয়। 
তাহাকে সুগন্ধ বল! কেন? হ্যা, জগতে ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। ভগবান্‌ 
মন্দ জিনিস জগতে রাখিয়াছেন। কিন্তু তোমাকে তাহার উপর চুনকাম 
করিতে হইবে না। কেন মন্দ রহিয়াছে, সে-সন্বন্ধে তোমার মাথা-ঘামানে। 
প্রয়োজন নাই। ভগবানে বিশ্বাস বাখে। এবং চুপ করিয়া থাকো । 

আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ অসুস্থ হইয়া পড়িলে জনৈক ত্রাহ্মণ 
রোগমুক্তির জন্ত তাহাকে তাহার প্রবল মনঃশক্তি প্রয়োগ করিতে বলিয়াছিল। 
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তাহার মতে- আঁচার্ধদেব ঘদি দেহের রোগাক্রান্ত অংশটির উপর তাহার মন 
একাগ্র করেন, তবে অন্ুখ সারিয়া যাইবে। শ্রীরামরুষ্ণ বলিলেন, “কি! 
যে-মন ঈশ্বরকে দিয়াঁছি, দেই মন এই তুচ্ছ শরীরে নামাইয়া আনিবি? দেহ 
এবং রোগের কথা তিনি ভাঁবিতে চাঁহিলেন না । তাহার মন সর্বদ ঈশ্বরে 
তন্ময় হইয়া থাকিত। সে-মন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে অপিত হইয়াছিল। তিনি 
এই মন অন্য কোন উদ্দেশ্টে ব্যবহার করিতে রাজী ছিলেন না। 

স্বাস্থ্য, সম্পদ, দীর্ঘজীবন প্রভৃতি তথাকথিত ভাল ভাল জিনিমের জন্য এই 
আকাজ্ষা-_মায়া বা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নয়। এগুলি পাইবার জন্য 
মনোনিবেশ করিলে ভ্রম দৃঢ় কর! হয়। ইহুজীবনে আমাদের এ-সকল স্বপ্ন ও 
মায়া আছে, এবং পরলোকে-ন্বর্গে যাইয়া আমরা এগুলি আরও বেশী 
পরিমাণে পাইতে চাই । মায়া বাড়িয়া যায়। মন্দের প্রতিরোধ করিও ন1) 
তাহার সম্মুখীন হও। তুমি মন্দ বা অশুভ অপেক্ষা অনেক বড়। 

জগতে এই দুঃখ আছে, একজনকে তো৷ তাহা ভোগ করিতে হইবেই। 
কাহারও অনিষ্ট ন1 করিয়! তৃমি কোন কাজ করিতে পার না। আর যখন 
তুমি পাথিব শুভ কামন। কর, তখন শুধু আর একটি অশ্তভই এড়াইয়া যাও । 
সেই অশুভ অপর কাহাকেও ভোগ করিতে হইবে । মন্দটি সকলেই অন্যের 
ঘাড়ে চাঁপাইতে চাঁয়। সাধক বলিবে, "জগতের সকল ছুঃখ আমার নিকটে 
আদিতে দাও। আমি এগুলি সহাকরিব। অপরকে যুক্ত হইতে দাও” 

ক্রুশবিদ্ধ মহামাঁনবকে স্মরণ কর। জয়লাভ করিবার জন্য তিনি অসংখ্য 
দেবদূত আনিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি প্রতিরোধ করিলেন না। যাহার! 
তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিল, তাহাদিগকে তিনি করুণা করিলেন। তিনি 
সকল ছুঃখকষ্ট ও অপমান সহা করিলেন। সকলের ভার তিনি নিজের স্বন্ধে 
গ্রহণ করিলেন । “তোমরা যাহার! অতিশয় দুঃখভারা ক্রান্ত, তাহার] আমার 
নিকটে আইস। আমি তোমাদের ছংখ দুর করিব এবং শাস্তি দিব।”; 
ইহাই যথার্থ সহনশীলতা । তিনি এই জীবনের কত উর্ধ্বে ছিলেন--এত 
উর্ধ্বে ষে, আমর! ক্রীতদাঁসগণ তাহা ধারণাও করিতে পারি না! আমার 
গাঁলে কেহ চড় মারিলেই আমার হাত সশবে আর একটি চড় মারিয়! দেয়! 


শত আপি পাপ পিপি পিক 
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আমি কিরূপে সেই মহিমময় পুরুষের মহত্ব ও চিত্তের প্রশাস্তি ধারণ] করিতে 
পারি? তীহার মহিমা আমি কি বুঝিব? 

কিন্ত আদর্শকে আমি নীচে নাঁমাইয়া আনিব না। আমি অন্থভব করি, 
আমি দেহ) আমি অন্যায়ের প্রতিরোধ করি। আমার মাথা ধরিলে তাছ। 
সারাইবার জন্য সার] পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াই, ছুই হাঁজার শিশি ষধ খাই। 
কেমন করিয়৷ আমি এসকল অপূর্ব চরিত্র বুঝিতে পারিব? আদর্শ আমি 
দেখিতে পারি-_কিন্তু আদর্শের কতটুকু ? এই দেহের কোন চেতনা, কোন 
তুচ্ছ অহং-তাঁব, কোন আনন্দ-বেদনা, স্থখ-ছুঃখ সেই স্তরে পৌছিতে পারে না । 
সর্বদা শুধু চৈতন্যবিষয়ক চিন্তা করিয়া এবং মনকে জড়বস্তর উর্ধ্বে রাখিয় 
আমি সেই আদর্শের আভাঁসমান্ত্র পাইতে পাঁরি। জড়বস্তর চিন্তা এবং 
ইন্দ্িয়-জগতের রীতিনীতির কোন স্থান সেই আদর্শে নাই। এগুলি হইতে 
মন তুলিয়া আত্মায় সমাহিত কর। তোমার জীবন ও স্বৃত্যু, স্থখ ও ছুঃখ, 
নাম ও যশ সব ভুলিয়া যাও এবং অনুভব কর-_তুমি শরীর বা মন নও, তুমি 
শুদ্ধ আত্মা। 

আমি যখন “আমি” বলি, তখন এই চৈতন্ত বা আত্মাকেই বুঝি। যখন 
তুমি নিজের “আমি” সম্বন্ধে চিন্তা কর, তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখ--কোন্‌ 
ছবি ফুটিয়! উঠে। তোমার দেহুচিত্র কি মনে জাগিতেছে? অথবা মনের 
প্রকৃতি? যদি তাই হয়, তবে তুমি এখনও সত্য “আফি'কে জানিতে পার নাই। 
এমন সময় আসিবে, ধখন “আমি বলিতে বলিতে সমগ্র জগৎ--সেই অনস্ত 
সতত উদ্ভাদিত দেখিতে পাইবে । তখন তুমি নিজের সত্য স্বব্ূপকে দেখিতে 
পাইবে এবং নিজের অনস্ত সত্বাকে উপলব্ধি করিবে । তুমি চৈতন্তময়, তুমি 
জড় পদার্থ নও-_ ইহাই সত্য। ভ্রম বলিয়৷ একটি অনুভূতি আছে--এক 
বন্তকে আর এক বস্ত বলিয়। ভ্রম হয়--জড়কে চৈতন্য এবং চৈতন্তকে জড় 
বলিয়। মনে হয়। ইহাই প্রচণ্ড ভ্রম। ইহা! দূর করিতে হইবে । 

(গুরুর প্রতি শিত্তকে শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে হইবে_-ইহাই পরবর্তাঁ লাধনা। 
পাশ্চাত্য গুরু শিশ্বাকে শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্থ শিক্ষা! দিয়! থাকেন। গুরুর সহিত 
শিশ্বের সম্পর্ক জীবনের শ্রেষ্ট সম্পর্ক। গুরু আমার নিকটতম ও. প্রিয়তম 
আজীয়, তারপর মাতা, তারপর পিতা। গুরুর প্রতিই আমার. শ্রদ্ধা 
সর্বপ্রথমে নিবেক্দিত। যর্দি পিত। বলেন, “ইহা! কর' এবং গুরু বলেন, 'ইছ। 
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করিও ন'- আমি তাহা! করি না। গুরু আমার আত্মার মুক্িসাধন করেন । 
পিতামাত। আমায় শরীর দিয়াছেন, কিন্তু গুরু আমাকে আত্মার মধ্যে নবজন্ম 
দান করিয়াছেন। 
আমাদের কতকগুলি অদ্ভুত বিশ্বাম আছে। একটি এই-_-অতি অল্প 
কয়েকটি অসাধারণ আত্মা আছেন, ধাহার। নিত্যমুক্ত এবং ধাহারা জগতের 
কল্যাণের নিষিত মানবন্ধপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা মুক্তই আছেন ; 
নিজেদের মৃক্তির জন্ত তীহার। গ্রাহ করেন না, অপরকে সাহাধ্য করিতে 
চান। তাহাদের কিছু শিখিবার প্রক্মোজন নাই। শৈশব হইতে তাছাঁর। 
সব জানেন। ছয়মাসের শিশু হইয়াও টা পরমসত্যের বাণী বলিতে 
পারেন | 
্‌ এই মুক্তাত্মাদের উপরেই মহ্ুম্যজাতির ফির নির্ভর করে। তাহারা যেন 
প্রথম দীপের ন্যায়--এই দীপটি হইতে অপর দীপগুলি জলিয়! উঠে। 
ইহ1 সত্য যে, সকলের অন্তরেই আলোক রহিয়াছে, কিন্ত অধিকাংশ ব্যক্তির 
অন্তরেই ইহা! গ্রচ্ছন্ন। মহাপুরুষগণ প্রথম হইতেই এই আলোকে ভাশ্বর। 
যাহার] তাহাদের সংস্পর্শে আসে, তাহাদের হৃদক়্দীপও যেন প্রজ্বলিত 
হইয়া উঠে। ইহ] দ্বারা প্রথম দীপটির কোন ক্ষতি হয় না, প্রথম দীপটি 
অপর দীপগুলিতে আলোক সঞ্চার করে। কোটি কোটি দীপ প্রজলিত হয়, 
কিন্ত প্রথম দীপটি পূর্বের মতোঁই অনির্বাণ তেজে জলিতে থাকে । প্রথম 
দ্ীপটি গুরু । যে দীপটি এই প্রথম দীপের শিখা হইতে প্রজলিত হয়, সে 
শিষ্য । ক্রমে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও গুরু হন-_-এইভাবে চলিতে থাকে । 
ধাহাদ্দের আপনারা অবতারপুরুষ বলিয়া! থাকেন, সেই মহাপুরুষগণ বিপুল 
অধ্যাত্বশক্তির আধার । তাহার! সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে এ শক্তি সঞ্চার 
করেন এবং শিশ্ব-পরম্পরা এক বিরাট অধ্যাত্মশক্তির প্রবাহ প্রবর্তন করেন ।)) 
খ্রীষ্টান বিশপ হুস্ততবারাঁ কাহারও মস্তক স্পর্শ করিয়! নিজে পূর্বগ বিশঁপের 
নিকট যে শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন বলিয়া 
দাবি করেন। বিশপ বলেন, যীণ্ড তাহার সাক্ষাৎ শিহ্যাদ্দের মধ্যে নিজের 
শক্তি সন্ধার করিয়াছিলেন, শিষ্যগপ আবার অপরের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার 
করেন। এইভাবেই পরম্পরাক্রমে গ্রীষ্টের শক্তি তাঁহার নিকট আপিগ্সাছে। 
আমর! বিশ্বীস করি, শুধু বিশপগণ নন, আমাদের প্রত্যেককেই যেই শক্তি 
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লাভ করিতে হইবে । আপনার প্রত্যেকেই সেই প্রচণ্ড অধ্যাত্মশক্তির আধার 
হইতে পারেন। কেন হইতে পারিবেন ন1? না হইবার কোন কারণ নাই। 

কিন্ত প্রথমে আপনাকে একজন গুরু-_ষথার্থ গুরু খু'জিয়া লইতে 
হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি সামান্য মানব মাত্র নন। আপনি 
একজন দেহধারী গুরু লাভ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত গুরু দেছের মধ্যে 
নাই। চোখে যেমন দেখিতেছেন, গুরু সেইরূপ দেহধারী মানুষ নন। গুরু 
আপনার নিকট মানবরূপে আমিতে পারেন এবং আপনি তাহার নিকট 
শক্তিলাভও করিতে পারেন। কখন কখন তিনি হ্বপ্লে দেখা দিয় শৃক্কি 
সঞ্চার করেন। গুরুর শক্তি আমাদের নিকট নানাভাবে আসিতে পারে। 
কিস্ত আমাদের জগ্য--মর্ত্য মানবের জন্য গুরু অবশ্তই আসিবেন। তাহার 
আবিতাব-ক্ষণ অবধি আমাদের প্রস্ততি চলিবে। 

আমরা বক্তৃতা শুনি, পুস্তক পড়ি, ঈশ্বর আত্মা ধর্ম ও মুক্তি সন্বন্ধে 
তর্কবিতর্ক করি। এগুলি আধ্যাত্মিকত। নয়, কারণ আধ্যাত্মিকতা পুস্তকে 
দর্শনে বা মতবাদে নাই। ইহা! বিদ্ধা বা বিচারে নাই, অন্তরের প্রকৃত 
বিকাঁশে নিহিত। তোঁতাপাখিও বুলি মনে রাখিয়া আওড়াইতে পারে। যদি 
আপনি বিদ্বান হইয়া থাকেন, তাহাতে কি আসে যায়? গর্দভের৷ সমগ্র 
গ্স্থাগারটি পৃষ্ঠে বহন করিস্া লইয়া যাইতে পাঁরে। সুতরাং যখন যথার্থ 
আলোক আসিবে, তখন পুিগত বিদ্যার আর প্রয়োজন হইবে না। নিজের 
নামটি পর্যস্ত সই করিতে অক্ষম ব্যক্তিও ধামিক হইতে পারেন, আবার 
পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থাগারের জ্ঞানরাঁশি ধাহাঁর মন্তকে পুর্জীভৃত আছে, 
তিনিও পারেন না। আধ্যাত্মিক উন্নতি পু'িগত বিছ্যার অপেক্ষা রাখে না। 
পাগ্ডিতোর উপর আধ্যাত্মিকত1 নির্ভর করে না। গুরুর ম্পর্শ-_-শক্তি- 
সঞ্চার সারা আপনার হৃদয় জাগ্রত হইবে। তারপরই আধ্যাত্মিক উন্নতির 
আরভ। উহাঁই যথার্থ অশ্নিমন্ত্রে দীক্ষা । আর থাষিতে হইবে না, আপনি 
ক্রমেই অগ্রসর হইবেন । 

কয়েক বৎসর পূর্বে আমার এক বন্ধু শ্রীষ্টান ধর্মযাজক আমাকে জিজ্ঞাস! 
করেন, “তৃমি কি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী? আমি উত্তর দিলাম, “হ্যা, বোধ হয় 
একটু অধিক শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাসী । “ভাহ। হইলে শ্রীতধর্মে দীক্ষিত হও 
না কেন? “কেমন করিয়া দীক্ষিত হইব? কাহার ঘ্বারা? যথার্থ 
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দীক্ষার্দাতা কোথায়? দীক্ষা কি? ইহা কি কতকগুলি বীধা-ধরা মন্ত 
আওড়াইয়া জল ছিটাঁনো, না৷ জোর করিয়। ধরিয়া জলে ডুবানে। ? 

দীক্ষ! হইতেছে সাক্ষাংভাবে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ। যথার্থ 
দীক্ষালাভ করিলে জানিবেন- আপনি দেহ নন, আপনি আত্ম । যদি 
পারেন, তবে সে দীক্ষা আমায় দিন, যদ্দি তাহা না পারেন, তবে তো! 
আপনারাই খ্রীষ্টান মন। তথাকথিত দীক্ষালাভের পরেও আপনারা তো! 
পূর্বের মতোই রহিয়! গিয়াছেন। খ্রীষ্টের নামে আপনার! দীক্ষিত হইয়াছেন 
-__এ-কথ৷ বলার অর্থ কি? শুধু কথ আর কথা--আর জগৎকে নিজ নিজ 
মুর্খতার দ্বারা বিরক্ত করিয়া তোলা! “অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়াও 
নিজেদের জ্ঞানী ও বিদ্বান্‌ মনে করিয়! মূর্খের! অদ্ধচাঁলিত অন্ধের ন্যায় ষত্র তত্র 
ঘুরিয়। বেড়াইতেছে । ১ স্ুত্বরাং এ-কথ। বলিবেন না ষে, আপনার! খ্রীষ্টান) 
আর দীক্ষ1 (21501510) প্রভৃতির ন্যায় তত্ব লইয়! বাগাড়ম্বর করিবেন না। 

অবশ্ঠ যথার্থ দীক্ষা আছে, জগতে আঘিয়া যীশ্ড যখন প্রথম তাহার 
বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তখন দীক্ষা! ছিল। যুগে যুগে যে-সকল মুক্তাত্ম! 
মহাপুরুষ আবিভূত হম, আমাদের নিকট অতীন্দ্রিয় জ্ঞান প্রকাশ করিবার 
শক্তি তাহাদের আছে। ইহাই যথার্থ দীক্ষা। আপনারা দেখিতেছেন, 
প্রত্যেক ধর্মের বিধি ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত হুইবার পূর্বেই সর্বজনীন 
সত্যের বীজ বিগ্যমান রহিয়াছে । কালক্রমে এই সত্য লোকে ভূলিয়। 
যায়; বাহা অনুষ্ঠানাদি যেন ইহার শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে। বাহিরের 
পদ্ধতিগুলি বজায় থাকে, কিন্তু ভিতরের ভাবটি চলিয়া যাঁয়। শুধু বাহিরের 
আধারটি আমরা দেখিতে পাই। দীক্ষার বাহ্‌ দূপটি আছে। 

কিন্তু অতি অল্প ব্যক্তিই ইছার অস্তনিহিত শক্তি উদ্ধ্ধ করিতে পারেন। 
বাহ আচারই যথেষ্ট নয়। আমরা যদি প্রত্যক্ষ সত্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাত 
করিতে চাই, তবে আমাধিগকে এ বিষয়ে ষথার্থভাবে দীক্ষিত হইতে 
হইবে। ইহাই আদর্শ। 

গুরু আমাকে অবশ্তই শিক্ষাদান করিয়া আলোকের পথে পরিচালিত 
করিবেন এবং যে গুরুশিষ্য-পরম্পরাঁর তিনি নিজে একটি যোগন্থত্র, আমাকেও 


১ কঠ উপ, ১২৫ 


শিল্কের সাধনা 7৪১১ 


তাহার যৌগস্যত্র করিয়া লইবেন। যে-কোন লোক নিজেকে গুরু বলিয়। 
দাবি করিতে পারে ন।। তর হইবেন তিনি, যিনি সেই পারমাধিক সত্য 
জানিয়াছেন- প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি নিজেকে ঠৈতন্স্বূপ বলিয়া 
অনুভব করিয়াছেন। শুধু কথা বলিলেই কেহ গুরু হইতে পারে না। 
আমার মতে] বাক্যবাগীশ মূর্খ অনেক কথা বলিতে পারে, কিন্তু গুরু হইতে 
পারে না। যথার্থ গুরু শিষ্যকে বলিবেন, “যাও, আর পাপ করিও না”_নে 
আর পাপ করিতেই পারে ন|। তাহার আর পাপ করিবার শক্তিই থাকে না। 

আমি এই জীবনে এক্নপ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি । বাইবেল প্রভৃতি 
শাস্ত্র আমি পড়িয়াছি। এগুলি অপূর্ব। কিন্তু পুস্তকে সেই প্রাণবন্ত শক্তির 
সাক্ষাৎ পাইবেন না, যে-শক্তি মুহুর্তে জীবন পরিবর্তন করিতে পারে, তাহ। 
শুধু জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যেই দেখিতে পাওযস] যায়; জ্ঞানের উজ্জল 
বিগ্রহ এই মহাপুরুষগণ মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে আবিভূতি হন। 
তাহারাই গুরু হইবার উপযুক্ত । তুমি আমি কেবল বৃথা বচনবাগীশ, গুরু 
বা আচার্য নই। শুধু কথার কোলাহলে জগৎকে বিব্রত করিতেছি। 
চিন্তাজগতে অশুভ কম্পনের সৃষ্টি করিতেছি । আশা, প্রার্থনা ও সংগ্রামের 
মধ্য দিয়! আমরা অগ্রলর হই, একদিন আমর] সত্যে উপনীত হইব, তখন 
আর আমাদের কথ। বলিতে হইবে ন।। 

(গুরুর বয়ক্রম (যোড়শবর্ষ ঃ তিনি অশীতিপর বৃদ্ধকে শিক্ষা দিতেছেন । 
গুরুর শিক্ষাপদ্ধতি নীরবতা আর শিষ্ের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইতেছে।” + 
ইহাই গুরুর বর্ণনা । ভাবিয়। দেখুন, এইন্ধপ এক ব্যক্তিকে পাইলে তাহার 
প্রতি আপনার কিরূপ বিশ্বাম ও ভালবাসা হইবে। কারণ তিনি স্বয়ং 
ভগবান্‌ অপেক্ষা কিছু কম নন! এ জন্যই শ্রীষ্টের শিশ্তগণ তাহাকে ঈশ্বর 
বলিয়৷ পূজা করিতেন। শিষ্য গুরুকে সাক্ষাৎ ইশ্বর বলিয়! পূজা করিবে । 
যতক্ষণ ন1 মানুষ ভগবান্‌কে সাক্ষাঁৎভাবে উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ সে 
ভগবানের যতটুকু জানিতে পারে, তাহা এই মানবদেহধারী নরদেবতাব্ধপেই 
জানিতে পারে। আর অন্য কি ভাবে দে ভগবানকে জানিতে পারে ) 


১ তুলনীয় £ চিত্রং বট তরোমূ'লে বৃদ্ধাঃ শিক্কাঃ গুকযুবা। 
গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিত্াপ্ত ছিন্নসংশয্লাঃ ॥ দক্ষিণামুরতিত্তোত্রম্‌, ১২ 


৪১২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এখানে আমেরিকায় একজন ব্যক্তি-_গ্রীষ্টজন্মের উনিশ-শত বৎসর পরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, শ্রীষ্ট যে জাতিতে জন্মিয়াছিলেন, দে সেই ইহুদীজা তিসম্ভৃতও 
নয়, সে যীশু অথবা তাহাঁর পরিবাঁরবর্গকে দেখে নাই। সে ব্ললে, 'ষীন্ 
ছিলেন ভগবান্‌। যদি বিশ্বাস না কর, তবে নরকে যাইবে । আমর! 
বুঝিতে পাঁরি, যীশুর শিশ্তগণ কিভাবে বিশ্বাস করিতেন, শ্রী্ট ভগবান্‌। তিনি 
তাহাদ্দের গুরু ছিলেন । স্থতরাঁৎ তাহার ষীশুকে অবশ্যই ঈশ্বর বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন। উনিশ-শত বৎসর পূর্বে আবিভূর্তি মানুষটিকে লইয়া এই 
আমেরিকান কি করিবে? এই যুবকটি আমায় বলিতেছে, যীশুকে আমি 
বিশ্বাস করি না, অতএব আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যী সম্বন্ধে সে 
কি জানে? সে পাগলা-গারদে থাকিবার উপযুক্ত । এনর্নপ বিশ্বাস চলিবে 
না। তাহাকে তাহার গুরু খুঁজিয়। বাহির করিতে হুইবে। 

ষীশড আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, আপনার নিকট আসিতে পারেন। 
তখন যদি আপনি তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়া পূজা করেন, ভাল কথা। গুরুর 
আবির্ভাব অবধি আমরা অবশ্যই প্রতীক্ষা করিব এবং গুরুকে ঈশ্বয়ের ম্যায় পূজা 
করিতে হইবে । তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বর অপেক্ষ] কিছু কম নন। (গুরুকে লক্ষ্য 
করিলে দেখিতে পাইবে, ক্রমে তিনি লীন হইয়া] যাইতেছেন। পরে কি থাকে ? 
গুরুমুতি ভগবানের জন্য আসন ছাঁড়িয়। দেন। আমাদের নিকট আসিবার জন্য 
ভগবান্‌ গুরুর জ্যোতির্ময় মৃত্ঠি ধরিয়া থাকেন। স্থিরভাঁবে নিরীক্ষণ করিতে 
থাকিলে এই মৃত্তির আবরণ ক্রমশঃ খসিয়। যায়, ভগবান্‌ প্রকাশিত হন। 

“আমি গুরুকে প্রণাম করি, যিনি ত্রহ্মানন্দের মূর্ত বিগ্রহ, পরমন্থখদ ও 
পরমজ্ঞানের প্রতিমূতি, যিনি পবিজ্র পূর্ণ অদ্বিতীয় অনন্ত স্থখ-ছুঃখের অতীত 
অচিস্ত্য ভাবাতীত ও ত্রিগুণরহিত।১১ ইনিই প্রকৃত গুরু । শিষ্য যে 
তাহাকে স্বয়ং তগবান্‌ বলিয়া! মনে করিবে, তাহাকে বিশ্বাস করিবে, শ্রদ্ধা 
করিবে, এবং সন্দেহাতীত ভাঁবে অন্থসরণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু 
নাই। গুরু-শিষ্তের মধ্যে ইহাই সন্বন্ধ 1/ 


১ ব্রঙ্গানদ্দং পরমন্খদং কেবলং জ্ঞানমুতিং 
ঘন্থাতীতং গগনসদৃশং তত্বমস্তাদিলক্ষ্যম্‌। 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ধধীসাক্ষীভূতং 
ভাবাতীতং ব্রিগণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥--গুরুশীতা 


শিল্তের সাধনা ৪১৩ 


মুক্তিলীভের জন্য শি্তকে প্রবল আঁকাক্ষা করিতে হইবে-_ই্হা'ই পরবর্তী 
সাধন ।(ইঞ্জিয়নিচয় আমাদিগকে কেবল দগ্ধ করে, বাসন] বৃদ্ধি করে__ইহ1 
জানিয়াও পতঙ্গের ন্যায় আমরা অগ্নিশিখায় ঝাপাইয়া পড়িতেছি। 
“উপভোগের ঘার1 বাসনা কখনও তৃষ্ধ হয় না। ঘ্বতাঁহতির ছার! অগ্নি 
যেমন বুদ্ধি পায়, তেমনি ভোগের দারা ভোগ বাড়িয়াই চলে । বাসন। ঘার। 
বাসন। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা জানিয়াও ঘাছষ সর্বদাই ইহাতে ঝাপাইয়া 
পড়ে। জন্ম জন্ম ধরিয়া তাহারা ভোগ্য বস্তর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে এবং 
ফলে অপরিসীম ছুঃখ ভোগ করিতেছে, তথাপি বান! ত্যাগ করিতে 
পারে না। ষে-ধর্ম তাহাদিগকে এই ভীষণ বাসনার বন্ধন হইতে মুক্ত 
করিবে, তাহাকেও তাহার। বাসনা-পরিতৃপ্তির উপায় করিয়া তুলিয়াছে। 
শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন এবং বাঁদনার দাসত্ব হইতে মুক্তিলাঁভের জন্য তাহার! 
কচিৎ কখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে । তৎপরিবর্তে তাহার! 
স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের জগ্য প্রার্থনা করে, “হে ঈশ্বর! আমার মাথার বেদন। 
সারাইয় দাও। আমায় কিছু টাকাকড়ি বা অন্য কিছু দাও 19 

রং পরিধি এত সঙ্বীর্ণ, এত নীচু, এত পশুবৎ হইয়! ঈাড়াইয়াছে! 
কেহই এই দেহের উর্ধ্বে কিছু চাঁছিতেছে না। হায়, কি ভয়ঙ্কর অবনতি ! 
কি তয়ানক দুর্দশা! এই মাংসপিও, পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর উদর! শিশ্প ও 
উদরের লমাবেশ ছাড়া জগৎটা আর কি? কোটি কোটি নরনারীর পাঁনে 
চাহিয়। দেখ--তাহারা এইজন্তই জীবনধারণ করিয়া আছে। তাহাদের 
নিকট হইতে এই বস্ত-ছুইটি সরাইয়। লও, তাহার মনে করিবে জীবন শুন 
অর্থহীন ও অসহনীয়। আমরা এইরূপ, আর আমাদের মনও এইবপ। 
এই মন সর্বদ] ক্ষুধা ও কাম চরিতার্থ করিবার পথ ও উপায় খুঁজিতেছে। 
সর্বদাই এইনূপ চলিতেছে । ছুঃখক৯ও তেমনি অনস্ত। দেহের এই-সকল 
তৃষ্ণ। শুধু ক্ষণিক তৃপ্তি এবং অশেব দুঃখের কারণ হয়। এ যেন পয়োমুখ 
বিষকুস্তের অবস্থা । কিন্তু তথাপি আমরা এগুলির জন্ত লালাফিত হ্ই।) 


২ নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষ! কৃষ্ণবস্্েধ ভূয় এবাভিবর্ধতে। 
ঈমদ্ভাগধত, ৯1১৯।১৪ 
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কি কর। যায়? ইন্দ্রিযদমন এবং বাসনা-ত্যাগই এই ছুংখমোঁচনের 
একমাত্র উপায়। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য বাঁসন। ত্যাগ করিতে 
হইবে। ইহ! প্রকৃত পরীক্ষ/!। এই নিরর্থক ইন্দ্রিয়সর্বন্ব সংসাঁর বর্জন কর। 
যথার্থ বানা মাত্র একটি আছেঃ সত্যোপলন্ধির বাসনা অধ্যাত্মজীবন- 
লাভের বাসনা । জড়বাদ বা অহংসর্বস্বত। আর নয় । আমাকে আধ্যাত্মিক 
হইতে হইবে । দৃঢ় ও তীব্র ইচ্ছা চাই। কোন ব্যক্তির হাত-প। বীধিয়া 
তাহার শরীরে এক-টুকরা জলস্ত কয়ল। রাখিয়া দিলে সে উহ ফেলিয়া! দিতে 
যথাশক্তি চেষ্টা করে। যদি এই জলস্ত মংসারকে দূরে সরাঁইয়৷ ফেলিতে 
আমার সেইক্ধপ তীব্র ইচ্ছা ও অবিরাম চেষ্টা চলিতে থাকে, তবেই পরম 
সত্যের আভাস লাভ করিবার সময় উপস্থিত হুইবে। 

আমাকে লক্ষ্য করুন। ছুই-তিনটি ডলার সহ আমার ছোট পকেট 
বইটি হারাইয়া! গেলে ঘরের মধ্যে বিশবার খুঁজিয়া বেড়াই। কত উদ্বেগ, 
কত দুশ্চিন্তা, কত চেষ্ট।! যদ্দি আপনাদের কেহ আমাকে কোন বাধ দেন, 
তবে কুড়ি বংসর উহা আমার মনে থাকে, মেই ঘটনাটি ক্ষম। করিতে ব1 
ভুলিয়া! ধাইতে পারি না। ইন্দট্রিয়ের অতি ক্ষুত্র বিষয়গুপির জন্য আমি এক্সপ 
চেষ্টা করিতে পারি । ভগবানের জন্ত কে এ্ররূপ চেষ্টা 'করে? 'ক্রীড়ারত 
শিশু সব কিছুই ভুলিয়া থাকে । যুষকগণ ইন্দ্রিয়ভ্ভোগের জন্য উন্মত্ত ; তাহার! 
অন্য কিছুর চিন্তা করে ন1। প্রাচীনের! তাহাদের অতীত দুকষর্মের চিন্তায় মগ্ন ।১, 
বৃদ্ধের! আর উপভোগ করিতে পারে না, তাহার] অতীতে যাহ! ভোগ 
করিয়াছিল, তাহার কথাই ভাঁবিতেছে। জাবর কাটিতেই বৃদ্ধের! খুব দৃক্ষ। 
বিষয়ভোগের জন্য মানুষ যেভাবে তীত্র আকাজ্ষা করে, ভগবানের জন্য 
কেহই তেমন করে না। 

সকলেই বলিয়া! থাকে ঈশ্বর সত্য-ম্বরূপ, একমাত্র নিত্য বস্ত, আত্মাই 
আছে, জড় নাঁই। তথাপি ভগবাঁনের নিকট তাহার! ষে-যে বিষয়ে প্রার্থন। 
করে, সেগুলি কদাচিৎ আত্মবিষয়ক | তাহার সর্বদাই জড়বস্ত চায়। 
তাহাদের প্রার্থনায় জড়বঘ্ঘ হইতে আত্মীকে পৃথক করা হয় না। ধর্মের 





১ বালস্তাবৎ ত্রীড়াসত্তস্তরুণস্তাবং তরণীরক্তঃ | 
বৃন্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্রঃ পরমে ব্রহ্মণি কোৌহপি ন লগ্ন ॥- মোহমুদগর, শঙ্করাচার্য 
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কতদুর অবনতি ঘটিয়াছে! সমগ্র ব্যাপারটিই মেকী হইয়া ফ্ীড়াইয়াছে। 
বৎসরের পর বৎসর চলিয়। গেলেও কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হইতেছে ন।। 
মানুষ শুধু একটি জিনিসের জন্যই আকাজ্ষা করিবে--আত্মার জন্য, কারণ 
একমাত্র আত্মাই আছে। ইহাই আদর্শ । যদি আপনি এখনই ইহ লাভ 
করিতে না পারেন, তবে বলুন, “আমি ইহ1 লাভ করিতে পারিতেছি না; 
আমি জানি ইহাই আদর্শ, কিন্তু এখনও অন্থসরণ করিতে পারিতেছি ন1।, 
কিন্তু আপনি তো তাহা করেন না। ধর্মকে আপনার নিয়্তরে নামাইয়। 
আনিয়া! আত্মার নামে জড়বস্ত খুঁজিয়! বেড়াইতেছেন। আপনার! সকলেই 
নান্তিক, ইন্দ্রিয় ব্যতীত আর কিছুতেই বিশ্বাম করেন না। “অমুক ব্যক্তি 
এইবপ বলিয়াছিল_-ইহার মধ্যে কিছু থাকিতে পারে। এস, চেষ্টা করি 
আর মজা দেখি । হয়তো! কোন উপকার হইবে ১ হয়তে। আমার ভাঙা পা- 
খানি জোড়া লাগিয়। যাইবে ।, 

রুগ্নব্যক্তিরা বড় ছুঃঘী, তাহার! ঈশ্বরের পরম উপাঁসক, কারণ তাহাদের 
ধারণা-ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদিগকে রোগমুক্ত 
করিয়া দিবেন। যদি এই প্রার্থনা আস্তরিক হয় এবং যদ্দি তাহারা মনে 
রাখে যে, এই প্রার্থনা ধর্ম নয়, তবে এক্প প্রার্থনা যে একেবারে মন্দ, তাহ। 
নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, গার প্রকার লোকে আমাকে ভজন! 
করে_ আর্ত, অর্থার্থ, জিজ্ঞাস্ক ও জ্ঞানী ।,১ আর্ত মানুষ ছুঃখমোচনের জন্য 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে । অন্থস্থ হইলে তাহারা আরোগ্য-কামনায় 
পূজা করে? সম্পদ হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করে। আবার 
অনেকের মন কামনায় পূর্ণ বলিয়া ভগবানের নিকট নাম, যশ, সম্পদ, 
প্রতিষ্ঠ। ইত্যাদি প্রার্থনা করে। তাহাদের প্রার্থনা এইব্ধপ £ "হে মাতা 
মেরী! আমি যাঁহা চাই, তাহা পাইলে তোমার পূজা] দিব। তুমি ঘদদি 
আমার প্রার্থন। পূর্ণ কর, তবে আমি ঈশ্বরের পূজা, করিব এবং তোমাকে 
সব কিছুর অংশ দ্িব। যাহারা অতট! জড়বাদী নয়, অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাসীও 
নয়__-এমন লোকেরা তাহাকে জানিতে চায়। তাহারা তত্বান্বেষী। 
তাহার দর্শন ও ধর্মশান্ত্রাদি অধ্যয়ন করে, বক্তৃতাদি শ্রবণ করে, তাহার! 


১ গীত ৭1১৬ 
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জিজ্ঞাহ। যাহারা ভগবানের আবাধনা করে এবং তাহাকে জানিতে 
পারে--তাহার1 সর্বশেষ শ্রেণীর সাধক । এই চারি স্তরের সাধকই ভাঁল-_ 
কেহই মন্দ নয়। তাহার। সকলেই ঈশ্বরের আরাধনা করে। 

কিন্ত আমরা শিষ্য হইবার সাধন করিতেছি । আমাদের সম্পূর্ণ উদ্দেস্ঠ 
হইবে পরমসত্যকে জান1, আমার্দের লক্ষ্য উচ্চতম। পরিপূর্ণ উপলব্ধি” প্রভৃতি 
বড় বড় কথা আমর! বলিয়াছি। কথ! অনুযায়ী কাজ কর! চাই। (আত্মভাবে 
প্রতিঠিত হুইয়া আহ্বন আমর। আত্মার উপাসন। করি । আমাদের সাধনার 
ভিত্তি, সাধনার পথ ও চরম ফল সবই হউক চৈতন্যময়। কোথাও জড়-জগৎ 
থাকিবে না। জগৎ চলিয়া যাকৃ, মহাশুন্ে ঘুরিতে থাকুক-__কে ইছ! গ্রাহা 
করে? আত্মায় প্রতিষ্িত হউন । উহাই লক্ষ্য । আমরা জানি, এখনও লক্ষ্যস্থলে 
পৌছিতে পারি নাই। কিছুই আসে যায় নাঃ হতাশ হইবেন না। হতাঁশ 
হইয়৷ আদর্শকে নীচে নামাইয়া আনিবেন না। প্রয়োজনীয় কথ। এই £ নিজেকে 
আপনি কতট কম এই প্রাণহীন জড়দেহ বলিয়! ভাবিতেছেন, আর কতটাই 
ব। জ্যোতির্ময় অমর আত্মা বলিয়। চিন্তা করিতেছেন। যতই নিজেকে 
জ্যোতির্ময় অমর আত্মারূপে চিন্তা করিবেন, ততই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন 
হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্ত ব্যাকুল হইবেন। ইহাই তীব্র মুক্ত) 

শিশ্ত হইবার চতুর্থ এবং সর্বশেষ সাঁধন-_নিত্যানিত্য-বিচাঁর। ঈশ্বরই 
একমাত্র নিত্য বস্ত। সদাসর্বদ। মন ঈশ্বরের প্রতি আকুষ্ট থাকিবে, নিবেদিত 
থাকিবে। ঈশ্বরই আছেন, আর কিছুই নাই; আর সব কিছু আসে এবং 
চলিয়া যায়। এই সংসারের জন্য কোনরূপ বাসনাই ভ্রম, কারণ এ সংসার 
অনিত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্ত সব কিছু অনিত্য বলিয়া! বোধ হয়, ততক্ষণ 
একমাত্র ঈশ্বরসন্বন্ধে ক্রমে ক্রমে-_মনকে সচেতন করিয়। তুলিতে হুইবে। 

যিনি শিষ্য হইতে চাঁন, তাহাকে এই সকল শর্ত পূর্ণ করিতে হুইবে। 
নচেৎ তিনি প্রকৃত গুরুর সারিধ্যে আসিতে পারিবেন না। আর যদি 
সৌভাগ্যবশতঃ গুরুলাভও হয়, তথাপি গুরু যে আধ্যাত্মিক শক্তি তাহার 
মধ্যে সঞ্চার করিবেন, তাহা ছার] উদ্বদ্ধ হইতে পারিবেন না। এ-নকল 
সাধনার মধ্যে কোন আঁপল চলিবে না। এই শর্তগুলি পূর্ণ করিলে এবং 
এইকপ প্রস্ততি থাকিলে শিষ্ের হদয়কমল বিকশিত হইয়া! উঠিবে, তখনই 
মৌমাছি আগিবে। শিষ্য তখন জানিতে পারিবেন যে, গুরু তীহাঁর দেহের 
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মধ্যেই, তাহার অস্তরের অস্তস্তলেই বিরাঁজিত ছিলেন। তখনই তিনি বিকশিত 
হুইয়! উঠেন, তখনই তিনি উপলব্ধি করেন। সংসীর-সমুদ্র পার হইয়! তিনি 
জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া যান। এ ভয়ঙ্কর সাগর তিনি পার হইয়াছেন; 
কোন লাভ ব1 প্রশংসার কথ। ন। চিস্তা করিয়া করুণাবশতঃ তিনি তখন 
অপরকেও সংসার-সাগরের পারে যাইতে সাহাধ্য করেন ।১ 


১ বিবেক চুড়ামণি, ৩৯ 
৪-২৭ 


গুরুর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর 


স্বামীজী বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন £ আপনার! ব্যবনায়ী-স্থলত হিসেবী 
মমোভাব ছাড়ুন--সামান্ত একটি জিনিসের প্রতি আপনার যে-আসক্তি আছে, 
ত! ছাড়তে পারলে বুঝব, আপনি মুক্তির পথে পা বাড়িয়েছেন। আমি তো৷ 
কোন পতিতা, পাগী ব1 সাধু দেখতে পাচ্ছিনে। যাঁকে পতিতা বলছেন, 
সেও তো মহামায়াই | সন্্যাসীর। একবার বা দুবার তাঁকে "মা" ব'লে আহ্বান 
ক'রে, তারপর আবার তাদের ভ্রাস্ত ধারণ! জন্মীয়, তারা বলে, “হে অসতী 
পতিত। নারী, দূরে সরে যাঁও,। একমুহুর্তেই আপনার সকল অজ্ঞানতা দুর 
হ'তে পারে--অজ্ঞানত1 ধীরে ধীরে দূর হয় বলা মূর্খতামাত্র। বছ গুরু 
আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরেও তীর গ্রতি শিশ্ককে অন্থগত থাকতে দেখা 
গিয়েছে । বাজপুতানাঁয় দেখেছি, জনৈক ভক্তের গুরু শ্রীষ্টধর্মে ধর্মাস্তরিত 
হওয়ার পরেও শিষ্য তাকে নিয়মিত ভাবে পূর্বের মতে৷ সাহাষ্য দিত, সাহাধ্য 
বন্ধ করেনি। আপনার] পাশ্চাত্য ধারণ] ছাঁড়ুন। কোন বিশেষ গুরুর 
উপরে আপনার। যখন আপনাদের সকল বিশ্বাদ ও আস্থা স্থাপন করেছেন, 
তখন সকল শক্তি দিয়ে তাঁকেই ধরে থাকুন। 

একমাত্র বালকেরাই ব'লে থাকে যে, বেদান্তের মধ্যে কোন নৈতিকতা 
নেই। ভ্ঞাদ্দের কথ ঠিকই-কারণ বেদাস্ত নৈতিকতার উর্ধে । নন্ন্যাসী 
আপনারা, উচ্চ চিন্তা ও আলোচনা করুন। 

আপনাদের জোর ক'রে অন্ততঃ একটি বস্ততে ব্রহ্মবুদ্ধি আনতে হবে। 
প্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বর ব'লে চিস্তা করা অনেক সহজ। কিন্তু বিপদ হ'ল এই 
-_ আমর! মাষে ঈশ্বরবুদ্ধি আনতে পারি না। নশ্বর তে! নিরাকার, নিত্য, 
সর্বত্র বিরাজিত। 

তাকে সাকার বলে চিস্ত। করা মহাপাঁপ, এরূপ চিন্তা করলে ঈশ্বর-মিন্দা 
করা হয়। কিন্তু সাকাঁর উপাঁদনার মুলকথা এই যে, এ প্রকার উপাসনার 
মাধ্যমে উপাঁনক ভগবধিষয়ে ধারণার উৎকর্ষ লাভ করে।ঃ 


্দৃষ্টিরুৎকর্ষাং--বেদাস্তকত্রম্, ৪1১1৫ 


মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতম্থয 


ম্ত্রবাঁদের সমর্থকদের বিশ্বান-কতকগুলি শব গুরু ব1 শিশ্তপরম্পরায় চলে 
এসেছে । এই-সকল শবের বার বাঁর উচ্চারণে বা জপে একপ্রকার উপলব্ধি হয়। 
'ন্ত্রচৈতন্ত' শবের দু-রকম অর্থ করা হয়। এক মতে মন্ত্র জপ করতে করতে 
জাপকের সামনে তার ইষ্টদেবতার আবিতাঁব হয়। “ইষ্ট হচ্ছেন মন্ত্রের বিষয় 
ব। মন্ত্রের দেবতা । আর একটি মত এই £ যে-গুরুর উপযুক্ত শক্তি নেই, তাঁর 
কাছে মন্ত্রদীক্ষ! নিলে-_সেই মন্ত্রে চেতন সঞ্চার করতে হ'লে দীক্ষিতকে 
কতগুলি অনুষ্ঠান১ করতে হয়, তখন সেই মন্ত্রজপের ফল পাওয়া যায়। 
বিভিন্ন মন্ত্রে চেতনা সঞ্চারিত হ'লে তাঁর বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। একটি 
সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে-_-বছুক্ষণ জপ করলেও জপকারী কোন রকম অস্বস্তি বোধ 
করে না এবং অতি অল্পলময়ের মধ্যেই তার মনঃনংযোগ হয়। এ হচ্ছে 
তান্ত্রিক মন্ত্রের কথা । 

বৈদিক যুগ থেকেই মন্ত্র সম্পর্কে এই ছুটি মত চলে আসছে। যাস্ক ও 
অন্যান্যের অভিমত এই--বেদমন্ত্রের অর্থ আছে। কিন্তু প্রাচীন মন্ত্রশান্ত্রীর। 
বলেন £ এগুলির কোন অর্থই নেই। তবে কোন কোন যজ্ঞাহুষ্ঠানে এই- 
গকল মন্ত্র বার বার উচ্চারিত হ'লে এগুলি যজ্ঞকর্তাকে বৈষয়িক স্থখ-সমৃদ্ধি 
অথব। আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করে। উপনিষদের মন্ত্র-আবৃত্তিতে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানলাভ হয়। 


ঈশ্বর-সম্পর্কে ধারণ! 


প্রকৃতির নিয়ম-বন্ধনের অতীত- পর্বপ্রকারে স্বাধীন গ্বতন্ত্র কাহারও 
সন্ধান লাভ করাই মানুষের অন্তরের আকাজ্ষা। বেদাস্তবাদীর1 এবপ নিত্য 
শাশ্বত পুরুষ ঈশ্বরে বিশ্বা করেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও সাংখ্যবাদীরা বিশ্বান 
করেন “জন্য ঈশ্বরে",__ অর্থাৎ যিনি একদা মনুষ্য ছিলেন, তারপর আধ্যাত্মিক 
শক্তি অর্জন ক'রে ঈশ্বরে পরিণত হয়েছেন। পুরাণসমূহে অবতারবাদের 
মাধ্যমে এই ছুটি মতের সামধ্রস্য সাধিত হয়েছে । এতে বল। হয়েছে, 'জন্ত 
ঈশ্বর” তে। নিত্য (শাশ্বত ) ঈশ্বর ছাড়া অন্ত কিছু নন, মায়া দ্বার তিনি 


পাপা পাশ পপর এপস পাপা 


১ পুরশ্চরণ 


৪২০ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কেবল এই প্রকার রূপ পরিগ্রহ করেছেন। “নিত্য ঈশ্বরে'র বিরুদ্ধে সাংখ্য- 
বাদীর! যুক্তি দেন: “মুক্ত আত্মা কি ক'রে এই বিশ্ব-্রন্ধাণ্ড হ্ষ্টি করতে 
পারে?” মিথ্য। ভিত্তির উপর সাংখ্যবাদীদের এই যুক্তি স্থাপিত। মুক্ত 
আত্মা তো কারও অধীন নয়, তাকে তে। তুমি নির্দেশ দিতে পশর না-_-এই 
কর বা এই ক'রে] না। নেমুক্ত, সে যা-ইচ্ছে করতে পারে। বেদাস্তের 
মতে জন্-ঈশ্বর ব্রদ্ধাণ্ডের হৃষ্টি স্থিতি বা লয় করতে পারেন ন1। 


ঈশ্বর $ ব্যক্ত ও অব্যক্ত 


ধাঁকে তোমর। ব্যক্তিত্বভাবাপন্ন ঈশ্বর বলো, আঁমার ধারণ তিনি এবং 
নৈব্যক্তিক সত্তা একইকালে সাকার ও নিবাকার। আমরাও ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্ন নৈব্যক্তিক সত্তা। কথাটি নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করলে আমরা 
“অব্যক্ত আর আপেক্ষিকভাবে ব্যবহার করলে আমরা “ব্যক্তি । তোমর। 
প্রত্যেকেই বিশ্ব-সত্ত, সকলেই সর্বব্যাপী । শ্তনলে প্রথমটা মাথা ঘুরে যাঁয়, 
কিন্ত আমি তোঁমাদের সামনে দাড়িয়ে আছি, এ কথা যতখানি সতা, এ 
কথাও ততথানি সতা, আত্ম সর্বব্যাপী ন! হয়ে পারে কি ক'রে? আত্মার 
€র্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই--জড়ের কোন ধর্মই আঁতায় নেই। আমরা 
সবাই যদি আত্মা হই, তাহলে দেশ (5১9০০) দ্বার] পরিচ্ছিন্ন হ'তে পারি না, 
দেশ দেশকেই সীমাবদ্ধ করতে পারে, জড় জড়কে ; আমর! যদি শরীরে 
আবদ্ধ থাকতাম, তাহলে আমাদের জড়বন্ই হতে হত। শরীর, আত্মা_ 
সব কিছুই জড় হ'ত। “শরীরে বাপ করণ, “আতকে শরীরে আটকে বাঁখা? 
প্রসৃতি কথাগুলি শুধু সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হ'ত, এর অতিরিক্ত এদের কোন 
অর্থ থাকত ন]। 

তোমাদের অনেকেরই মনে আছে-- আত্মার কি সংজ্ঞা আমি দিয়েছি ই 
প্রত্যেকটি আত্মা হচ্ছে এক একটি বৃত্ত একটি বিন্দুতে যার কেন্দ্র এবং যার 
পরিধি কোথাও নেই। কেন্দ্র হচ্ছে শরীরে, লেখানেই সব কর্মশক্তি 
প্রকাঁশিত। তোঁমর সর্ববাণপী, তবে সত্তাচেতনা একটি বিন্দুতে ঘনীভূত। 
সেই বিন্দুটি কিছু জড় কণ। সংগ্রহ ক'রে দেগুলিকে আত্মপ্রকাঁশের যন্ত্রে 
পরিণত করেছে । যার মাধ্যমে সত্তা নিজেকে প্রকাঁশ করে, তাঁকে বলে 
“শরীর? | 


ঈশ্বর £ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ৪২১ 


তাঁহলে তুমি সর্বন্র আছ। যখন একটি শরীর ব1 যন্ত্র আর কাজ করতে 
পারে না, তখন শরীরের কেন্দ্র “তুমি' সরে যাঁও, আবার নতুন স্থূল বা সুক্ষ 
জড়কণ। সংগ্রহ ক'রে তাদের মাধ্যমে আবার কাঁজ করতে থাকে।। এই 
হ'ল মাছষ। তাহলে ঈশ্বর কি? ইশ্বর হচ্ছেন একটি বৃত্ত, যার পরিধি 
কোথাও নেই এবং যাঁর কেন্দ্র সর্বত্র; এই বৃত্তের প্রতিটি বিন্দু চেতন ও 
সক্রিয়। লীমাবছধ আত্ম! আমাদের সঙ্গে সমানে কাজ ক'রে চলেছে। 
আমাদের শুধু একটি চেতন বিন্দু, সেই বিন্দু একবার এগিয়ে চলেছে, একবার 
পিছিয়ে যাচ্ছে । 

বিশ্বত্রক্মাণ্ডের তুলনায় শরীর যেমন অতি ক্ষুত্র, ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় 
বিশ্বব্রক্মাণ্ড তেমনি নগণ্য । আঁমর। যখন বলি, ঈশ্বর কথ! বলছেন, তখন 
তার অর্থ__তিনি বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের মাধ্যমে বলছেন। আমর! যখন বলি--তিনি 
দেশ-কালের মীমার অতীত, তার অর্থ-_তিনি ব্যক্তিত্বশৃন্ত সভা । এই উভয়ই 
এক সত্বা। 

একটি দৃষ্টাস্ত দিই £ আমর! এখানে দীড়িয়ে হর্ধকে দেখছি। মনে কর, 
তুমি সর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছ। কয়েক হাজার মাইল কাছে গিয়ে 
দেখবে আর এক হুর্য--অনেক বড়। সবশেষে দেখবে, প্রত সুর্য লক্ষ মাইল 
জুড়ে। এখন এই যাত্রাটিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যাক, প্রত্যেক স্তর 
থেকে ছবি তোল! হু'ল। প্রকৃত স্ধেরও ছবি তুলে নিয়ে ফিরে এসে সব- 
গুলি তুলন। কর, মনে হবে প্রত্যেকটি পৃথক্‌। প্রথম দেখ। গিয়েছিল একটি 
ছোট লাল গোলাকার পদার্থ, এবং শেষে দেখ! গেল লক্ষমাইল-ব্যাপী বিরাট 
প্রকৃত তূর্য । ছুটি একই সূর্য । 

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। অসীম সত্তাকে আমর! দেখছি বিভিন্ন স্থান থেকে, 
মনের বিভিন্ন স্তর থেকে । নিম্নতম মানুষ দেখছে তাকে পুর্বপুরুষ-রূপে ) দৃষ্টি 
যখন আরও বড় হ'ল, তখন তাঁকে দেখছে একটি গ্রহের নিয়ন্তা-রূপে ) দৃষ্টি 
আরও ব্যাপুক হ'লে মানুষ বুঝতে পারে, তিনি বিশ্বের নিয়ামক । সর্বোচ্চ 
মানব অনুভব কবেন, "তিনি আমাদের স্বক্ধপ” । ইশ্বর সর্বদা একই, তাঁকে থে 
বিভিন্নভাবে বোধ হয়, তাঁর কারণ দৃষ্টির প্রতেদ ও তারতম্য । 


ভগবৎ-প্রেম 


১৮৯৪, ১৫ই ফেব্রুআরি আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরের ইউনিটারিয়ান চ$চে 
প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ । 


ভগবানকে আমর] মানি, যথার্থই তাঁকে চাই ঝলে নয় নিজেদের স্বার্থ- 
মিদ্ধির জন্ম তাকে দরকার ব'লে। প্রেম হচ্ছে এমন কিছু, যা সম্পূর্ণ স্বার্থহীন ; 
এ প্রেম ধাকে অপিত হয়, শুধু তীরই মহিমা ও স্ততি ছাড়া তাতে অন্য 
কোন চিন্তার স্থান নেই। প্রেমের স্বভাব হচ্ছে প্রণতি আর পূজা, প্রতিদানে 
প্রেম কিছু চায় না। শুধু ভালবাঁসাই হ'ল বিশুদ্ধ প্রেমের একমাত্র আবেদন । 

একজন হিন্দু-সাঁধিকা১ সম্পর্কে এরকম শোন! যায়--বিবাছের পর তিনি 
তার পতি রাজাকে বলেছিলেন, “ইতিপূর্বেই আমি বিবাহিত11” রাজা জিজ্ঞাসা 
করেন, “কার সঙ্গে? সাধিক] উত্তর দেন, “ভগবানের সঙ্গে । দীন-দরিদ্রের 
দ্বারে দ্বারে গিয়ে তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন ঈশ্বরকে গভীরভাবে ভালবাসতে। 
তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা কত গভীর ছিল ত তার গ্রার্থনাগীতিগুলির একটি 
হ'তে জান] যায়ঃ “আমি ধন মান কিছুই চাই না--এমন কি মুক্তিও চাই 
না; প্রত, তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে শত শত নরক-যাতনাঁও দিতে পারো, 
-_-তথাপি শুধু তোমাতেই আমার অনুরাগ দাও।, আমাদের প্রাচীন ভাষা এই 
সাঁধিকার মধুর ভজনাবলীতে পূর্ণ। তার মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তখন এক নদীর 
তীরে গিয়ে তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হলেন । এক মর্মম্পর্শী সঙ্গীতে তিনি বাক্ত 
ক'রে যান যে, তার প্রেমাম্পদের সঙ্গে মিলনের জন্তই তিনি যাত্রা করেছেন। 

পুরুষের! ধর্মের দার্শনিক বিচারে সমর্থ । নারী ম্বভাবতঃ ভক্তিগ্রবণ; সে 
ভগবানকে ভালবাপে হৃদয়ের অভ্তস্তল থেকে, বুদ্ধি দিয়ে নয়। সলোমনের 
প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি বাইবেলের চমৎকার অংশগুলির অন্ততম। এগুলির 
তাবও-অনেকট] এ হিন্দু-সাধিকার তজনগীতের মতো অনুরাগে পূর্ণ। তথাপি 
শুনেছি, এই অতুলনীয় দঙ্গীতগুলি খ্রীষ্টান! নাকি বাইবেল খেকে বাদ দিতে 
চাচ্ছেন। এর একট কৈফিয়তও আমি শুনেছি, সলোমন নাকি কোন 
যুবতীর প্রতি অন্ধুরক্ত ছিলেন এবং যুবতীর কাছ থেকে তার রাজোচিত 





১ মীরারাঈ 


ভগবৎ্-প্রেম ৪২৩ 


প্রেমের প্রতিদান চেয়েছিলেন। যুবতী অন্ত কোন যুবককে ভালবাসত, 
সলোমনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চাইত না। এ কৈফিয়তটি কারও 
কারও কাছে হয়তে। বেশ ভালই লাগবে, কারণ এ-সব ভজনগীতের 
অস্তনিহিত ভাব--অলৌকিক ভগবৎ-প্রেম--তার! বুঝতে অক্ষম। ভারতের 
ভগবদ্ভক্তি অন্তান্ত দেশের ভগবদ্ভক্তি থেকে কিছু ত্বতন্ত্র, কারণ যে-দেশের 
তাপমান-যন্ত্র শুন্তের নীচে ৪০ ভিগ্রী স্থচিত করে, সে-দেশের লোকের প্রকতিও 
কিছু ভিন্ন ধরনের হয়। যে-জলবাযুতে বাইবেল রচিত হয়েছিল ব'লে শোন 
যায়, সেখানকার লোকের আশা-আকাক্ষা__যার। ঈশ্বরোপাঁসনার চেয়ে 
সঙ্গীতগুলিতে ব্যক্ত হায়াবেগ দিয়ে সর্বদিদ্ধিপ্রদ অর্থের পূজা করতেই 
অধিকতর অভ্যন্ত--সে-সব আবেগশূন্ত পাশ্চাত্য জাতিগুলি থেকে পৃথক্‌ 
ছিল। “এতে আমার কি লাভ ?_এটাই যেন ভগবদ্ভক্তির ভিত্তি। 
প্রার্থনাদিতে তার? শুধু স্বার্থপুর্ণ বিষয়গুলিই কামনা করে । 

খ্রষ্টানর! সর্বদ! চান, ভগবান্‌ তাঁদের কিছু না কিছু দিন। সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের সিংহাসন-সমীপে তারা ভিক্ষুকরূপে উপস্থিত হন। গল্পে আছে 
এক ভিক্ষুক কোন সম্রাটের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থ হয়েছিল। ভিক্ষুক যখন 
অপেক্ষা করছিল, সম্রাটের তখন প্রার্থনার সময়। সত্তা প্রার্থম। করছিলেন £ 
“হে জগদীশ্বর, আমাকে তুমি আরও এশ্বর্য দাও, আরও শক্তি দাও, 
আরও বড় সাম্রাজ্য দাও ।” ভিক্ষুক এই শুনে চলে ষাচ্ছিল। সম্রাট পিছনে 
* ফিরে জিজ্ঞানা করেন, "লে যাচ্ছ কেন? উত্তর হ'ল, “ভিক্ষুকের কাছে 
আমি ভিক্ষা! চাই ন।।, 

যে তীব্র আধ্যাত্মিক উন্মাদন। মহন্মদের হৃদয় আলোঁড়িত করেছিল, 
অনেকের পক্ষেই তা বোঝা কঠিন। তিনি ধুলোয় গড়াগড়ি দিতেন এবং 
বিরহযস্ত্রণায় ছটফট করতেন। যে-সব লোকোত্তর পুরুষ এরূপ তীব্র 
হৃদয়াবেগ অন্থভব করেছেন, লৌকে তাদের বাযুরোগণ্রস্ত বলেছে।( অহং- 
শৃন্ততাই ঈশ্বরান্ুরাগের প্রধান লক্ষণ ? ধর্ম আজকাল মাঙ্ষের এক-রকম শখ 
বা বিলাসমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে গির্জায় যাঁয় গভ্ভলিকা-প্রবাছের 
মতে।; তাঁর ভগবানকে স্বেচ্ছায় বরণ করে না, কারণ তার সঙ্গে তো তাদের, 
প্রয়োজন বা স্বার্থের সম্বদ্ধমাত্র । অধিকাংশ লোকই এক-রকম গ্রচ্ছন্ন নাস্তিক, 
অথ্ষচ নিজেদের খুষ ধর্মপ্রাণ বিশ্বানী ভেষে আত্মগ্রসাদ লাভ ক'বে থাকে ) 


মাতৃভাবে উপাসনা 
১৯০০, জুন মাসে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত লিপির অনুবাদ । 


প্রত্যেক ধর্মেই মানুষ বিভিন্ন গোী-দেবতার ভাব হইতে তাহাদের সমফি 
পরমেশ্বর-ভাবে উপনীত হুইয়াছে॥ একমাত্র কন্ফিউনিয়ান চিরস্তন একটি 
নীতির কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। মনুদেবতা আহরিমানে রূপাস্তরিত 
হইয়াছেন। ভারতে পুরাণের গল্প চাঁপা পড়িয়াছে, তাহার ভাব রহিয়! 
গিয়াছে। খগ্বেদেই একটি মন্ত্র পাঁওয়] যায়, “অহং রাষ্ত্রী সঙ্গমনী বন্থুনাম্‌__' | 

মাতৃ-উপাসন। একটি স্বতন্ত্র দর্শন। আমাদের অনুভূত বিবিধ ধারণার 
মধ্যে শক্তির স্থান সর্বপ্রথম । প্রতি পদক্ষেপে ইহু। অন্নভূত হয়। অস্তরে 
অহ্থভূত শক্তি-__আত্মা, বাহিরে অনুভূত শক্তি প্রকৃতি । এই দুই-এর 
সংগ্রামই মান্থষের জীবন । আমরা যাহ। কিছু জানি বা অন্গভব করি, তাহ। 
এই ছুই শক্তির সংযুক্ত ফল। মাহুষ দেখিয়াছিল, ভাল এবং মন্দ--উভয়ের 
উপর সুর্যের আলো! সমভাবে পড়িতেছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ এক নৃতন ধারণা 
--এক সার্বভৌম শক্তি সব কিছুর পশ্চাতে । এইভাবেই মাতৃভাব উদ্ভৃত। 

সাংখ্য-মতে ক্রিয়া প্ররাতির ধর্ম, আত্মা বা পুরুষের নয়। ভারতে 
নারীর সর্ববিধ রূপের মধ্যে মাতৃমৃতি সবার উপরে | মা সর্বাবস্থায় সম্তানের 
পাশে পাঁশে থাঁকেন। স্ত্রী-পুত্র মানুষকে ত্যাগ করিতে পারে, ম! কিন্তু 
কখন সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারেন না। আবার মাতৃশক্তিই পক্ষপাতশুন্ ' 
মহাশক্তি। মায়ের শ্বচ্ছ স্েহ প্রতিদানে কিছু চায় না, কিছু কামন। করে না, 
সন্তানের দোষগুলি গ্রাহ করে না--সে জন্ত বরং আরও বেশী ভালবাসে। 
বর্তমানে মাঁতৃ-উপাসন। উচ্চস্তরের হিন্দুদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। 

যাহ! এখনও পাওয়। যায় নাই, তাঁহাকেই “লক্ষ্য বলিয়। বর্ণনা কর! হয়। 
মাঁতৃ-সাধনায় লক্ষ্য বলিয়া কিছু নাই। সব কিছু মায়ের খেলা, কিন্ত ইহা 
আমর) ভূলিয়! যাই। স্বার্থবোধ ন! থাকিলে ছুঃখও আনন্দের অস্তুভূতি 
আনিতে পারে, যদি আমরা আমাদের জীবনের পাক্ষিকপে পরিণত হুই। 
জগদ্-ব্যাপারের পিছনে একটি শক্তি ক্রিয়াশীল, এই ধারণাই এই ভাবের 
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মাতৃভাবে উপামনা ৪২৫ 


সাধককে বিস্মিত করে । আমাদের ধারণ।-_ঈশ্বর মাঁছষের মতে। সসীম ও 
ব্যক্তিত্ব-যুক্ত। শক্তির সঙ্গে এক বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ধারণা আপে । শক্তি 
বলিতেছেন, 'আঁমি রুদ্রের জন্য ধঙ্ছ বিস্তৃত করি, যাহাতে তিনি ব্রহ্মছেষীকে 
ধ্বংস করিতে পারেন ।১১ উপনিষধদে এই ভাঁবের চিস্ত নাই, বেদাস্ত এই 
বিষয়ে বেশী অগ্রসর হন নাই--ঈশ্বরতত্ব লইয়। মাথা ঘামান নাই। কিন্ত 
গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি : “দদসচ্চাহমর্জুন” আমি 
ব্যক্ত, আমিই অব্যক্ত ; ভাঁল মন্দ-_-সবই আমার স্যন্টি। 

এই ভাব কিছুকাল স্বপ্ত অবস্থায় থাকে । পরে আবার দেখা দেয় নৃতন 
দর্শন। এই জগৎ সৎ ও অসতের সংমিশ্রণ--উভয়ের মধ্য দিয়া! একই শক্তি 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । বিশ্বজগতের আংশিক অনুভূতি হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
যে ধারণ। হয়, তাহাঁও আংশিক মাত্র । সহাঁচ্ৃভৃতির অভাবে এই ধারণা 
মান্ষকে পণ্ডভাবাপন্ন ও হিংশ্র করিয়া ফেলে । এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত 
নীতি পশুর ধর্ম। 

সাঁধু পাপীকে ঘ্বণা করে, আবার পাপীর বিত্রোহ পুণ্যবানের বিরুদ্ধে। 
এই ভাবও অবশ্ত তাহাকে আগাইয়া লইয়। যায়। বাঁরংবার আঘাতে নিম্পিষ 
হইয়! ছুষ্ট স্বার্থপর মন মরিয়া যায়--তখন আমর জাগিয়া উঠি এবং মাঁয়ের 
সন্ত! অনুভব করি। 

মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুঠ শরণাগতিই আমাদের শাস্তি দিতে 
পারে। তাহার জন্যই তাহাকে ভালবাসো-_-ভয়ে নয়, বা কিছু পাইবার 
আশায় নয়। তাহাকে ভালবাদো, কারণ তুমি সম্তান। ভালোয় মন্দে 
সর্বত্র তাঁহাকে সমভাবে দেখ। যখন আমর! তাঁহাকে এইরূপে অনুভব করি, 
তখনই আমাদের মনে আসে সমত্ব ও চিরশান্তি-_ইহাই মায়ের দ্বরূপ। 
যতদিন এই অন্ভূতি ন। হয়, ততদিন ছুঃখ আমাদের অনুসরণ করিবে। 
মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমর! নিরাপদে থাকি । 
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ভক্তিযোগ 


গ্রন্থপরিচয় ঃ “ভক্তিযোগ” বক্তৃতীগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৮৯৫ থুঃ প্রথমে 
পুত্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এ বরই পাদটাকাদি সহ ব্র্ষবাদিন্‌, পত্রিকায় 
বরধিতাঁকারে মুদ্রিত হয়। ন্বামী শুদ্ধানন্দ কৃত বাংল৷ অনুবাদের বিজ্ঞাপন 
উদ্বোধনে ১৩০৬ সালের ( ২য় বর্ষ )৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত দেখ। ষায়। 


পৃষ্ঠা পঙ্কতি 


৭ 


লগ্নে প্রথম বক্তৃতামাঁলা £ ১৮৪৫ খুঃ সেপ্টেপ্বর হইতে নভেম্বর 
পর্যন্ত স্বামীজী লগ্নে ছিলেন, মিঃ স্টাডির উদ্যোগে কয়েকটি 
বন্তৃত দেন এবং নভেম্বরের শেষ দিকে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া যাঁন, 
পর বৎসর ( ১৮৯৬ থৃঃ) এপ্রিলের শেষে আবার ইংলগ্ডে আমেন 
এবং এইবার বক্তৃতামাল। শুরু হয়। ম্বামী সারদানন্দ এই সময় 
উপস্থিত ছিলেন। 
বেদাস্ত-মালিক ব্রদ্ষবাদ্িন্ £ আলামিঙ্গা পেরুমলের ব্যবস্থাপনায় 
এবং জি. ভেম্কটরঙ্গ রাও ও নাঞুণ্ড রাঁও-এর সহযোগিতায় ১৮৯৫ 
থুঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ শহর হইতে পাক্ষিক পক্জ্রিকারূপে 
'্রদ্মবাদিন্‌” প্রকাশিত হয়। 
শঙ্কর (৭--৮ শতক ): অদ্বৈতবাদী আচার্ধ, বেদাস্তবুত্রাদি 
্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যকার এবং দ্রশনামী বৈদীস্তিক দন্ন্যাধী-সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা । ৫ম খণ্ড ৪৭৩ পৃঃ দ্রঃ । 
রাঁমান্ছজ (১০১৭-১১৩৭) £ বিশিষ্টাদ্বতবাদী আচার্য ও বৈষ্ণব- 
ধর্মের প্রচারক ।॥ ৫ম খণ্ড ৪৭১ পৃঃ দ্রঃ। 

নারদ তদীয় 'ভক্তিশুত্রে' £ 
এই খণ্ডেই স্বামীজী-রুত অন্থবাদ ত্রষ্টব্য পৃঃ ৩৩১ 
ব্যাপস্থজের মহান্‌ ভাষ্যকার £ আচার্য শঙ্কর 


৪৩৩ 


১১ ৫ 


৬১০ 


১৯ 


১৬ ১৮ 


১৮ ১৬ 


্বামীজীর বাণী ও রচনা 


জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের আচার্ধগণ £ জ্ঞানমার্গের আচার্য গৌড়- 
পাঁদ শঙ্কর প্রভৃতি; ও ভক্ভিমার্গের আচার্ধ রামাঁহুজ মধ্ব গ্রসৃতি | 
ভোজ £ ভোজরাজ ধার! (উজ্জয়িনী নগরী )র রাজা, তাহার 
রাঁজত্বকাল ৯৩২-৯৮৩ শকাব বলিয়া নিণাঁত। পাঁতঞ্জলশ্থত্রে 
তাহার 'রাজমার্তও-বৃত্তি” ব। “ভোজবৃতি বলিয়া একটি সহজ 
বৃত্তি আছে। তিনি শৈবমতের আচার্য; রামায়ণ-চম্পৃ প্রভৃতি 
আরও কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

শাগ্ডিল্য £ শাপ্ডিল্য খষি, ইহার প্রণীত একটি ভক্তিবিষয়ক স্বত্র- 
গ্রন্থ আছে। ইহাতে ১০০টি সুত্র আছে। 

ভক্তবাজ প্রহলাদ ঃ এই গ্রন্থাবলীর ৮ম খণ্ডে ২৮২ পৃঃ 
প্রহলাদচরিত্র দ্রষ্টব্য । 

রামানুজ শ্রীভাস্কে এক প্রাচীন আচার্ষের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন 
ভ্রাবিড়াচার্ষের অধুনালুপ্ত বোঁধায়ন ভাগ্য” | 

মধবাচার্ধ (১১১২ শতক )ঃ দাক্ষণাত্যের প্রসিদ্ধ বেদীস্ত 
ভাস্তকার। ইনি ছতবাদী। ৫ম খণ্ডে ৪৭৬ পৃঃ ব্রঃ | 
বরাহপুরাঁণ * অষ্টাদশ পুরাঁপের অন্তর্গত বিষ্ণুর মাহা ত্মযস্চচক 
একটি পুরাঁণ। 

“গ্রকৃতিলীন” £ সাংখ্যে আধিকারিক পুরুষকে “প্রকতিলীন” পুরুষ 
বলে। পূর্ণজ্ঞানলাভের পূর্বে লোৌককল্যাণ-বাসন! থাকায় তাহার! 
প্রকৃতিতে লীন হইয়া আধিকারিক পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ষড়েশ্বর্ধমম্পন্ন হইয়া এক কল্পকাঁল পর্যস্ত অশেষ প্রকারে 
লোৌককল্যাণ সাধন করিয়া শেষে স্বরূপে লীন হন। সাংখ্যাঁচার্ষগণ 
প্রকৃতিলীন” পুরুষগণের মধ্যে ছুইটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন, 
যথা-_“কল্পনিয়ামক ঈশ্বর? ও “ঈশ্বরকোটি? । 

[ শ্রীশ্রীরামকষ্-লীলাপ্রলঙ্গে অবতরণিক। ( ৪ পৃঃ) ও বিজ্ঞানভিক্ষু 
রচিত সাংখাপ্রবচনভাম্ত প্রঃ] 
ভগবান্‌ কপিল £ “চতুবিংশতিতত'-সমন্বিত লাংখ্যদর্শনের প্রথম 
ও প্রধান উপদেষ্ট। বিখ্যাত খধি। ৫ম খণ্ডে ৪৭৯ পৃঃ ব্রঃ। 
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২৯ ২৮ 


২৯ ২৩ 
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. বিজ্ঞানবাদ (10০91192) ) ও বাত্তববাদ € 7২291151 ) £ 


যাহার] বলেন, মনোজগৎই সত্য, বাহিরের কোন ভিন্ন সত্ব! নাই, 
রূপ রূস গন্ধ শব্দ স্পর্শ, যাহ! লইয়া! আমাদের বাহ জগৎ গঠিত, 
উহা? সবই আমাদের মানসিক বৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, 
তাহাদিগকেই পাশ্চাত্যদদার্শনিকগণ [9691156 ব1 বিজ্ঞানবাদী 
বলেন। জেনে! (০2০ ), প্লেটো, বার্কলে প্রভৃতি এই শ্রেণীতে 
পড়েন । ফিকৃটে শেলিং ও হেগেলকেও বিজ্ঞানবাদী বল! হয়। 
আর ধাহাঁরা মনে করেন, বাহিরের জগৎই সত্য ও আমাদের 
সকল জ্ঞান বাহির হইতে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আসে, 
মন বলিয়া! পৃথক কোঁন পদার্থ নাই, পাশ্চাত্যে তাহাদিগকে 
[২5৪1150 ব। বাস্তববাদী বলে। লক, হিউম, হ্যামিলটন, মিল 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর দার্শনিক । 
ইষ্টাপূর্ত £ বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মকে “ইষ্ট, ও জনহিতার্থ ম্মার্তকর্মকে 
(স্বতিবিধানোক্ত ) “পূর্ত” বলে। 
ইষ্ট-- অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাং চাছুপালনম্‌। 

আতিথ্যৎ ধৈশ্বর্দেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥ 
পূর্ত-_ বাপীকৃপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। 

অন্নপ্রদানমারামং পূর্তমিত্যভিধীয়তে ॥ 

যিনি বিদ্বান নিষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, বিনি শ্রেষ্ট ব্রন্মবিং 

শ্রোত্রিয়োহবুজিনোইকামহতঃ'--গুরুর এই লক্ষণ শ্রুতিতে উক্ত 
হইয়াছে। বৃহ. উপ., ৪1৩৩৩, তৈত্তি. উপ. ২৮ 

ভারতীয় দর্শনের মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক 
বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌ ॥ 

ছান্দোগ্য উপ., ৬১1৪ 

ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ত বা সমগ্রিমহৎ ২ 
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতপ্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। 
স দাধার পৃথিবীং ছ্যামুতেমাং*.॥ হিরপ্যগর্ভনুক্তম্‌ খথেদ ১০।১২১, 
ইহাকেই হিরণ্যগর্ভস্থক্তে “হিরপ্যগর্ভ', মুণ্ডকোপনিষদে "ব্রহ্মা ও 


৪৩২ 


পৃষ্ঠ! পঙ্ক্তি 


৩৮ ১২ 
৪১ ৩ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বেদাস্তশাস্ত্রে হিরণ্যগর্ভ” “হত্রাত্বাণ বা প্রাণ বল। হইয়াছে 
(বেদাস্তমার দ্রঃ)। ম্বামীজী ইহাকেই “সমষ্টিমহৎ, বলিয়াছেন । 
ন্ফোট £ বৈষ়্াকরণ পতগুলি প্রভৃতির মতে, সৎ-চিৎ*আনন্দ এক 
নিত্য শব্দরূপ। ব্রহ্মই শব্দবূপে ও অর্থরূপে বিবতিত হন। 
এক ব্রহ্মই পর। পশ্যন্তী মধ্যম ও বৈখরী-রূপে প্রসিদ্ধ । সেই এক 
সতাই যখন “নাদের? দ্বার (অর্থাৎ ক তালু প্রভৃতির সংযোগে 
যে অন্তঃস্থ বাযু নাদবূপে উখিত হয়) নানাপ্রকারে রাম, কৃ 
ইত্যার্দি বর্ণ পদ ও বাক্ান্ধপে অভিব্যক্ত হয়। উহাই অর্থের 
জ্ঞান জন্মায়-_-তাহাকেই স্ফোট বলে। “অর্থং স্ফোটয়তি 
ইতি স্ফোটং, এবং বর্ণই 'ম্ফুট্যতে অভিবাজ্যতে ইতি” অর্থাৎ 
বর্ণের দারা যাহা অভিব্যক্ত হয়, এবং অর্থবোধ জন্মায়, তাহাই 
“স্ফোট”। শ্বামীজী ওঁকারকে ক্ষোটের বাঁচক বলিয়। নির্দেশ 
করিয়াছেন। [পতগুলির মহাভাঙ্ক, তাহার টীকা কৈয়ট, 
ভর্তৃহরি-কৃত “বাক্যপদীয়” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রঃ] 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ £ গীতা ( গুণত্রপ্ধবিভাগযোঁগ ) ১৪শ অঃ দ্রঃ। 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট ধর্ম £ খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে সংস্কারের ফলে উদ্ভূত 
স্রীষ্টধর্মের শাখা । ১৫২০ খৃঃ জার্মানির ১৯টি রাজ্য ব্যক্তিগত 
বিচারবুদ্ধির (001৮282 00051006190) অধিকার হরণের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানায়--এই প্রতিবাঁদকারীদের 'প্রোটেস্ট্যাণ্ট বলিত। 
ধাহার! রোমান ক্যাথলিক ব।গ্রীক চার্চের প্রাধান্ত ্বীকার করেন 
না, সেই সকল খুষ্টীয় ধর্মমতকে সাধারণভাবে “প্রোটেস্ট্যান্ট' 
ধর্ম বলে। মার্টিন লুথারই এই ধর্মসংস্কারের নেতা। প্রোটেস্ট্যাণ্ট 
ধর্ম বহু শাখায় বিভক্ত $ প্রধানগুলি £ মেথভিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট, 
লুখারিয়ান, কংগ্রিগেশনাল,, €প্রসবিটেরিয়ান, এপিস্কোপাল । 
অগস্ট কমতে ( ১৭৯৮-১৮৫৭ )৪ ফরাসী দার্শনিক, প্রত্যক্ষ- 
বাদের (05$515150 ) উদ্ভাবক । ঈশ্বর-কেন্দ্রিক ধর্মমতের 
বিরুদ্ধে তিনি তাহার: দর্শন রচনা করিয়াছেন। ২য় খণ্ডে 
পার্শনিক পরিচিতি” দ্রঃ ৪৯৩ পৃঃ । 
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তথ্যপর্ী ৪8৩৩ 


অজেঘ়বাদী (4১£7056০) ২ ঈশ্বরের স্তিত্ব সম্বদ্ধে জাঁন। সম্ভব নয় 
-এই মতবাদকে অজ্ঞেয়বাদ বলে । অজ্ঞেয়বাদীরা দেইজগ্য ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের বিষয় লইয়। বিচার হইতে বিরত থাকার পক্ষপাতী । 
পাশ্চাত্যের ক্যাণ্ট, স্পেল্সার প্রভৃতি এই মতের সমর্থক । 
পরমকরুণাপরবশ হইয়! বেদাস্ত"-. 

তুলনীয় £ শৃণ্বস্ধ বিশ্বে অসৃতন্তয পুত্রাঃ। শ্বে. উপ. ২1৫ 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তং আদ্িত্যবর্ণং 

তমনসঃ পরস্তাৎ তমেব বিদ্দত্বাহতি মৃত্যুমেতি 

নান্যঃ পন্থ। বিদ্যতেইয়মায় । শ্বে. উপ., ৩৮ 

সাধু তুলপীদাস £ ম্বনামখ্যাত সাধক ও কবি। হিন্দী রামায়ণ 
'রামচরিতমানস ইহার অমর রচনা । ইহার রচিত দৌোহাগুলিও 
গভীর উপদেশপূর্ণ। 
পঞ্চমহা ষজ্ঞ £ ব্রহ্ম, পিতৃ, খধি, ভূত, নৃ-_-এই পীচটিকে কেন্দ্র করিয়]। 
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃজ্ঞত্ত তর্পণম্‌। 
হোমে! দৈবেো৷ বলিভৌতো নৃষজ্ঞো২ইতিথিপৃজনম্‌ ॥__মহসংহিতা 
(১) ব্রহ্মযজ্-_বেদাধায়ন, (২) পিতৃধজ্ৰ__-পিতৃতর্পনা দি, 
(৩) দেব বাখফিষজ্ঞ-_হোমাদি, (৪) ভূতষজ্ঞ-- সাধারণ 
প্রাণীকে অন্্দান, (৫) নুযজ্ঞ--অতিথিসেবাদি। 

এরূপ ভক্ত সর্পদষ্ট হইলে বলে.**-দুত আসিয়াছিল 
পওহাঁরী বাবাকে সর্প দংশন করে ; ঠচত্তন্) ফিরিয়া আঙমিলে তিনি 
বলিয়াছিলেন, প্রিয্নতমের নিকট হইতে দূত আপিয়াছিল। 

আমর! শকুনির মতো,*-"মাংসথণ্ডের প্রতি আকুষ্ট 

তুলনীয় প্রীরামরু্ণ-কথাম্বতে £ “চিল শকুনি অনেক উচুতে ওঠে, 


কিন্ত নজর ভাগাড়ে? | 


যে-সকল ধর্মসম্প্রদায় বিশ্বান করেন--ভগবান্‌ অবতীণ হন 


একমাত্র হিন্দুরাই নররূপে ভগবানের অবতরণ বিশ্বাস করেন । 


ইললায ধর্মমতে ঈশ্বরের অবতার হয় না) “যহুম্মদঃ ঈশ্বর প্ররিত 
পুরুষ। ্রীষ্ধর্মে ষীশুগ্রীকে “ভগবানের পুত্র" বল! হয়। রোমান 
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স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কাথলিকগণ বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর শ্রীষ্টশরীরে মানবরূপে আবিভূ'ত। 
তবে ইহাঁরাও ঈশ্বরের একাধিক অবতার স্বীকার করেন না। 
চিনি হওয়। ভাল নয়, চিনি থেতে ভালোবাসি - 
বামপ্রপার্দের গানে আছে--চিনি হওয়া! ভাল নয় মন, চিনি 
খেতে ভালবাসি । শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার এই কথা বলিয়াছেন । 
আমি একজনকে জানি, লোকে তাহাকে পাগল বলিত 
এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বল হইতেছে । 


ভক্তিরহস্ত 
গ্রন্থ-পরিচয় ই ১৮৯৫ খুঃ লগ্নে প্রদত্ত বত্তৃতামাল!, এগুলি 
€/১00725565 017 1317917:0-098৪8* নামে পন্মিচিত। ১৩১৭-১৮ 
সালে (১২ বর্ষের ) উদ্বোধনে বিভিন্ন সংখ্যায় এগুলির অন্বাঁদ 
প্রকাশিত হয়। 
ভক্তিযোগের আচার্ধগণ 

রামান্থজাচার্ধ, মধবাচার্ধ, বল্পভাচার্য প্রভৃতি 

এমার্সন (১৮০৩-৮২ )£ রাল্ফ ওয়ান্ডো এমার্সন বিখ্যাত 
আমেরিকান লেখক ও কবি। ধর্মযাজকের পুত্রন্পপে তিনি 
প্রথম জাবনে হার্ভার্ডে এ কার্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তত করিতে- 
ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই আহুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস হারাইয়। এ কার্ধ 
ত্যাগ করেন। ইওবোঁপ ভ্রমণের ফলে তিনি ওয়ার্ডনওয়ার্থ, 
কোলরিজ, কার্লাইল প্রভৃতি কবি ও মনীষীর সাহচর্ধে আসেন 
এবং জার্মান দর্শন সম্বন্ধে নূতন চেতন। লাভ করেন। তীহার 
সময়ে নিউ ইংলগ্ডে ষে অতীন্ড্রিয়বাদের সচন! হয়, তিনি উহার 
এক উৎসাহী প্রবক্তা । তাহার রচনা ও ব্যক্তিগত সাহচর্য 
থোরে! প্রভৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

ষীনুগ্রীষ্টের 'শৈলোপদেশ' £ নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্গত 56000 
05 056 741০81,৮৮-ম্যাথ্যু (৫৭), লাক (৬২ ২০-৪৯)। «৫ম 


, খণ্ডে ৪৮৫ পুঃ ভ্ঃ। 


পৃষ্ঠা পড়্জি 
১৩৭ ১৪ 


১৩৮ ২৪ 
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তথ্াপরী %€৩% 


যীশু-**ক্রেতা-বিক্রেতাদিগকে তাড়াইয়। দিয়াছিলেন 
জেরুসালেমে আসিয়। যীশু যিহোবার মন্দিবে প্রবেশ করিয়। 
দেখেন, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য--টাঁক1-লেনদেন চলিতেছে, তিনি 
ক্রুদ্ধ হইয়া সকলকে তাড়াইয়! দিয়! বলেন, শাস্ত্রে লিখিত আছে £ 
আমার মন্দির প্রার্থনা-ভবন, তোর। ইহাকে চোরের আড্ডায় 
পরিণত করিয়াছিল । (টব. 196 20, 12) 
হিভবাদিগণ (00116511975) £ ধর্মীয় ও সামাজিক সকল 
ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের ও সমাজের হিতসাঁধনের নীতিই এই 
তত্বের মূল কথা। ইহাদের মতে-_ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যাহ! 
সর্বাপেক্ষা! অধিক স্থখ আনে, তাহাই সৎ ধর্ম এবং সমাঁজ-জীবনে 
যাহ? সর্বাপেক্ষা! অধিক লোকের সর্বাধিক স্থখবিধাঁন করে, তাহাই 
সামাজিক পং কর্ম। জেরেমী বেস্থাম, জেম্স্‌ মিল, জন স্ট.য়ার্ট 
মিল প্রভৃতি এই মতের প্রবস্ত1। 
ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্ট £ আমেরিকান মহিলা মিমেস এডি 
বেকার €( ১৮২১-১৯১০ ) কর্তৃক ১৮৭৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সংস্থা । 
১০৯২ খুঃ বস্টনে ক্রিশ্চিক্নান সায়েন্টিস্টদের প্রথম গির্জ! স্থাপিত 
হয়। ইহার! মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ে রোগ-নিরাময়ে 
বিশ্বান করেন। যীশু একটি রুগ্ন ব্যক্তিকে যাহ! বলিয়াছিলেন, 
বাইবেল-এ (ম্যাথু, ৯ £ ২) তাহা পাঠ করিয়া! মিসেস বেকারের 
এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। 

থিওজফিস্টদের মতে একজন মহা 

থিওজফিস্টগণ বিশ্বাম করেন, বড় বড় সাধক মহাপুরুষগ্ণ দেহ- 
ত্যাগের পরও সুশ্মশরীরে থাকেন এবং পৃথিবীর উপর প্রভাব 


বিস্তার করেন । ইহার্দিগকে 'মহাত্ম], বলা.হয়। 


'তালমুভ : (751520) £ ইছদীদের ধর্মগ্রস্ব, ইহার ছুইটি ভাগ। 
প্রথমটি মিশন] (0131091) ০£ 1/1151)09)- ইহাতে :021202 
[0৭51 06 [000০০ কতৃক সংক্ষিধাকারে মংকলিত ( ১৩:- 
২২০ খৃঃ) মৌখিক অন্শাসন (709) আছে। খন্ড টেস্টা- 
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্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মেণ্টের প্রথম পাঁচটি পুশ্তকে (3০015) যে অন্ুশাননবিধি আছে, 
'মিশনা” তাহারই পরিশিষ্ট । ইহার সংকলনের পর বহু শতাবধী 
ধরিয়া ইহার উপর পণ্ডিতগণ যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, সেইগুলিকে 
জেমার1 (03৩0919 -5 00101160010) বল। হয়। 
ঈশ্বর যে ঘৃঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন 
[7০ 58৮৮ 0১ 9191010 0£6 000. 0650:621701718 11102 ৪ 00৮০. 
_ (টি, 86৮৯ 1], 16) 
তিনি যে গোরা'প ধারণ করিয়াছিলেন 
শ্রীমগ্ভাগবতে ১ম স্বন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে বুষ এবং গাঁভীকে ধর্ম ও 
ধরণীরূপে বর্ণনা কর] হইয়াছে । “গো' শবের অর্থ বেদ, ধর্ম, ধরণী 
প্রভৃতি । ঈশ্বর বেদমুতি। পুরাণে তাহাকে গোরূপে বর্ণন। 
কর। হইয়াছে $ গাভীর শরীরে সর্বদেবের কল্পনা! কর! হয়। 
ছুইপ্দিকে ছুই দেবদূত বসানে। সিদ্ধুকের আকৃতি একটি মুঠি 
মুশীর নেতৃত্বে মিশর হইতে নির্গত হুইয়। ইছদীর] যখন গৃহহীন- 
ভাবে ঘুরিতেছিল, তখন তাহার! একটি তাবুতে (79৮6179০16- 
(67) ) একটি সিন্ধুকে ঈশ্বরের আদেশ-লিখিত পরত্জটি বাখিত, 
পরমপবিত্র (015 ০£ 01125) জ্ঞানে সেই আধারে ঈশ্বরের 
উপস্থিতি কল্পনা করিত এবং মনে করিত উহ্ার.মাধ্যমে ঈশ্বর 
তাহাদের বক্ষ! করিতেছেন । 
“কাবা” ঃ মক্কায় অবস্থিত পবিত্র রুষ্ণ্রস্তর। ৫ম খণ্ডে 
৪৭৩ পৃঃ ০৯ ॥ 
জিন £ গজন' শবের অর্থ জয়ী । জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাঁবীরকেও 
“জিন? বল। হয়। ৃ 
অরুদ্ধতী (নক্ষত্র )ঃ উত্তরাকাঁশে সগ্তধিমণ্ডলে বশিষ্টের নিকট 
অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। ৫ম খণ্ড ৪৮৯ পৃঃ দঃ । 
পরমণপুব গঠন প্রণালী--*ভ্গতের গঠন প্রণালী জানিতে পারিবেন 


. ইলেক্ট ন-মতধাদ অন্ুদারে পরমাণুর গঠন এইরূপ £ কেন্দ্রীয় 


নিউক্রি়াপের চারিদিকে কতকগুলি ইলেক্ট,ন ঘুরিতেছে, 
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তথ্যপত্তী ৪৩৭ 


সৌরজগৎ ব। নক্ষত্রজগতের গঠনপ্রণালীও অনুরূপ, এক ঘনীভূত 
শক্তিকেন্দ্রের চারিদিকে ক্ষুদ্রত্রর শক্তিপুঞ্ধ ঘুরিতেছে। স্বামীজী 
অণু. ও মহুতের এই সাদৃশ্য ইঞ্চিত করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক 
নীলস্‌ বোর ইলেক্ট ন-তত্ব উপস্থাশিত করেন ১৯১৩ খৃঃ। 
প্রেপবিটেরিয়ান £ প্রোটেস্ট্যাট শাখার প্রধান সম্প্রদায় গুলির 
একটি, নিধাঁচিত প্রতিনিধি দ্বার] শাসিত। জুরিখে ১৫১৯ থুঃ 
উদ্ভৃত, ক্যালভিন কতৃক ব্যাখ্যাত, স্কটলগ্ডে বহুল প্রচারিত, পরে 
পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত। 

কোয়েকার £ ১৫৫০ খুঃ জর্জ ফক্স-প্রতিষ্ঠিত একটি খ্রীষ্টান 
সম্প্রদায়। এই গোতীর নাম “5০9০1505 ০৫ চ1151105,, এই 
সম্প্রদায় ইংলণ ও আমেরিকায় দ্রুত প্রসার লাভ করে। 
তাহাদের মধ্যে ছিল অনেক উৎসাহী প্রচারক। বস্টন ও 
নিউইংলগ্ড হুইতে বিতাড়িত হইয়া তাহার রোড ছ্বীপে 
(7৮০৭০ [91270 ) আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে বিখ্যাত 
কোয়েকার উইলিয়াম পেন নিজ সম্প্রদায়ের জন্য 'পেনদিলভানিয়া 
নামে নৃতন উপনিবেশ স্থাপন কবেন। 

পিটর £ সেন্ট পিটর গ্রীষ্টের অন্তম প্রধান শিষ্ক, তিনি 
“ব্যাপ্টিস্ট জনের নিকট দীক্ষা! লাভ করেন। তাহারই মাধ্যমে 
ধর্মমংস্থা” প্রতিষ্ঠা করিবেন, ক্রুশবিদ্ধ হইবার পূর্বে শ্রী এইরূপ 
জানান । (000০910 0015 19০1 1 ৮7111100110. 705 01001010, 
বি. 156, 2৬1, 18)। জেরুসালেমে প্রচারের পর 
তিনি রোমে যান এবং সেখানেই ধর্মসংস্থা স্থাপন করেন। 
তাহার শিষ্ক-প্রশিষ্তগণই পরে “পোপ” নামে পরিচিত হন। 

সেণ্ট পল (৩-৬৭?)£ প্রথম জীবনে গ্রীষ্টবিদ্বেষী ছিলেন, পরে 
অলৌকিকভাবে খ্রীষ্টের আদেশ পাইয়! একাস্ত বিশ্বাসী ও ভক্ত 
হন, গ্রীসে ও রোমে ত্রীষ্টের বাণী প্রচার করেন, রোম সম্রাট 
নীরোর আদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। নম খণ্ডে ৫১৩ পৃঃ ভ্রঃ। 
“জিম জিম” কূপ £ এক্রাহামের পত্বী সারার প্রথমে কোন পুত্র 
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৪৩৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 

পৃষ্ঠা পওক্তি 
হয় নাই, দামী হাঁগার সন্তানসম্ভবা হইলে সার! রুদ্ধ ছন এবং 
ভীহার নির্দেশে এব্রাহাম দীসীকে এ অবস্থায় মরুভূমিতে ফেলিয়া 
আসিতে বাধ্য হন। সেখানে জলের অভাবে হাগার ম্বতগ্রায় 
হইয়! পড়িলে ঈশ্বর নিকটেই জলের সন্ধান দেন এবং আশ্বাস দিয়! 
বলেন, তোমার পুত্র হইত একটি বিরাট জাতি হইবে । এই পুত্রই 
ইসমাইল। এ কৃপকে মুমলমানগণ “জিম জিম' কূপ বলেন, এবং 
ইহার জল্ল পবিত্র মনে করেন। (0.1 3608515, 0, 16) 

১৮০ ২৪ বুদ্ধ একটি ছাগশিশুর জগ্ঠ প্রাণ দিতে উদ্ত হইয়াছিলেন 
বিদ্বিসার বুদ্ধদেবকে রাজগৃহে আহ্বান করিয়! লইয়া যান। তখন 
তিনি পুত্রকামনাঁয় ষজ্ঞার্থে পশুবলি দিবার উদ্ঠোগ করিতে ছিলেন, 
বুদ্ধ ইহা দেখিয়া মর্মাহত হন এবং বলেন, 'পশুবলি না দিয়! 
পরিবর্তে আমাঁকে বলি দাও, নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত ভাল পুত্র 
লাভ করিবে । এই আত্মত্যাগের ভাবে প্রভাবিত হুইয়। 
বিদ্বিসাঁর পণুবলি বন্ধ করেন ও বৃদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন। 


দেববাণী 


গ্রন্থপরিচয় £ ভূমিক1 ও পটভূমি! ভরষ্টব্য। 

১৮৭ ৩ সহত্রধীপোগ্ভান £ আমেরিকায় সেপ্ট লরেন্স নদীর উপর পার্বত্য 
দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত একটি উদ্যানবেষ্িত কুটার। ৮ম খণ্ডে 
পত্রাবলীর তথ্যপঞ্জী ৪৬৭ পৃঃ দ্রঃ 

৭. জনৈক শিত্যা £ মিস্‌ ওয়ান্ডো। (৭ম খণ্ডে পরিচয় ভষ্টব্য ) 

১৮৮ ২৪ দেবমাতা (51506 10252008095 11155 17055 019101)) £ 
১৮৯৫ থুঃ শেষে নিউ ইয়র্কে ম্বামীজীর ক্লাসে ঘোগদান করেন, 
কিন্তু সাক্ষাতভাঁবে পরিচিত হন নাই। ১৯৯৯ থুঃ বন্টন কেন্দ্র 
গঠনে স্বামী পরমানন্দকে বিশেষ সাছাধ্য করেন; ভারতে 
আপিয়। মান্ত্রীজে কিছুকাল স্বামী রামকষ্ণানন্দের কাছে শিক্ষা 
লাভ করেন। পরে আমেরিকায় ফিরিয়৷ বেদাস্তপ্রচারকার্ষে 
স্বামী পরমানন্দকে আজাবন সাহাধা করেন। 
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তথ্যপঞ্ী ৪৩৯ 
কয়েকজন বাছাবাছা ভক্ত শিক্ঠের সম্মুখে 

ল্যাগুস্বা্গ, মেরী লুই, মিস ওয়ান্ডো, সিস্টার ক্রিহিন, মিসেস 
ফাঙ্কি, মিস ডাচার প্রভৃতি । 

তাহার জনৈক বন্ধুর মেইন ক্যাম্প 
মিঃ লেগেটের নিউ হ্যাম্পশায়ারের পাঁসিতে ৭9106 0810, 
নামক বাড়ির কথ এখানে বল। হইয়াছে। 

আচার্ধদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ 
১৮৯৫ খুঃ ১৮ই জুন হইতে ৬ই অগস্ট-_এই সাত সপ্তাহ ম্বামীজী 
সহত্প্বীপোদ্ঠানে অবস্থান করেন । 

ছইজন পরে সহশ্র্বীপোগ্ানে'-*সব্ল্যাসী হইয়াছিলেন 
লিয়ন জ্যাগুস্বার্গ (হ্বামী কপানন্দ ) ও মেরী লুই (স্বামী 
অভয়ানন্দ )কে স্বামীজী এখানে সন্নাণসদীক্ষা। দিয়াছিলেন । 
পাঁচজনকে ব্রঙ্গচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন 
মিস ওয়ান্ডো ( ভগিনী হরিদাঁসী ), মিন গ্রীনস্টাইডেল ( সিস্টার 
ক্রিহিন ) প্রভৃতি পাঁচজনকে । 
সেজন্য কৃতিত্ব একজনের 

সাঙ্কেতিক লিপিকাঁর গুভউইন। ৭ম খণ্ডে ৪৪৭ পৃঃ ত্রঃ। 

যে তিন-চারজন উপস্থিত ছিলাম 
মিস্‌ ওয়ান্ডো, মিস ভাচার, মিস রুথ এলিস, ল্যাগসবার্গ প্রথমদিকে 
উপস্থিত ছিলেন । 
জন (সেন্ট ) : গ্রীষ্টের ছাদশ শিষ্যের একজন, বিশেষ প্রিয়, ইনিই 
চতুর্থ গম্পেলের রচদ্কিতা। 

জনলিখিত গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি শ্লোক 


প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি শ্লোক খুবই দার্শনিক তত্বপূর্ণ £ 


1, [2 0১০ ০০510171178 ৪300৩ ভ/০01:9, 200 052 ৬০1৫ 
৪৩ 100 3০৫ ৪0 00 ৬৮০1 ৮৪3 (3০00. 
2.6 581006 785 11 00 70251170106 10 300. 


3. £1] 01085 ০16 00805 15 17110 5 200 10০9 
[7100 08517062189 01178 20806 0086 95 17)800, 
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4, [নু 925 1162 : 210 06 1166 525 019০ 1181) 0: 
1021), 


5, 07 006 11500 51817760117 00105006555 ০ ৪20৫. 00 
094115085১5 591219121)219060 10170, 


( 099761 8559101176 00 ১০. 701)77, বব.) 
একত্ববাদী ( [017101191) ) £ খ্রীষ্টধর্ষের একটি শাখা । এই মতে 
ঈশ্বর পরমপিতারপেই আছেন। ইহার! ত্রিত্ববাদ (7110105-- 
ঢু৪ 0560 907, 8০019 07০১০) এবং খ্রীষ্টের দেবত্ব অন্বীকার 
করেন। আনুমানিক ১৭০০ খুঃ পোল্যাণ্ড ও ট্রান্সিলভানিয়াতে 
উদ্ভূত হুয়া এই মতবাদ ইংলগ্ড ও আমেরিকায় বিস্তার লাভ 
করে। এই মতের প্রধান নীতি £ ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের 
ভ্রাতৃত্ব ও খ্রীষ্টের নেতৃত্ব এবং মানুষের ক্রমোন্নতি। 

( কাটা) ছুটোকেই ফেলে দাও 

শ্রারামরুঞ্দেব বহুবার এই কথা বলিয়াছেন। এখানে “ছুটে 
কাট?” অর্থে জ্ঞান ও অন্ঞান বুঝাইতেছে। 
প্রবর্তক £ যিনি সবে সাধনপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 

ভক্তি ঈশ্বরে পরমপ্রেমন্বরূপ-*****স্তব্ধ হয় ও আত্মার।ম হয় । 
ওঁ স1 কন্মৈ পরমপ্রমন্ধপা! 
ও অমুতম্বরূপ। চ। 
গু যৎ লব্ধ] পুখাঁন্‌ সিদ্ধো৷ ভবতি অমুতো। ভবতি তৃপ্তো ভবতি। 
ও যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্চতি ন শোচতি ন ঘেষটি ন রমতে 


* নোৎসাহী ভবতি। 


ও যজ্জ্ঞানাৎ মতে! ভবতি স্তব্ধ ভবতি আত্মারামে। ভবতি ।, 

-নারদ-ভক্তিসুত্্, ১/২-৬ 
বযাপ্টিজম (7391১01517 ) £ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার অহুষ্ঠান। 
ধ্মসংস্থায় সকলের সমীপে খ্রী্টে বিশ্বাস শ্বীকার করিতে হয়। 
নবদীক্ষিত ব্যক্তি “পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করে। জর্ডন 
নদীতে স্নান করিয়া ঘীন্ত স্বয়ং জন-কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
“পিতা, পুত্র ও পবিস্রাত্মা'র নামে জল সিঞিত হয়। 
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'নাহং নাঁহৎ তুঁহু তুছ"ঃ বাছুর প্রথমে যেন অহস্কারে “হাসা 
হাম্বা” করে, তার শেষ পরিণতি ধুছুত্ীর তাঁতের 'তু'হু তৃছ' শব্দে 
শ্রপ্রীবামকৃফণ-কথা মৃত দ্রষ্টব্য । 
স্ইে মেছুনীদের মতো 

গল্পটির বিস্তৃত রূপ “কথামুতে' দ্রষ্টবা। 

সব চক্ষু ঠোমার চক্ষু, অথচ তোমার চক্ষু নাই****০, 

অপাঁণিপাদে। জবনে। গ্রহীতা 
পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। শ্বেতাশ্ব, উপ.১ ৩।১৪৯ 
কাচা আমি, পাক। আমি? £ তার দাম আমি, তার সম্তান আমি, 
তার অংশ আমি) এই হচ্ছে পাঁকা আমি, বিদ্যার আমি--."' 
আর এই যে বামন আমি, কায়েত আমি, অমুকের ছেলে আমি, 
অমুকের বাপ আমি--এ-সব হচ্ছে অবিস্যান্ন আমি কাচ। আমি?। 
_শ্রীত্রীরামরুফ্-লীলা প্রসঙ্গ 
“জ্ঞানবৃক্ষের ফল? ঃ বাইবেলে বণিত আছে, প্রথম স্ষ্ট মাঁনব- 
মানবী আদম ও ঈভকে ঈশ্বর ম্বর্গে ইডেন-উদ্যানে রাখেন এবং 
সেখানকার জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়/ছিলেন। কিন্তু 
তাহার শয়তানের প্ররোচনায় জ্ঞানবুক্ষের ফল খান ও ত্বর্গ- 
রষ্ট হন। ধজ্ঞান” অর্থে ভাল-মন্দ আপেক্ষিক জ্ঞান__ইহাই সকল 
ছুঃখের মূল কারণ । 
চোখ-ঢাক বলদের মতো 
“মা আমায় ঘুরাবি কত 
কলুর চোখঢাক1 বলদের মতো ।'_রামপ্রসাদ 
মৌমাছি আপনি এসে জোটে 

তুলনীয় কথাম্বত-__'ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে ।+ 
কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) £ ভারতবধীয় ব্রাহ্মদমাজের নেতা! 
ও বিখ্যাত বাগ্মী, দেশবিদেশে ধর্মনংস্কার-বিষয়ক বহু বন্তৃত। দেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধো আসেন ও মংবাদপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা 
প্রচার করেন, পরে নিববিধান, ব্রান্মলমাজ স্থাপন করেন। 
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যীশুগীষ্ট যে শাস্তিদাতা পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন 
ষীশুধীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া 
ষাইব বটে, কিন্তু তোমাদের কল্যাণের জগ্ত শাঁস্তিদাতাকে 
(00706900) পাঠাইয়। দিব। খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, 
[7015 0705: ব1 পবি্রাত্মারপী ঈশ্বরই এই শাস্তিদাতা। 
আদম : ইন্দী পুরাণমতে (010 16508096100) সৃষ্টির পর 
ষ্ঠ দিনে হৃষ্ট প্রথম মাহষ। প্রথম মানবী ঈভ তাহার 
পঞ্জর হইতে স্থষ্ট। ভগবানের নির্দেশ অমান্ত করিয়া নিষিদ্ধ 
ফল ভক্ষণ করায় তাঁহারা] ইডেন উদ্যান হইতে বিতাড়িত হুইয়। 
পৃথিবীতে আদেন। তারপর আদম ও ঈভ হইতেই পৃথিবীতে 
মানুষের জন্ম । 
প্রথম সৃষ্ট চারিজন খধিকে হৃংসরূপী ভগবান শিক্ষা! দিয়াছিলেন 
পাদটাকা৷ ভরষ্টব্য। শ্রীমদভাগবত, ২1৭৫ দ্রঃ 
এ যেন একটুকরো মুনের সমুদ্রে পড়ে যাওয়া 
শরীপ্রীরামকৃষ্ণ-কথাম্বতে আছে-_“হ্ুনের পুতুল সমূদ্র মাপতে গিছিল। 
আর খপর দেওয়! হ'ল না। সমুদ্রেই গলে গেল।' 
মিপ্টন ( ১৬০৮-৭৪ ) £ জন মিণ্টন, প্রপিদ্ধ ইংরেজ কবি। প্রথম 
জীবনে চার্চের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, পরে সাহিত্যদাধনায় 
আত্মনিয়োগ করেন। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপ্লবের সহিত 
তিনি জড়িত ছিলেন। ১৬৫২ থৃঃ তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া 
যায়। তাহার রচিত ছুইটি মহাকাঁব্য--29190196 [03 
(১৬৬৭ থৃঃ) এবং ৮৪180156 1২66৭17160 ( ১৬৭১ খৃঃ)। 
শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা £ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় 
তার এক আত্মীয় £ শ্ীরামকৃষের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায়। 
এক অন্্যানিনী £ যোগেশ্বরী উতৈরবী শ্রীরামকৃষদেবকে তান্ত্রিক 
সাধনায় পহায়ত। করেন। 
এক সুদূর পল্লীতে £ শ্রীশ্রীম। সারদাদেবীর জন্মভূমি বাঁকুড়া জেলার 
অন্তর্গত জক্মরাঁমবাটা গ্রাম । 
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সাক্ষাৎ অন্কভব করিয়া বিশ্বাস করেন । এই সেণ্ট টমাঁসই 
দক্ষিণ ভারতে আমিয়! গ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। 
আযংলে-ম্তাব্সন £₹ জামামির টিউটনিক জাতি, এঙ্গল শ্যাক্সন 
ও জুটগণ ব্রিটেন আক্রমণ করিয়! রাজ্য স্থাপন করে। 
তাহাদের নামানুলারে দেশের নাম হয় ঢ07517177॥ এবং জাতির 
নাম হয় 78115) বা ইংরেজ । আমেরিকানর] গ্রধানতঃ এই 
আংলো-শ্তাঝ্সনদেরই বংশধর । 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক" £ প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে মধ্যভাঁরতের 
ভক্তরাজা কীতিসিংহের দরবারে বাঙালী কবি বধযাননিবাসী 
শ্রীণ মিশ্র প্রথম রূপক নাটক 'গ্রবোধচন্দ্রোদয়” রচনা করেন । 
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি চরিত্র অবলম্বনে একটি বূপক নাটকে 
দেখানো হইয়াছে--কিভাবে জীবের জ্ঞান হয়, কি কি বিশ্ব 
হইতে পারে, ইত্যাদি । 
বাবিয়া£ (আন্তমানিক ৭১৭-৮০১) পারস্তের বসরার একজন 
উন্নত সুরের সুফী লাধিকা। বালিক। বয়সে তিনি ক্রীতদাসীরূপে 
বিক্রীত। হইয়াছিলেন, কিন্তু একদ] প্রার্থনারত অবস্থায় তাহার 
দিব্যভাব অন্গভব করিয়া মনিব তাহাকে মুক্তি দেন। তিনি 
অবিবাহিতা থাকিয়া কঠোর তপস্যায় প্রার্থনাপুর্ণ জীবন যাপন 
করেন। ঈশ্বরকে তিনি প্রিয়তম বা পতিরূপে ভাবন। করিতেন । 
যমেবৈষ বুগুতে 
বেদাধ্যয়ন দ্বারা আত্মাকে লাভ কর যায় না, মেধা ছার! 
ব। বহু শাস্ত্র-শ্রবণেও উহা লাভ করা যায় না। এই আত্ম! 
ধাহাকে বরণ করেন, তিনি তাহাকে লাভ করেন, তাহার 
নিকটেই এই আত্ম। নিজরূপ প্রকাশ করেন। কঠ উপ, ১২২৩ 
ক্যাট £ ইম্যাহুয়েল ক্যাণ্ট € ১৭২৪-১৮০৪) প্রসিদ্ধ জার্শান 
দার্শনিক। ইনি হিউমের 'বন্দেহবাদ*, খগ্ডন করিয়। 
'বিচারবাদ? (01015190) প্রবর্তন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
দার্শনিক চিস্তার রাজ্যে তাহার প্রভাব অসামান্ত । ১ম খণ্ড দ্রঃ । 


২৭৩ ১১ 


২৭৩ ২৬ 
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২৭৬ ১৯ 


২৭৮ ৫ 


নখ ১ 
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66৫ 


শোঁপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬৯ ) : বিখ্যাত নৈরাশ্টবাদী জার্মান 
দার্শনিক । ২য় খণ্ডে ৪৯৭ পৃঃ দ্রঃ। 
ওয়াশিংটন £ জর্জ ওয়াশিংটন €( ১৭৩২-৯৯ ) আমেরিকা যু্তরা। ষ্টর 
প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৭৪৯ থুঃ ৩*শে এপ্রিল )। আমেরিকার 
স্বাধীনতা-যুদ্ধের তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি । তাহাকে 
আমেরিক। যুকরাষ্রের 'জন্মদাত।” বল। হয়। 
পতগলি £ “মহাভাম্তকাঁর এবং ফোগদর্শন-সুত্রকার। ৫ম খণ্ড, 
৪৭৭ পৃঃ দ্রঃ। ১ম খণ্ডে পাতঞ্জল যোগস্থত্র দ্রঃ 
প্রাণ সবশুদ্ধ দশটি, তস্মধো পাঁচটি অন্তমুখ, পাচটি বহিমু্থ 
অস্তমুখ £ প্রাণ অপান সমান উদ্দান ব্যান। 
বিমুখ £ নাগ কুর্ম ক্লুকর দেবদত্ত ধনঞীয়। 
যিনি কামক্রোধের বেগ-*****তিনি মহাযোগী পুরুষ 
শরুোতীহৈব ঘঃ সোঁঢ় ং প্রাকৃশরীর-বিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রেধোগড্তবং বেগং সযুক্তঃ সস্ুখী নরঃ ॥ গীতা ৫1২৩ 
প্রতাক্ষানুভূতি কবাতেই সেণ্ট পলকে খ্বীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল 
প্রথম জীবনে সেণ্ট পল খ্রীষ্টবিদ্বেষী ছিলেন, তখন তার নাম ছিল 
সল €( ১৪০1 )। গ্রীষ্টের শিষ্বা ও ভক্তর্দের উপর নির্যাতন করিতে 
তিনি দামাস্কাসে আমিবার পথে অলৌকি কভাবে গ্রীষ্টের আদেশ 
পাইয়। পূর্বলংকল্প ত্যাগ করেন এবং শ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়। “পল” 
এই নাম গ্রহণ করিয়। গ্রীসে ও রোমে খ্রীষ্ধর্ম প্রচার করেন। 
রোমান চার্চের অন্তম প্রতিষ্ঠাত। ; গ্রীষ্টরের সাক্ষাৎ শিষ্ত ন! 
হইয়াঁও তিনি গ্রীষ্টশিষ্যের মতে] সম্মানিত । (০5. 20] দ্রঃ) 
যোগনিদ্বিগুলি : যোগলাধনার ফলে আটটি এশ্বরধলাভের বর্ণন! 
পাওয়া যায়, ষথা--অণিম1, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকামা, মহিমা, 
ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবপারিত। | 
বাসনারূপ অগগ বৃক্ষটি.-....কেটে ফেল 
অশ্বখমেনং স্বিরূঢমূলম্‌ 
অস্ঙগশস্ত্বেণ দৃঢ়েন ছিথ1 |- গীতা ১৫1৩ 
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্বামীজীর,বাণী ও রচন। 


খ্ীষ্টানদের ইউক্যারিষ্ট নামক অনুষ্ঠান | 
বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে আছে, ীশুখী্ট তাহার দেহত্যাগের 
পূর্বে শিশ্তগণকে সমবেত করিয়! রুটি ও মছ্য ঈশ্বরোদে'শে নিবেদন 
করিয়! বলেন, “এই রুটি আমার মাংস এবং এই মগ আমার 
রক্ত ।, তৎপরে শিশ্কগণকে উহা খাইতে বলেন। খ্রাষ্টানগণ 
এখনও প্রতি বংসর এই উপলক্ষে 70০1)91150 0£ 01) 1,015 
90190৫] অনুষ্ঠান পালন করেন। 
“সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌, £ মুণ্ডকোপনিষদ, ৩।১।৬ 
অবধৃতগীতা ঃ অবধৃত একপ্রকার সন্গ্যাসী, অবধৃত দতাত্রেয় 
বিতর অবতার (শ্রীমদ্‌ ভাঃ ১/৩1৬,২।৭।৪ )। দৃত্তাত্রেয়-বিরচিত 
অবধৃতগীতা আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত, চরম জ্ঞানের একখানি গ্রন্থ। 
হদয়ের গ্রন্থি সব ছিন্ন হয়ে যায় 

ভিদ্যতে হাদয়গ্রহিশ্ছিগ্যন্তে সর্বনংশয়াঃ | 

ক্ষীয়ন্তে চাশ্ত কর্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥-__-এ ২২৮ 
বাইবেলে আছে মানুষ ঈশ্বরের প্রাতিমুতিত্বরূপ 
4৯00 900 5810, 1,017 09 1702150. [00917 11) 0101 11026, 
26061 001 1115615655...00-1, ত9126315 : 1,269 
ইঙ্জারসোল £ রবার্ট ইঙ্জারসোল (১৮৩৩-৯৯ ) আমেরিকার 
বিখ্যাত অজেয়বাদী লেখক ও বক্তা । ম্বামীজীর সঙ্গে ইহার 
তর্কবিচার হুইয়াছিল। ৭ম থণ্ডে ৪3৪ পৃঃ দ্রঃ । 
সোনার মতে। পালকযুক্ত ছুটি পাখি একটি গাছে বসে আছে 
৷ স্থপর্ণ। সযুজ সখায়] সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্তাঃ পিগলং স্বাদ্বত্যনশ্নক্নন্তোহভিচাকশীতি ॥ 
মুণ্ডক. উপ.১ ৩।১$ শ্বেতাশ্ব. উপ. ৪1৬ 

লুখার ( ১৪৮৩-১৫৫৬ ): প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মসংস্থাপক প্রনিদ্ধ 
জার্মান ধর্মসংক্কারক এবং ওল্ড টেস্টামেণ্টের অন্বাদক। 
১ম খণ্ড ৪৪০ পৃঃ দ্রুঃ। 
মীরাবাঈ ( ১৫শ শতক ): কষ্ণগ্রেমে সংলারত্যাগিনী সাধিকা । 


পৃষ্ঠ পঙ্ক্তি 


৩১৩ ১৬ 


৩১৬৩ ৮ 
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তথ্যপঞ্জী ৪৪৭ 


ইনি রাজস্থানের বতিয়া-বাঁণার কন্তা এবং 'কিছন্তী অনুসারে 
রাণা কুস্তের পত্বী ছিলেন। বাণী হইয়াও ইনি তিখারিনীর 
বেশে তীর্থে তীর্থে কুষ্ণ-বিষয়ক গান গাহিয়। ঘুরিয়া বেড়ান । 
তাহার বচিত ভজনাবলী আজও সান! ভারতে অত্স্ত 
সমাদরের বস্ত। এই খণ্ডেরই ৪২২ পৃঃ ব্রঃ। 

তিনিই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন 
রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮২৭ খৃঃ লর্ড বেটিঙ্ক আইন প্রণয়ন 
করিয়! সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। 
সাধনচতুষ্টয় £ নিত্যানিত্যবস্তবিবেক ॥ এঁহিক ও পাঁরলৌকিক 
বিষয়ে বিরাগ; শমদযাদি ষট্সম্পর্তি (শম, দম, উপরতি, 
তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ) এবং মুযুক্ষুত্ব। 
মহাধান সম্প্রদ্দায় ঃ বৈশালী নগরে আহ্ত দ্বিতীয় ধর্মসংগীতির 
অধিবেশনে একদল ভিক্ষু 'থেরবাদ” সমর্থন করেন এবং ইহার 
বিরুদ্ধবাদ্দিগণ কর্তৃক “মহাসাঁংঘিক' মতবাদ প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী- 
কালে থেরবাঁদ হইতে হীনধান এবং মহাসাংঘিক হইতে মহাঁধান 
সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। ব্যক্তিগত নির্বাণই হীনষান-পস্থীদের কাম্য, 
কিন্তু মহাযানপস্থিগণ সকলের নির্বাণ বা মোক্ষ কামন। করেন। 
কংফুছ (002600195 ) ১ম খণ্ড তথ্যপন্রী ৪২৫ পৃঃ ভ্রুঃ। 
জরথুষ্র (2:00995067 ) £ এ--৪২৮ পৃঃ দ্রঃ । 
লাওৎসে (15005 ) £ এ--৪২৫ ( তাওধর্ম) পৃঃ দঃ 
মানবের পতন € দ&11] ০৫ 21812 ) এবং পুনরুথাঁন (05581006০- 
0০07.) £ শ্রীষ্টানদ্ের বিশ্বাস ঈশ্বরাঁদেশ লঙ্ঘন করিয়া আদম ও 
ঈভের স্বর্গ হইতে পতন হয়, এবং ঈশ্ববেচ্ছা পূর্ণ করিয়! যীশুগ্রী্ট 
যে আত্মদ্দান করেন, তাহাতে মানবজাতি আবার স্বর্গে ফিরিয়া 
যাইবার অধিকার লাঁভ করে। এই প্রসঙ্গে মিল্টনের অমর গ্রন্থঘয় 


(68159156105 ও 721:90155 7২০৪০ ) স্মরণীয় 


ত্রিত্ববাদ (2710 ) ২ ত্রীষ্টধর্ষ অনুসারে একই ঈশ্বরে 
তিনটি ব্যক্তিত্ব আছে--পিত। ঈশ্বর, পুভ্র ঈশ্বর ও পবিভ্রাত্ম। 
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স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ঈশ্বর। ইহার ব্যক্তি হিপাবে পৃথক্‌, সত্তা হিসাবে এক। 
সকলেরই মণ্হিম! সমান । পিতা ঈশ্বর বিশ্বশ্রষ্টা, পুত্র ঈশ্বর মানব- 
জাতির পরিক্রাতা, পবিভ্রাত্ম! ঈশ্বরবিশ্বানীদের চিত্ত পবিত্র করেন। 
যীশুর বারটি জেলে শিষ্য ঃ সাইমন (পিটার) ও তাহার 
ভ্রাতা এণ্ড,» জেম্স্‌ ও তাহার ভ্রাতা জন, ফিলিপ, বার্থো- 
লোমিউ, টমান (10989005 1001)010085 ), ম্যাথ্য, জেম্স্‌, 
থ্যাডিযুল, সাইমন, জুভাস ( [5০81100)। (1৬৪0০. 2. 2-5) 
ইহারা প্রায় সকলেই জেলে এবং অশিক্ষিত ছিলেন। 
চোর কুশে বিদ্ধ হয়ে-*-ফললাভ করলে 

যীশুখ্বীইকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার সময় সেই সঙ্গে আর একজন 
চোরকৈও ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল। গ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া সে মুক্ত হুইয়1 গেল, বাইবেলে এইরূপ উল্লেখ 
আছে। হিন্দুমতে চোর নিশ্চয়ই পূর্বের কোন হ্থকৃতির ফলে 
এইক্ধপ কৃপালাভ করিয়াছিল। (186৮ 20৬11, 38) 

বুদ্ধ তার প্রবলতম শক্রকেও মুক্তি দিয়ে ছিলেন 
অন্যতম শাকাকুমার দেবদত্ত প্রথম জীবন হইতে বুদ্ধের প্রতি 
বৈরভাব পোষণ করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধের ভিক্ষ- 
স/জ্ঘ প্রবেশ করিয়া উহাতেও বিশৃঙ্খল! হগ্রির চেষ্টা করেন এবং 
বিদ্বিসারের পুত্র অজাতশত্রর সাহায্য লইয়। বুদ্ধের প্রাণনাশের 
চেষ্টা করেন। কিন্ত প্রতিবারই তিনি বিফল হন) অবশেষে 
একদিন তাহার মুখ হইতে উত্তপ্ত রক্ত বাহির হইয়। তার 
জীবননাশ হয়। তখন অনুতপ্ত অঙ্জাতশক্র বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলে 
তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয় মুক্তিমার্গ শিক্ষা দেন। 


ভক্তি প্রসঙ্গে 
প্রেমিক ইথিওপের ললাটে হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া! থাকে 
সৌন্দর্যের জন্ত হেলেন বিখ্যাত; ইখিওপ কুষ্বর্ণ (হাঁবসী ) 
কুরধূপ। তুবনীয় £ ডেসডভিমোনা ও ওথেলে।। 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


৩৪৮ 


৩৭৮ 


৩৮৩ 


২৩৮৮ 


৩) 


৩ 


২৫ 


১ 


৪-২৯ 


তথ্যপন্তী ৪৪৯ 
ূ 


ইগনেসিয়াস লয়লা! (1£09003 [.05/0918, 98100» ১৪৯১- 
১৫৫৬) স্পেনের অভিজাত বংশে জন্ম। প্রথম জীবনে 
শৈম্তবিভাগে কাজ করিতেন, সেই সময় গুরুতরভাবে আঘাত 
পাইবার ফলে ধর্মপথে তাহার জীবনের মোড় ঘুরিয়া যায়। 
নয়জন সঙ্গী লইয়! তিনি ১৫৩৪ খুঃ প্যারিসে একটি 3০০1৪ 
0£ 15985 (76510 )-এর পরিকল্পনা করেন। ১৫৪০ খুঃ 
সম্প্রদায়টি পোপের অনুমোদন লাভ করে। লয়লার মৃতুঃর পূর্বেই 
এই সোপাইটি নান। স্থানে ছড়াইয়। পড়ে । 

আইডা আনসেল (উজ্জল): ১৯০ খুঃ প্রথম দিকে ওকল্যাণ্ডের 
একেশ্বরবাদী গির্জায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়! তাহার প্রতি 
আকুষ্ট হন, পরে স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসেন । তিনি সাংকেতিক 
লিপি জানিতেন এবং ম্বামীজীর অনেক বক্তৃতার নোট 
লইয়াছিলেন । [২612017515061)059 ০06 1৬155178179 গ্রন্থে 
স্বামীজী সম্বন্ধে তাহার একটি বড় প্রবন্ধ পাওয়! যাঁয়। 

| একজন যোগী ছিলেন 
শ্রীরামকষ্ণের কথাই এখানে বলা হইয়াছে । 
সেন্ট টেরেন! (১৫১৫-৮২ ) £ মাত্র আঠার বৎসর বয়সে সিরীয় 
খ্রীষ্টান সন্গ্যাসিনী-সম্প্রদায়ে যোগদ্দান করেন। ১৫৬২ খুঃ তিনি 
অনেকগুলি মঠ স্থাপন' করেন, যদ্দিও সাঁধাবণ চার্চভুক্ত বহু লোক 
তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিল। তিনি অতীন্ড্রিয়বাদ 
শক্রানস্ত বহু অলৌকিক কাহিনী লিখিয়াছেন। বিচক্ষণতা, 


 কৌতুকপশ্রিয়তা ও উচ্চ আঁদর্শগ্রীতি প্রভৃতি বহু গুণের তিনি 


অধিকারিণী ছিলেন। 

“ভক্তম[ল+ ১ অর্থাৎ 'ভক্তজীবনমাঁল।” নাভাজী লিখিত হিন্দী 
কাব্যগ্রন্থ, ইহাতে প্রধানতঃ মধ্যযুগের বহু ভক্তের কাহিনী 
বণিত আছে। পুস্তকখামির বঙ্গানুবাদ আছে। “কথাম্বতে? 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন--_'ভক্তমাল ঝড় একঘেয়ে”। 

বিন্বমঙ্গল £ “ভক্তমালঃ গ্রন্থে বিহ্ৃমঙ্গলের কাহিনী পাওয়। ধায়। 


৪8৫৩ 


পৃষ্ঠা পঙ্কতি 


৩৪৭২ 


৪০১ 


৪১৩ ৯৭ 
৪১৫ ১৮ 


৪২২ ১ 


৪২৪ ৮ 


্বামীজীর বাণী ও রচন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে বিবমঙ্গলের উদাহরণ দেন। তাহাতেই 
উদ্বোধিত হইয়। তিনি “বিদ্বমঙ্গল' নাটক রচন। করেন । কিন্বদস্তী 
অনুসারে অন্ধ সাধককবি স্ুর্দাসই বিমঙ্গল; প্কষ্ণকর্ণামুত' 
বিন্বমঙ্গলের রচন]1। 
বাল-গোপালের কাহিনী £ গল্পটি ত্বামীজী বহুবার বলিয়াছেন ; 
মিস ফাক্কির স্বৃতিকথায় (11591607215 : 1056 1495661) 
গল্পটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত-পিখিত 
ক্বামীজীর “বাল্যজীবন্ীতে আছে, গল্পটি নরেন্দ্রনাথ তাহাদের 
ধাত্রীর নিকট শুনিয়াছিলেন এবং বাল্যকাঁলে উহ ভ্রাতাঁদের 
শুনাইতে ভালবাসিতেন। 
শি্ত্ব বা “শিষ্কের সাধনা” বক্তৃতায় প্রধানতঃ “সাধনচতুষ্টয়” 
আলোচিত হইয়াছে, তবে ক্রমের একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়, 
এখানে প্রথমে “বৈরাগ্য” তারপর “ষ্‌লম্পর্তি' ও “মুমুক্ষৃত”, শেষে 
“বিবেক আলোচিত হইয়াছে। 
দীক্ষা (98705) £ এই খণ্ডে তথ্যপঞ্ধী ৪৪ পৃঃ দ্রঃ । 

চার প্রকার লোকে আমাকে ভজনা করে ২ 
গীতার ক্রম £ আর্ত, জিজ্ঞাহ, অর্থার্থা ও জ্ঞানী । 
সলোমন ( ১০১৫-৯৭৫ খৃঃ পৃঃ) £ ডেভিডের পুত্র রাজ। সলোমন, 
জেরুপালেমের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশ্বরকে গ্রেমিকভাবে 
দেখিতেন, ইহাঁর ভজন 9078 ০ 9010702" নামে বিখ্যাত। 

মাতৃউপাসন! একটি স্বতন্ত্র দর্শন 

ইহার কিছু আভাস 'শাক্তাদ্বৈত'-দর্শনে পাওয়া ধায়, বিভিন্ন 
তন্ত্র ইহা! আলোচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন £ মাতৃভাব শুদ্ধভাঁব, 
আমার মাতৃভাঁব। ব্রঙ্গ ও শক্তি অভেদ। 


নির্দেশিকা 


'অজ্ঞেয়বাদী ২৫*, ২৫৬ 

অথর্ববেদ ৭০ 

আদৃষ্ট ২৬১ 

'অদ্বৈত-জ্ঞান ২৬০ 
-বাঁদ ২৪২, ২৫০১ ২৬২, ৩০৫) 
৩২৩ 

“অধাস” ২৩৮১ ২৩৭ 

“অনবসাদ? ৪৯৯ ১০০ 

“অন্ুদ্ধর্য? ৫০১ ১০১ 

অন্ুভাতি ২৬৫ 

“অন্ুরক্তি” (শাগ্ডিল্য-স্থত্র ) ১২ 

অন্তঃশুদ্ধি ৪৭, ৪৮ 

অপরাবিন্ঠা ৭০ 

অবতার ১২৪, ১২৮, ২০০, ২৪৫ 
-_ ইহাদের উপাসনা ১২৭ 
-বার্দ ৩২৩, ৩৪১ 

অভ্যাস” ৪৭১ ৯৭ 

অরুন্ধতী (নক্ষত্র) ১৪৭, ১৪৮ 

অগ্ভ্রন ৬০, ২১৫, ২২১ 

অসৎসঙ্গ ৩৩৩ 


আত্ম-জ্ঞান ২৮৫ 
-তত্ব ২৭২ 
-সুদ্ধি ৫৩ 
-সমর্পণ ৬৮ 
-সংযম ৪৭ 

আত্মা ৫৩, ৫৪, ৫৮, ১০৯১ ১১৬১ ১২৫১ 
২১০, ২১১, ২১৩, ২৩৯, ২৪, 
২৫৫) ২৫৯১ ২৬৬) ২৭০১ ২৭৩, 
২৯০) ২৯১, ২৯৯, ৩১৪, ৩২৫১ 
৩৩৭, ৩৪৩, ৩৭২ 


জ্ঞাতা ২৮৪ কিভাবে লভ্য ১* 
দেহহীন ২৬২, ২৬৪ ব্রহ্ন্বরূপ ২২০ 
মুস্ত---১৪-১৮ 3 
আত্মার উন্নতি ১৬৮ উপাধন1 ২৬৭ 
পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি ১১৫ 
স্বরূপ ৩৭০ 

আদম (১৪177) ২১৮ 

আদর্শ ৬৫ 

আপ্ত' ২৭৭ 

আমেরিক1-এখানকার ছুঃখকষ্ট ৩২৫ 

আর্য ২৯৭ 

আলেকজান্দ্রিয়৷ ১৪৯ 

আ'নক্তি ৯৪, ৯৫ 

আসন ২৮১ 

আহার-শুদ্ধি ৪৬, ৯৪, ৯৫ 


ইউক্যারিষ্ট (রীষ্টীন-অহ্ষ্ঠান ) ২৮৬ 
ইউনিট্যারিয়ান ৩৪০ 
ইগনেপিয়াস লয়ল। ৩৪৮ 
ইজারসোল, ববাট ২৯৩ 
ইচ্ছাশক্তি ২৬৮, ২৮৬ 
ইন্দ্রিযসংযম ৪৯ 
-স্থথভোগ ১০২-১০৪, ৩৩৮ 
ইষ্ট ৩৪২ 
“নিষ্ঠা ৮ 
ইহুদী, য়াহুদী ১৪৪১ ১৪৫) ২৫০১ ২৫৯, 


২৮৭) ৩৮৫ 


ঈশা ১৯৯ 
ঈশ্বর, ভগবান্‌ ১৯৩, ৯৪৯১ ৩২, € ৭, ৬৪, 
৬৫) ৭৪১ ৮১১ ১০৩১ ১০৫১ ১০৮ 


৪৫২ 


১১১, ১১৩) ১১৪, 
১৪৯, ১৫০১ ১৫৭, 
১৮০) ১৮১১ ১৯৭, 
২১৩-২১৫) ২২০, ২২৩, ২৩১, 
২৩৩, ২৩৫১ ২৫৪, ২৫৯, ২৬৪, 
২৬৭, ২৬৮, ২৭১১ ২৭৪১ ৩০৪, 
৩১৫১ ৩২৭, ৩৩৬, ৩৬৮ 
দর্শনের উপায় ৩২, ৩৩ 
-নিন্দীর ভাব ৩৮৫. 
-ভাবাবেশ ৩১২ 
-লাভ ১০৭, ২০৮ 
-সম্বন্বীয় ধারণ] ১৯ 
ইহাঁকে মান্ষরূপে চিন্তা ১৭১ 
ঈশ্বরই দাত ২০১ 
--সত্য ২১৯ 
_-সমহ্টি ৬৫ 
-উপলন্ধির বস্ত ২০১ 
--পরশমণি ২০৬ 
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ২১৭ 
_ নির্ভর ৬৮---বিশ্বাম ৩৮৬ 
_ আসক্তি ৬৯ 
ঈশ্বরের অভাববোধ ৩০১ 
--প্রকৃত বাচক ৩৮ 
_হ্য্টির উদ্োশ্য ৭৯ 
_অনুসন্ধীন ৭ 
_ উপাঁদন। ১২৬, ১২৭১১৪৮১৩৬৮ 
ব্যক্তি-৩০০, ৩০১, ৩৬৪, ৩৬৬ 
সগ্ডণ-১৪০১ ১৬৬, ২৬০১ ২৬৯, ৩৩৬, 
৩৩৭১ ৩৪২১ ৩৬৫ ৩৬৬ 


ইনিই মাঁছুষের সর্বোচ্চ কল্পনা ৩২২ 


১২৪, ১২৫১ 
১৬৫, ১৬৯, 
২০০) ২০৮১ 


উতকামণ্ড (মহীশূর ) ৩ 

উপনিষদ্‌ ৭০, ৯৪, ১৯৬ 

উপাঁসন। ৯, ১০১ ৩৯, ৪০১ ১৭৯১ ৩৬১, 
৩৭৭ 


স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রণালী ১৩৪ 
অধম---৭৩ 
নিয়স্তরের--১৩৩ 
'সমবেত--১৬১ ও 


খথেদ ৭৩ 
খধষি ২৩৪, ২৪৫ 


একত্ব ২৩৪ 
-বাঁদী ২০০ 

একেশ্বরবাদ ৩২৩ 

এমার্সন ১০৮ 


ওক্কার ৩৭, ৩৮১ ১৫১১ ১৫২, ২৭৪ 

ওয়ান্ডো এম. ই. (মিস), হরিদাঁসী 
১৮৮, ১৮৯১ ১৯৮ 

ওয়াশিংটন ( জর্জ ) ২৭০ 
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